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আমাদের একাদশ বৎসর | 


আমবা আমাদের একাদশ বশদানব পরথাম শক্ত বংসারব কমা 
ভগনজ্চব্ন্ণে সমর্পণ কবিলাম। %&। 

একাদশ সতথ্যাটি রুদ্াদবগপ্ণর সখা; গ্মামরা এই একাদশ বামের 
প্রথমে ক্ষদ্রদেবগণের চরণে নমঙ্কাৰ কবিয়া কম্ম আবন্ত কবিব। কদর 
দেবগণ আমাংদ্ব মঙ্গল করুন। রুদ দেবগণের মধো যান শঙ্কররূপে শঙ্করী- 
সহ ভিমালয়েব কৈলান-শিখবে বাস করিতেছেন আমবা সেই যোগেশ্ববেনু 
চরণে প্রণাম কবি। উপনিষদে কথিত আছে হৈমবতী উমা 
দ্বেরগণকে পরাবিদা। দান করিষাছিলেন , আমবা পরাবিঙ্্যা লাভে- 
লেই পঙ্করী চবণে প্রণত হইতাম। মী শহ্কবী ! আমাদের 
শঙগবী ভানেন, তিনি আমাদেৰ মাঃ তাহাষ এই জ্ঞানই 
শঙ্কবীাক মা বঙিয়া চিনিষাছন, চিনি পরাবিদ) 


পাক্কা । 


মিনি শক্কবীকে “নাগ” বলিষা ডাকিতে শিখিকাছন, তিনিই পবাভক্কি লা 


কবিষাচেন। ৃ 
শঙ্কব,আ7ছন এবং পঙ্ববী আছেন ও ভহাবা কৈলাস শ্রিখাব বাঁস 


কবেন, এই কথাগুলি মিথা! বারপক কথা নহে; হিন্দু মাজে এই কথা- 
এুলি দূঢকাপ বিশ্বাস করিতেন ; কিন্তু কালক্রাম হিন্দু সম্তানগণের এ বিশ্বাস 
ক্রাম শিগিল হইনা পড়িয়াছে । তাই "শহ্কবী যে আমাদর মা” ইহা আঁমবা 
ভলিয়া যাইতেছি ; এব* আমাদের মধ্যে ভ্রাভভাবের অসার তইতেছে। 
বভ পুর্বে এক সমায় হিমালয় প্রদ্গাশব রাজাব এক পবমাঙগুন্দরী 
কন্যা জনম্মিয়াছিন্লন । সেই সময়ে একজন মহাযাগী হিমালয়ে যোগাকট 
ভইয়। থাকিতেন। হিমভৃধর বাণ্গব সেই কন্যার নাম “উম1” | উমা। 
বালিকা অবস্যাণত্তি সেই মহাযোগীব সেবা পগুঅশষাগ কবিতেন | ক্রমে 
উমার যৌবন দেখা দিল। একদিন উম] পগ্মীলা গীথিয়া যোলীবরেব হত 
দিলেন, ফোয়ী উমা মুখের বিহফলাধবো ষ্ঠ দৃষ্টিপাত কবিলেন ; মুখখানি বড় 
হন্দব«৫দথিণলন , নবীন] ফুরতী কিধিত২ নতশিবা হইয়া ঈ্রাভাইালেম | মদন, 
বাথ নিক্ষেপ করিলেন । কিন্তু যোগীবব ক্ষৃভিত চিত্রকে তখনই" শান্ত করিয়। 
ললাট বহি যোগে মদনাক ভশ্ম করিশেন, _-এব* একেবারে সেই স্থান ছাভিয়ং 
অন্যত্র চলিয়! গেলেন। উমা সেই যোণীঘারব প্রেষে উন্মাদিনী হইলেন । 
নাজ বালা সমস্ত বিষক় স্পূহা তাগ কবিয়। সেই ফোগীববকে পতিকাপ 
পাইবায় জন্য ঘোব তপস্যা বন্ড করিলেন । বকধলধাবিণী প্রেমোন্মতা 
হৃনবীর সেই তপস্যাতে অন্থজগৎ কাঁপিয় উঠিল । সেই কম্পন সেউ 
যাগীববের হৃদয় স্পশ কবিয়া, তাঞ্গাকে আকর্ষণ কবিল। যোগীবর প্রেম- 
মম়ীর কাছ উপস্থিত হুইালন। ভক্ভিব জয় ইল 3 উমা সেই যোগীববের 
বানোক্চনাসিনী হইলেন । এই উমা চৈনবতা মানবের মঙ্গল সাধন উদ্দেশে 
সপন স্বামীকে মো মাধ্য প্রশ্ন করিিচনও ও তাহার যে উত্তর পাইছেন 
-ন কথা দতন্ত্রশান্ত্র বলয়! কণিভ আছে। এই যেগল্পটা বলিলাম 
"শান করিবাব কোন কথাই নাই; বঙকাল হইতে এই গল্প 
নস) এৰং তত্ব বিদ্য। বণিয়। একটি বিদ্যাও বহুকাল "হইতে 
রিতেছেন। ভবেএ গক্কট- আমরা বোন ,কারদেই 


বৈশাখ ] আসারে একাদশ রতুরা গু 


অবিশ্বাস. করিতে গারি না। তন্ত্রের আদি গুকু একজন অবশ্য ছিলেন 
তিনিই যে উমাপতি, এইই প্রাচীন কিন্বদন্তী সত্া বলিয়াই বুঝিতে হইবে ।, 

অনেকে বলিতে পারেন যে তন্ত্র শাস্ত্রের যে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ আছ 
যদিও সেই সকল গ্রন্থেই শিব বক্তা ও উমা শ্রোতা ব্ধপে লিখিত হইয়াছে । 
কিন্ত গ্রন্থ সকলের বচন! ও তত্বল্িণিত আচার সকলের ভিন্নতা দেখিয়ণ 
'তস্ত্রগুলি যে একজন লোকের উক্তি ইহ1 বিশ্বাস হয়না । একথ! 'মআমর! 
সত্য বলিরা মানি । বাস্তবিক ভিন্ন ভিন্ন তন্তগ্রন্থ গুলি একছ্ন লোকের 
লেখা নহে । সকল গ্রস্থগুলির ম্ধা ষেটুকু ুখ্যবিদ্যা, উহ্থাই শিবের শাস্তবী 
বিদ্যা বা তিস্ত্রবিদ্া1। ইউক্লিড নামে একজন জ্যামিতি বিদ্যার আদিগুরু 
তার পর উডণ্টবের ইউক্রিভ, গ্র্যাটের ইডাক্ড প্রভৃতি ভিন্ন ভিন 
পুস্তক যেমন ভিন্ন ভিন্ন লোকে করিয়াছেন; তন্ত্র শান্্রও সেইরূপ। ইউ- 
ক্লডের বিদ্যায় বর্তমান ফলেযে ভিন্ন ভিন্ন এুস্থ গাছে, সকল গ্রন্থ গুলিতেই 
ইউাক্লডের মূল গ্রাতজ্ঞা শাল বজীর রাখা হুহয়াছে। সেইরূপ ভিন্ন তিন 
তন্তগ্রস্থগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সকল গুলির মধ্যেই যে অপ 
যাজ্তর বিধিও প্রক্রিয়া কথিত আছে, ওহ! সর্বত্রই একনপ , এবং য আত্মতগ্, 
বিদ্যাতত্ব ও শিবতত্বের কথা আছে, উচ্ভীও সকল গ্রশ্থেই একরূপ। সকল 
তন্ত্র গ্রস্থেরই যে গুলি মুখ্যকথা, সেই বিদাই তন্থ্যবদ।1। সত ন্তঙ্বিদাাব 
'আদ্দিগুরু এককজ্ঞন ছিলেন, ইহ চিরস্তন কথা , ই51 আমর! না মানিব কেন? 
সেই আদি গুরুকে যদি মানিলাম, তবে তাহার ডমা সাঝসলনেব প্রাটান 
কথাই বানা মাঁমব কেন? সেঠ ডম। আমা পপ না! চকমন করিয়া 
তিনি আমাদের মা হইলেন তাহা এহবারে বলিতেছি। 

সাংখ্য দশনেব চত্রার্বংশ।ত তব্বের কথা সকল তম্থ শান্ধেব মধ্যেই আে। 
সেই চতুবিংশতি তবের উৎপত্তি সন্থপ্ধ পাংথাশান্ত্রে যাহ] কথিত্ব আছে 
তাহ! এই £--প্রক্ৃতি হইতে বুদ্ধিতত্থের উত্পত্তি, বুদ্ধতত্ব হইতে অতংকার 
তত্বের জন্ম, এবং এহ মহংকার তত্ব ভইতে অপর তত্ব নকল উদ্ভুত হয়। 
সাখ্য দর্শনের এই কথ। গুলির প্ররুত উপলক্ির নামই তত্বজ্ঞান। খআমি 
করিকশআফি ভাবি,-এই যে আমি-_কর্তী। পদার্থ-ইহার নাম অঠংকার | 
আমার এট গুল দেহ পাশ হভলেও, মামার এহ অছংকাররব লাশ হয় না, 


১. পন্ক] | [১৩১ 


গ্রুভবা, এই স্থলদেচের কননী অভংকাবের ন্দননী নহে। সাংখ্য দশন 
বল্পেন, বুদ্গিতৰই আভংকাব' তব্বেব জনদী এবং এই বুদ্ধিতন্ত 'এক ও মহান । 
মহাদেবী উমা! যোগ অন্লপ্ধন এই বৃদ্ধিতব্বে লীনা; তাউ তিনি জানেন যে 
তিনিই সকল নাবব জননী । কারণ সকল ভিন্ন ভিন্ন জীবই একটা একটা 
অহংকার অণু আশ্রয়ে পণক পথক জীবরাপে আপনাদিগকে বুঝিক্কা থাকে ॥ 
আমি একটী 'হ্‌"কাব ভত্বেব অণু এই জ্ঞানটি জন্ম্‌ইলে, বুদ্ধিযোগষুক্তা 
উদ যে অআখমাদব সকলেব অননী, এই তব্বজ্ঞান লাভ হষ। ৃ 

আস্তদ্টি গ্রাহা একটি বিশ্ববাপী লোতি মাছে উদ্ধার নাম বৃদ্ধিতত্বঃ 
যিনি আপনাব পিঙ্গ শবীব এক্ট বিশ্বব্যাপী জ্োতিব শরীরে ভাসমান 
দেখিতে পান, তিনি বুদ্ধিতাত্ব যুক্ত যিনি এই বুঙ্ধিতন্ধে যুক্ত, তিনি 
এই বিশব্যাপী জ্োভিাকত আপনার দেহ স্বরূপ দেখিয়। ধাকন ; এবং 
ফুবনীয় জীনের জদয় পুঙ?ক মধাস্ অভংকার বিন্দু গুলিকে আপনার 
সন্তান স্বকপ তখিয়। এক মহা করুণাভাবে সাবিত ভইয়া থাকেন । মহ" 
যোগীর চিন্ঠ স্বব্দ(গদী মহাযোগিলী উনা--এই বুদ্ধিতার যুক্তাঠ তাই তিনি 
ঘানেন যে সমস্ত জীবই "টাভার সন্তান: ভাই শ্টাভাকে যে মা বলিয়। ডাকে, 
'ক্তিনি তাকাকে করুণা দান কবেন।? 

সভগাতদবী উমা--পুবাকালে ্টিলেন এব শঙ্করের সহিত ত্াঙাযর মিলন 
সম্বন্ধীয় কিছ্বদন্ী সন্ভা ভইন্ল ৭, এখন যে তাহারা হিসালায় বাস কবেন 
ও কণা! কিনপে বিশ্বাস কাব্য 5 পাবি? এই প্রশ্থ হয ত আনকে জিজ্ঞাসা 
কবি পারেন । আমাদের দশন শান ভইডে ইভাঁর উত্তর পাইব। 
লিক্গ শবীব কলা স্াঁয়ী। তব পার্বতী উভষে একন্র মিলিত ভইয়া, 
জ্োোতিন্মর নিক্গকাপ উচ্চ কৈলাস শৃঙ্গ বাস করিতেছেন । তাহার! 
মানবের মঙ্গল জন্চ, মানবগপচুক পগ /দখাইলার জন্য ভুঙগোক ছাডিরা যাক 
নাই; এইট্রকু তাভাদেব মহা করুণা! মভাদের মগাপ্জবীর সহিত মিলিত 
তয়! সিদ্ধ পুরুম এ মভর্ধিগণ বেষ্টিত হইমা ভিমালয়ে বাস করিতেছেন । 
এট বিদাটকু "আমরা ভুলিয়া ফাইাতেছিলাম, ভাই তাতাদেবই উচ্ছাত 
কষিয়া হইত একটা স্্রালোক এবং আমেরিকা হই/ত একটী. পুরুষ এরই 
ভারতবণে সাবাস এত াবদা। পুনঃ শ্বাপন জগ আমাদের পরাবিদ্যান্ণ 
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সমিতি স্বাপন কতরিগ্না, উতপ্েরই এক্ষণে নেহত্যাগান্তে সেই ছিসালয়ে চলির। 
পিগ্লাছেন। দেহত্যাগান্তে শবে যাণ্য়া দেবষান প্থা; দেক ত্যাগাকে 
তিসালয়ে মহেশের পার্খে যাওয়াই মভাষান পণ্থ। বা! মহাপ্রস্থান ! ইহা 
আমাদের--পন্বা--পন্িকার একাদশ বর্ষের প্রারভে প্রথম কথা। 
ভ্রাতুগণ 1 মননৌকাকে তক্তিবজ্ঞুর দ্বারা হিমালয়ের উচ্চশৃজে বাধি 
ফেলি চল? প্রণয়েও নৌক। ডুবিৰে ন1)  গুততণৎ। 
শ্রীরষ্ণধন মুখাপাধ্যায়। 


সপ সরস 


আমাদের নুতন বৎসর 


আঙ্ক আগাদের পন্ঠ) একাদশ বতসরে পদার্পণ কবিল। আঁশ কারি 
এরই বৎসরে তাঙার টবদিক দীক্ষা ৭ “সাবিত্রী” বিছা লাভ ঘট্ব। 

যখন পন্থা শিশু ছিল, তখন তাঁহার জন্য আনেক “খেলনার” আবশ্তীক 
ছিল। শিশু প্রগা্ বিভিপ্র গ্রকাবের খেলনার দ্বারা অল্পে আল্প হগৎ 
বাঝতে পাবে । সহ জন্তকহ প্রথম প্রথম অনেক “অলৌকিক ঘটনাবলী” 
প্রভৃতি গল্পাদিব প্রাধান্থ পন্থায় পরিলক্ষিত হই5। 

পগ্ঘা ও তাহার গ্রাঠকগণ একই বস্ত্র বিভিন্ন ভাব। পন্থা, গ্রাতকন 
*“গণর উন্নতির সহিত উন্নত তইতেছে। গ্রাহকগণেব মনের কথা প্রকাশ 
করে বলিক্ষাই--পস্থার অস্তিত্ব । স্ুবাং পন্ীর বয়োবৃদ্ি ভু জানি 

পন্থা শৈশবাবন্তা অতিক্রম কবিয় সপ্ত বতসস্র গুরুগৃহে গমন করে? 
এবং “অনস্তরামেব? [নকট পবা বিদ্যাব পক" “থ” শিখিতে আরম্ভ করে। 
এইবপে বান্ত ও কথঞ্চিৎ মায়িক ভাবে সে পবাবিদ্যা মুল তাব গুলি 
অভাস্ত কবিয়াছে। পৰে হীবেন্্র বাবুর নিকট পন্য দশন শিখিয়াছে। 

এক্ষণে শুভ একাদশ ব্ংসবে, তাহার সাবিভ্রী দক্ষা। এই দীক্ষা? 
ছারা পন্থ। জগন্মাতাকে মুতন ভাবে দেখিত শিখিৰ। এতাদন গপ্র 
উপদেশ--পলনম্থর'পমর উপদেশ ও «পৌবানিক কথার” ভিতর দিয়া শিশু 
পছ্থা জগতের বান সপ্ব্ণাহ হী পা পপ লোক বিতশুও পকট মঙহাভাক 
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জলি বুঝিতে পারিক্াছে। এক্ষণে তাছাকে, এই বিভিন্ন তাৰ গুলিকে 
গ(য়িআী ধরবদ্যার শ্বারা একভ্রীত করিয়।, তাঁহাদের পরস্পর বিরোধী ক্ষুপ্র 
ভাবগুপিকে অআঙ্বাবিদ্যাব সাহাঘ্যে অন্ুহ্যত কবিয়, প্রকৃত বিদ্যালাভ* 
করিতে হইবে।'4 এখন আর সুল্' প্রভৃতি জগতে ফেবল খেল করিলে 
চলিবে না। 

এই" মভাবিদ্যা মহা! সমহ্বয়কারিণী শক্কি। সমন্থয় করিতে গেলে 
ব্যক্ত 'ও প্রকট ভাবের মোহ ত্যাগ করিতে হয়। ব্যান্তের মোহ ত্যাগ না 
করিল, প্রকৃত বিদ্য। প্রকাশিত হন না। সেইজন্য,এইবার বাক পু লোকের 
মায়া ও ভাহাদেব নাম রুপাদ্দি ত্যাগ করিয়া! সবিতার সদ] শ্বগ্রকাশ একবস 





বা পরমাজ্োতির শরণাগতি আবশ্তক! আর থেপনার আব্বাব কাঁরলে 
চলিবে ন।,__আর বহিমুখী হইয়া উচ্চতব সন্বাব মোহে ভাসিয়া গেলে 
চলিবে না আর চৈতন্টেব অতিবিক্ত ব1 প্রতিগ্বন্দি ও গ্রকাশকভাবে 
বিশিষ্ট বস্ত,ও এমন কি বিশিষ্ট গুরু ও ভগবস্তাবে, ডুবিরা থাকিলে চলিবে না। 
এক্ষণে বুঝতে ১হহবে যে সাবতার বরণায় ভণীবপা পবাবিদ্য। ব বাঁহরের 
জ্যোতি নহেন। তাহাকে এহবার আমাদের ধীবা বুন্ধশত্তির, ভিতর দিয়! 
প্রকটিত একীীকরণ-শক্তি থলিয়? দেখিতে হইবে। 
কিন্তু পস্থার বড বিপদ । যে ভাবগুপিব সাহায্যে তাহার উন্নতি, এক্ষণে 
সেই বাহিরের শাব বা সন্ত। ত্যাগ কবিতে হইবে । আব সেই মহাবিদ্যাকে 
কুল, সুক্ষ ও কাবণ জগতের বিশি& বিদ্য। ও শকঞ্ষির শহিত মিলাইযা দেখিলে 
চলিৰে না। এইবার বুঝি'তভ হইবে যে, বিদ্যা ও অবিদ্যার প্রকাশ বৰ 
বাহিরেব জ্ঞানের উপব নিওর করে। যতক্ষণ বাহিরের সত্বার উপর থাকি 
ততক্ষণ আনব বিদ্যা ও অবিদ্যার বশ 1 এক্ষণে বুঝিতে হইবে বে 
সর্ধবস্ত চাহংহৃদি সন্সিবিষ্টো- 
মত্ত জ্ঞান ম্মুতি অপোহনঞ্চ। 
এইবার বুঝিতে হইবে যে যিনি আমাদের ধীকে প্রেরণ কবেন-- 
তিনি নাম, রূপ এবং ব্যক্ত ভাবের অতীত । সমন্ত বিশিষ্ট বিদ্যা বা জ্ঞান, 
উাহাবই হ্েদ মান্ঞ। ভান “কবল বাহিবের পদার্থ নছেন। 
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লোকে, ভীবনী ৪ মনন শক্তিকে আপনার বলিয়া জানে। তাহা হইলে, 
সমন্ত শক্তির মুলাধার আদ্য! শক্তিকে বাহিরের বলিয়া, দেখিলে, সে দৃষ্টি 
গভ্রমহুষ্ট হইয়। যায়। উপনিষদে আছে যে দানবেবা, একে এক *ইজ্দিয় মন 
গ্রুড়তি তুষ্ট করিল। দেবতাবা'ঞ এ ভাব সকল আশ্রয় করিলে, দানবের 
এ সকলকে কলুষিত কবিল 1 কবল মুখ্য প্রাণকে ছষ্ট কবিতে পাবিল না।? 
মুখা প্রাণ আত্মার শ্রজ্ঞাশক্তি। যাহ] প্রজ্ঞা, তাহাই প্রাণ । এই প্রজ্ঞা 
বা প্রাণই আমাদের উম! ম!! যে যেভাব, অভিব্যক্তি বা উজ্জ্িয়ে ভেদ 
জ্ঞানের লেশ মাত্র আছে, তাভাই দানবের দ্বার ছষ্ট 3 তাহাই মায়িক এবং ভ্রম 
সঙ্কল। অহংকারই ভ্রমেব বা ভেদেব মূল | মন প্রভৃতি অহঙ্কার প্রস্থত। 
অহংকাবই একসত্বাকে-ভিতরে জীব ও বাহিরে গজগত এবং "মধ্যে বিশিষ্ট 
ইন্দ্রিয় ও জান শক্কিরূপে প্রকাশিত কবে । সুতরাং যে বিদ্যায় বাহিরের 
জ্ঞান পাকে, যাহাতে একত্ব ভাব প্রকট হয় না__যাহার গতি পরম একতার 
দিকে নয়, সেই সমস্তই মায়া দানব দ্বারা কলুধিত। ধীমান বাক্কতিগণ তাহাতে 
বুমন কলষ্পেন না। সাবিত্রী দীক্ষা অথে অহংকারের অতিরিক্ত একবস 
উপলব্ধি তখন আর অভংকর্্া জ্ঞান গাকিবে না। ক্ষুদ্র অহং কর্তী 
জ্ঞানের ফল বাহা সংসার দুটি । এই কর্তাজ্জান দ্ব তাল, বাতা জ্বগাতর 
শ্মাতন্ত্র দুর হইবে । "এই বিবোধীভাব দুর কালই, একত্ব জ্ঞান বা মহা 
বিদ্যার আবির্ভাব হইবে। 

এমন কি শুক ও ভগবানকে, আর বাহিরের বস্ত বলিলে চণনে 1! 
এইবাৰ গুরু আমাঁদেব হৃদয়ে "আমাদেব আমির” মধ্যে প্রবেশ কবিবেন। 
এইবার ভগবান্‌ কেবল ধণ্মার্থকাঘের প্রদাতা ভাব ত্যাগ করিপা “হদয়েশ্বর'” 
রূপে দেখা দিবেন। হৃদয়ের ধনাক বাহছিৰে রাখিয়া_তগবান শুরু ও 
মহামায়াকে মদ্বিপবীত মণ্তিরিক কা বলি ভাবিজে কি জু হা 











ভগবান, গুরু ও দেবীকে 'মাপন কর; কেবল পোধাকী করিও না। 
তিনর সমন্বয়ে আপনাক্ষে দেখ, এবং আপনাতে ভিন ভাব প্রকটিত ফর। 
তবেই জ্রাতৃভ্বাব -তবেই একত1-ঘবেই জ্্রান। নচেৎ সাবিত্রী দক্ষ 
হুইল না। 

পদ্থ| পরাবিদ্যা সঙ্গিতিব গভিভ। পরাবিদ দমাত্তকে এইনার বাবা 
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বিক ভাব বা “কু৮ ভ্যাগ কবিয়া-জাতি, কূল ও মান ত্য" কাঁরয়া_প্রকূত 
পথে আসিয়া ঈাভটইিতে হইবে । অনেকে মনে কবেন যে ব্যক্তিগত ভাবই 
আমাদের মুলভাব্‌। অনোক এই বা অগ্ত প্রকার, স্কুল কা সুক্ষ, ক্ষুদ্র বা মহত 
ব্যক্তিত্বের উপব পবাবিদ্য! সমিতিকে স্থাপন কবিতে ধান । যেবিদা! ও ধন্ম, 
এমন কি ব্যাসদেবও এক সমু বুবিতে না৷ পারিয়া বাসকাণী স্থাপন 
কবেন--সেই বিদা। কেবল সমষ্টিভাবেরই দ্বারা গ্রকাশিত হইতে পা ব। 
ভগবান বপেন-_- 
মছক্তা যজ্জ কীপ্স্তি তত্র তিষ্ঠামি ভারতঃ। 

ভগবান সমষ্টিভাবে স্বরূপে প্রকাশিত। তাহার কাবণ বাক্তিগত ভাধ 
মাত্রই অহংকৰব ছষ্ট । এউন্জন্য বেদ্ধেরা "নমো সংঘায়” বলে। এই জন্যই 
তান্ত্রিক *চক্র»? চৈতন্তদদেবের পনিজজন* এবং গ্রীষ্টিয়ান ৮১০65 এর 
স্ষ্টি। সকল ব্যক্তভাবের কাবণভূতা দেবীকে বা একতাকে ত্যাগ করির। 
যে ব্যক্ত জীব আশঙ্কা কবে-সে ভ্রান্ত হইবে হইবে; সে দানব হুষ্ট। 

অতএব সাবিত্রী দীক্ষা প্রধান গন্টি-_সমষ্টিভৃত ভ্রাতৃভাবে প্রকর্টিড ও 
অহংকার ব! ব্যক্রতভাবের অতীত, মহা বিদ্যার উপলব্ধি ও তাহাতে অবশ্থিতি । 


সেই পৰম একত্বে ব্যক্রভাবের পবিসম্াপ্রি। ব্যক্ত ভাব বাস্তব নহে, উহা! এই 
মহাঁভাব প্রকাশের জন্ত ৷ 


ফোগমারার করুণায় পন্থা ও পবাবিদ্যাস"মতির সাবিত্রী দশক্ষা সাক 
হউক ! যেন উভয়ে একত্ববাচক অদ্ধয় জ্ঞান বা মতাঁভাবময়ী পরাভক্তি লাভ্ড 
করিয়। ব্যক্তকে অব্যক্ত সংযোজিত কবিতে পারে। গু শাস্তি । 
শ্রীবাজেন্ত্রলাল যুখোপাধায়। 


2 শী লৃশািহি 


কাল । 


( ১) 
ষঃ কা শাক্তমুকধোচ্ছসযুন স্বশক্ত্য। 
পুংসাজ্হ্মায় দিবি ধাবতি ভূতাভদঃ 1 শ্রাভাগবৎ 1৩1।১১।১৫। 
* খনি স্থজটশক্চি বাঁ স্থষ্টি ব্ময়েৰ অন্ুষন্ধানরূপ। শক্তিকে নিজ কালকূপ শক্রির 


বেশাখ ] কাল। ৯ 


দাবাং অনঞ্জ ভাবে প্রকট করিরা পুর্ুষেব অন্রমের, বা মিগ্যাডূত বিশিষ্ট জ্ঞানের 
নাশ দ্বাবা নিত্য সত জ্ঞান উত্পাদদনেব জন্য শ্বর্ণে ধাবমান ৮অর্থাৎ যিনি কাল 
শক্তি দ্বাৰা স্বীয় টৈতন্যেব একাংএভুত বিশ্বভাব অনন্ত সংস্থানরূপে (5০7108) 
বাক্ত করিয্লা,পুনবায় তদ্বাধা এজটিত মহান্‌ একত্ব বাচক ভাবের ঘ:খ জীবের 
বিথ্যাভৃত নাম-রুূপাক্মক জগ জ্ঞান ।নরাশ কবেন, সেই মহাভূত বা একমার্জ 
সন্তবা দেবকে নমস্কার কবি । 

দ্রেখিতে দেখিতে আন একটা সংবৎসব অভীতেব গঞ্ডে লীন হইল । 
মানবেব কত আশ।, কত ভবসা, কও স্বখ, কত ছুঃখ, কত শোক, কত মোহ 
এই সঙ্গে ব্যক্ত স্থান হইতে অব্যক্ত মিনিতে চলজিল। কাল! তোমার 
প্রতাপ কে সহা করিতে পাবে? এই জন্তই বুক্ধি সাংখ্যাচার্যয কালকে 
নমস্কার করিস] গ্রন্থানম্ত কবেন। আমবাও গেই মত মহাকাপকে নমস্কার 
কার। | 

এক্ষণে কাল অর্থে আমবধ! কি বুঝ এবং কালকে নমস্কার কবি কেন? 
কাল কি? সাধাবণতঃ কাল আর্থব্যক্ত ও মুর্তভাবের ধ্বংসকারী শক্তি 


(অর 


“কালোহ জগভক্ষ ক১” 1 





2০ 


মাত্র বুঝ|ুয় ! যথা _কালএশডা তগ-৮৩]াবুঃ। 





ভগব।ন্‌ খালপ্লাছেন “কালোম্মি অগত্মংক্ষয়ে প্রবুতত” 1 এই ত গেল এক কথা]। 
আবাব যখন পুবাশ দেখি, তখন বুঝি”ত পারি যে কালঈ ভগবানের 
প্রথম অভিব্যক্তি । এই শক্তিকে শ্রীমগভাগৰত পকালবু গ্যাঃ শব্দে ইঙিত 








কারয়াছেশ। এ 'অধে কাল ভগবানের বিক্রম 

আবার যখন প্রতী5/ দশন খাল, ৩খন দেখিতে পাই বে, যেমন দিক, 
(50০০6) জ্ঞানে খাঠিস্বপ বস্তু সকল প্রকাশিত ও সমন্বিত, তদ্রুপ মনো- 
রাজ্যে কালও বন্তব খিশ্ষ ভাল্বব পকাশক ও সমন্থশণাখী অপৃন্ন শক্তি । 





কাল পক্বঞ্ধে বে ।ব্‌ভন মত ছু ৩য় ভাহাপ কাপন কি, বুঝতে 
গেলে, কাল কি বুঝিতে হইবে । “কনরতি উতি কাল যদ্দাবা কজন 
কাধ্য--ঘন্দ্রাবা বিন বস্তব ব' ভাব একীরুত--হয় তাহাকে কাল বল) বাস । 
অপর পক্ষে যদ্দ্বাব| এক বস্তা.ক বাস্থবিক বিভিন্ন না করিগা যেন বিস্তৃত করা 
যায়, তাহাকেও কাল বণ। যায়। এক ধাতুর এই ছুই প্রকারই অর্থ 
হতে শারে। 


৯ গপ্ঠা। [১৩১৪ 


"একই বস্তু কি প্রকারে প্রকাশ ৪ বিনাশ করিতে পাবে, তাহ? 
আপাততঃ দ্ুরুহ হুষ্টুলেও বাস্তবিক পক্ষে কল্পনার অভ্ভীত নহে । এই, তথ্য 
স্বোমিগপ্যাথিক শাস্ত্রের মূল ভিত্তি। জীবনী শক্তিই একমাত্র বস্ত$ ও 
সেই শক্তি দ্বারাই উপাধির প্রকাশ বা বিনাশ সাধিত হয়। স্ুর্যাদেবের 
কিরপমাল। রোগাদ্ি বিনাশ করে). আবার সেই রশ্মিজালের শক্তি হইতেই 
মহামারীর কাবণভূত অন্থু (111০10565) সকল জন্মিতে পারে। জীবের 
শক্তিই দেহ ধারথেব কাৰণ; এবং যখন এই শক্তি পুনরায় বহিমুর্খী ভাব 
তাপ করতঃ স্বস্থানে যাইতে প্রবৃত্ত হয়, তখনই দেহের পতন হয়। প্রকাশ 





বা প্রবৃত্তি, এবং বিনাশ বা নিবৃত্তি--একই শক্তির ভাবান্তব মাত্র। 








আমরা কালেব প্রকাশ জব প্রথমে আলোচনা করিব । ভাগবতে আছে-_- 
“এবং কালোহপান্থমিতঃ পৌস্ষো স্টেটলো চ সত্তম্‌ ॥ 
সংস্থানভূক্তা। ভগৰানব্যক্ডে] ব্যক্তভূগ.বিতুঃ ৪” 
স কালঃ পরমাণুটব ঘো ভূঙক্ে পরমাণু তাম্‌। 
সতোঙিবিশেষভূগ, বস্ত সকাল: পত্মমে। মহান্‌ ॥৩/১১1২--৩ 
অর্থাৎ “স্বয়ং অব্যক্ত ভগবান্‌্-_-অথচ বিভ্ু এবং ব্যক্তভৃকৃ, সংস্থান ভোগের 
জন্য স্ন্ষে ও স্থলে কাঁলূপে অন্থমিভ হন। যে কাল পরমানু'ভোগ করে তাহ! 
ক্স, বা “পরমাণু কাল* এবং যে কাশ অবিশেষ অবস্থা ভোগ কবে তাহাকে 
পরুষ মহান বলা হন ।” আমরা প্রথমে এই শ্লোক হুইটীর মর্ম্োদঘাটনে 
চেষ্টা কবিব। প্রথম গশ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্ীধবস্বামী কাল ঘে ভগবানের 
শক্তি ইহা কোপা হইতে আনিলেন তাহ] ধলা যায় না। সতা বটে ভাগ- 
বতেহ অন্তাংণে কলেকে “কালবুত্তি” ও “ভগবানের হিক্রম* বলিয়। অভিহিত্ত 
করা হয়। কিন্তু এ হলে সে অর্থ না গ্রহণ করিশেও ক্ষতি না হইয়া, বন্পং 
ভাল হইতে পারে। ঁ 
এক্ষণে মোটাষুটি ভাবে শ্লোকের মর্থ করিলে কি বুঝা যায়, তাহা 
দেখ! ধাউক। প্রথমতঃ ইহা বুঝা যার যে, বাক্ত নামরূপ প্রপঞ্চের 
অতীত ভগবান্‌ স্বব্পতঃ অব্যক্ত। যখন তিনি বিভুবা প্রকাশিত হন, 
তখন তাহাকে ব্যক্তভূক্‌ বলা যার। ব্যক্তভুক্‌ শবেব ছইটা অর্থ। একভাবে 
দেখিলে বাহার দ্বার! বাক্ত ভাব সকল ভক্ত (25510115059) অর্থযৎ 


বৈশাখ ] 'কাল। পট৯ 


একজে পরিশত হয়, তাহাকে ব্যক্তভুক বলা যাইতে পায়ের ভন্তার্থে 
বাক্তকুক শবে বাক্ত পদার্থের ভিতর দিয়া অনন্য % তজ্বারা অস্িব্যক্ত 
ব! প্রকটিত মহত্তর ভাব বুঝাইত্তে পারে । শেষোক্ত অর্থটী একেবারে 
আসক্সত নহে । কারণ উদ্ধৃত শ্লেকের আর একটা শব্দও এই ভাবটী গ্রকাশ 
কবিতোছ। “নংস্কান তুক্ত্টা”তঃ শব্ষটার অর্থ কি? সাধারণতঃ “্সংস্থ রা 
শব্দে ভাষাকারগণ ব্যাষ্থি অর্থ লনা থাকেন। কিন্তু সংস্থান শবে আদ 
একী অর্থ সন্ভা। ইংারুজীতে ফাহাকে 5715 বলে, তাছাও সৎস্থান 
শব্দ বাচা ॥ যন্ধার। একই ব্রহ্ম বিভিন্নন্ধূপে প্রকটিত হয় এবং এই ব্যর্ত ভাবের 
সংস্থান দ্বার! অপেক্ষাকৃত মহত্তর একতা ভাবাক প্রকটিত করে তাহাই 
561195 বা প্সংগ্কান” শব্ববাচা। মনে করনত একটী সংস্থান এইরূপে 
আছে; ক-থখ+গ+ঘ+""***এক্ষণে “কশকে ব্যস্ত ভাবে দেখিলে অন্ঠান্য 
বন্ত হইতে তেরভাবে অতিরিক্ত (বিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। “ক” “খ* নহে; 
“গণ নভে ॥ কিন্ত সংস্থানটার দিকে চাহিলে আমরা আর একটী ভাব বুঝিতে 
পারি। “ক” শখ” 'গি” প্রভৃতি ভাব গুপিকে সংযোগ করিয়া, তাহাদের" 
মধো সদ। অশ্লান্াত হইয়া তাহাদের সুমষ্টি ভাবের মধ্যে ইঙ্গিত প্রকটিত একত 
জ্ঞানকে '“ক” বলিয়। জানিতে পাবি । এ ভাবে ভেদ নাই; এ ভ্যাবের 
গতি মহান ব্যক্তাতিরিক্ত একত্বের দিকে । 
এক্ষণে প্রথম শ্ল্যেকটির স্থুল ভাবার গ্রহণে বুঝা যায় যে ুম্ধ্য ও স্কুল 
কাল পরমাণুর সুক্ষত| ও স্থলত! নিবন্ধন অভিব্যক্ত হয়। অর্থাৎ কালের 
পরিসাঁদ পরমাণুর ব্যাপ্তির উপর নির্ভর করে। এ কথাটী যে কতদূর সভা 
তাহ! প্রতীচা জড়বিজ্ঞান দিন দিন প্রমাণিত করিতেছে । যে তখাটীর 
অবিষ্কার করিতে ইউরোপ খণ্ডের এতদিন লাগিয়াছে, সেই তথানট্টা যে 
আঁর্ধক খন্বগণর নিকট স্ুুশবিচিত ছিল, ভাঁহা। এই শ্লোকই গ্রতিপা্দন 
করিতেছে । আধুনিক বিজ্ঞানাভিমানী বাক্তিগণ' পুরাশাদি শান্ীর প্রতি 
অবজ্ঞ। না করিয়া, তাহ] শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করিল বিজ্ঞাননর ক্ষোও 
তাহারা নুতন নুতন তথ্য আবিষ্ষাৰ এবং পুরাতন তঙ্যের মন্মোদৃত্ণাটন 
করিতে পারাবিন, সন্দেহ নাই | 
উরে তিজ্কান শারদ শর্চিব প্রক্ষাশ বা কাকে উঠ ১৮ দল 





চু পথ । [১৩১৪ 


পরই কার্যযের পরিমাণ বস্ত্র 05151 বা তনত্ব এবং [1776 বা সঙগয়ের উপর 
নির্ভর করে। তাহা হইলেই বুঝ! গেল যে কালেব পরিমাণ ও বস্তার ঘনত্ব 
বা হৃক্সত্ব ও তাঁহার কার্য্য বা'প্রকশি ভাবের নির্ভর করে! বন্ধ শশ্র 





হইলে এবং কাধ্য বা সংস্থান একই থাকিলে, কাজে কাঁজেই সময়ের জ্ঞান ব 
পরিমাণ বাড়িয়া! যায় । ৃ 

মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে দেখা যায় যে স্বপ্রাবস্তায় উদ্ভাসিত খটনাবলী যে, 
কালে প্রকাশিত হয়, তাহার পরিমাণ অন্য প্রকার । স্ুল এক সেকেওে 
যতটুকু কার্ধ্য কবাযায় তাহা হইতে আমাদের কালের স্থল মাত্রা ব1 
111 জ্ঞান জন্মে। আবার দেখা যায় যে শ্বপ্রাবশ্থায় সময়ের মাত্রা 
অন্য প্রকার । স্থল এক সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে স্বপ্রজীবনের দশ বতসর- 
ব্যাপী ঘটনাবলী ও সংঘটিত হইতে পারে একপ ঘটনা বিরল নছে। 

অতএব বুঝা যাঁয় যে সংস্তান ভোগ বা কার্য কাল জনিকফে, পরিমিত হা 
লক্ষিত কবে। সেই জন্য ঢুঃখেব নিশি যেন কখনও পোহাউবে না, বলিয়! 
বোধ ভয়। দুঃখ চৈতন্তেব উপর শুকভাঁব দেয়, বলিয়াই এইরূপ বোধ হয়। 

আব একভাবে এই নিষধটা দখ!যাউক। মনোমধ্যে এক মুহ্র্ ঘে 
সংকল্প উদয় হয়, তাঁচ কাগ্যে পবিণত কবিতে গেলে অনেকঞসময়েই এক 
জীবনও পর্যাপ্ত বলিয়া বোধ ভয় না। পুনর্জন্মতন্ব আলোচনা করিলে 
দেখা যায় যে এক মুহ্াত্র চিস্তা বহু জন্মেও ঝুল কার্ধারূপে প্রকাশিজ 
হইতে পারে না। স্গুহার কাবণ কি? মনোরাজ্য হুক্রতর উপাদানে 
গঠিত। বিশ্বে সংকল্প মাত্রেই কা্ণ্য হয়। শ্তরাং সেই আত্ম-সংকল্ে 
মনোময় সংস্থান ভোগর দ্বাবা অন্থমিত কালও ,হুক্্মাত্রাক্রাস্ত বলিয়। 
বোধ হয়। কিন্তু সেই সংকল্পকে জড জগতে প্রকাশ করিতে গেলে 
প্রথমত বস্মর গুরুত্ব বা চৈতগ্ঠেব প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব বেশী পরিমাণে অতিজ্ঞম 
কবিতে হয়। সেই জন্য 31016 আছে “3৮ 51016 00০০৪) 5০০ 
০8720 200 20. 1002 0 01 91280৮16” তুমি চিন্তা করিলে ও তোমাৰ 
স্থল শরীরকে এক ইঞ্চি পরিমাণে বদ্ধিত করিতে পার না। কোন স্কুল বস্তু 
লইয়। কাধা করিতে গেলে, প্রথমতঃ তাহার প্রতি্বন্দ্বিতা [06:55 ভাব 
অঠিক্রম করিতে তয। এবং সেইছগা হৎপরিমাণে শাক ত্যাগ করিতে 
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হয়? এই শক্তি ও জড় এই হই ভাবধারা আমাদের পমগ্বেধ জ্ঞান 
নিরদিত হয়। আর্থ শক্তি একভাবে থাকিলে সময-জ্ঞান বস্তুর জড়ত্ব ও 
ঘনত্বের উপর নির্ভর করে। একটী টিস্তাকে কার্ধযো পরিণত করিতে, 
গেলে সময় জ্ঞান বড় হইয়া দীড়ার, এবং "আমরা মনে করিযে ক্যাট 
করিতে গেলে যেদ আমাদের এক বদর লাগিল । এই জন্ঠই শাস্ত্রে আছে 
যে জ্রহ্ধার একদিলে মানবের বা চৈতগ্যেব, স্থুলাবস্থার পরিমাণে বহুলক্ষ 
ব্সর ব্যাপিয়! যার়। "সংস্থা ভোগ” শবে কার্য ভাব গ্রকাশ হইলে 
লময়ের মাত্রা বড় হয়। আবার কার্ধাভাব তাগ করির়া ভাবাংশে অবন্থান 
করিলে লময্েব মাত্রা ছোট হইয়া! যায়। তাহা কাঁরণ এই যে, কার্ধে 
চৈতন্ত ও জড়ের যেরূপ গ্রাতিঘ্বন্দিত1 লক্ষিত ভব, কিন্তু ভাবে তাছা নহে। 
এক খণ্ড প্রস্তবের সহিত যক্কই যুঝি না, কেনতাহার বিরোদী ভাবটা যায় ন1। 
কিন্ত প্রস্তর পজ্ভানেশ আব বিরোধী ভাব নাই। জ্ঞানের এহটিই মহতী 
শক্তি । জ্ঞানে আঙ্কু ও অনাত্ম ভাব যন শীঘ্ব একীরত হয়, কর্দে তজপ হয় 
ন।; এমন কি সমস্ত কর্ষেব পরিশেষ এবং গভিই জ্ঞান । একটা বন্ধ কি 
তা! বুঝিতে পারি লা বলিয়াই আমরা নানা ভাবে, নানা অবস্থায় তাহার 
প্রতি ক্রিয়াশক্কির প্রঞ্জোগ কবি। এক্সপ নান প্রকার কন্মদ্থারা অল্পে 
অল্পে জ্ঞান লাভ হয়। েষাহা হক এক্ষণে বুঝা গেল যে বস্ত্র প্রতিদ্বনিতা 
ভাবটা যতই বাঁড়িক্স যায়, ততই তাহাব ক্রিয়ার সংস্তান বা 56118ও বাড়ির 
যাষ। ই সংস্থানের ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত ভাঁধটাব নাম কাল।' স্ৃতর্াং 
সংস্থানটা স্থুল হইলে বাঁ কেবল স্কুল বন্ত দ্বারা পরিলক্ষিত হইলে, কালের 
গাত্রাও স্কুল হ্ইয়। যায় । 12050977155 শাস্ত্রে কালের যে মামান্ঠ ভাষ, 
প্রকাশিত আছে, ফিন্দু শাস্ত্রে ্েই ভাবেব যে কত উপরে উঠিতে পারিমাছে, 
তাহ! এই দৃষ্টান্ত হইতে ম্পই বুঝা যায়| কিন্তু ইহ? আমাদের স্মরণ মাখ! 
ক্র্তব্য,ঘে কাল কি পদার্থ তাহা বুগ্ঝ। গেল না । কেবল তাছার ভাবমাজ 
বস্কব সংস্থান ভোগে অন্ুমিত্ত হয়, 

কালের আর একটী ভে আছে। সেই ভাবটাকে ভাগবত “হাজ্জ ভূক” 
শবে ইঙ্গিত কবিয়াছে। সাধাবণতঃ এই শবে ব্যক্ত বা প্রক্ষ্ট ভাবে প্রকট 
€( ০০)০৮৮5 ) শু তবাঞ আঅগ্তান্া পদান্থর সহিত ভেদ ভাঁবে ব্যবস্থিত, বস্তর 
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ভেপাস্বক থাতগ্র ভাবের (96709151153 01১15061৮10) লয়কাজ শঙ্ষি বুঝায় ? 
যাঁছা কিছু মূর্ত ও লামরূপের ভেদাস্মক ভাবে প্রকাশিত, তাহ. কালের 
প্রতাপে পুনরায় অবাক্তে লীন হয়। সেই জন্য গীতা বলেন--পক্ব্যক্তাপ্রিনী 
তুতানি ব্য মধ্যানি ভারত, অব্যক্তা নিধনান্তেষা;--ভূত সকজের আদ্দিতে 
.ক্ব্যক্ত বা অপ্রকাশ ভাব, মধ্যে ব্যক্ত, এবং শেষে পুনরায় আবার অব্যস্ 
তাৰ॥ এই ভাবে অর্থ করিলে কাল অর্থে বুঝা গেল যেকান অব্যক্ 
ভগবানের শক্তি বিশেষ, এবং উহ। ব্ক্ত মূর্ত ভাবের ধ্বংশ বা লয়ফারী শক্তি 
বিশেষ। এ কাল স্থূল ও সুক্ষ প্রমাণু ভোগ, বা স্থল ও ুঙ্ষপ পরহাণু অতি- 
ক্রম করিতে গেলে প্রকাশিত হয়। আমরা দেখিয়াছি যে এই ভরবে গ্ুঢ় 
বৈজ্ঞানিক রহন্ত নিহিত আছেন তবে জড় বিজ্ঞান স্থুলের অতীত পরমাণু 
দেখিতে পায় না। সৃতরাং জড় বিজ্ঞানে ুঙ্গ্ কালের কথাই নাই! যাহারা 
কুগ্ম্ ভাবে অবস্থান করিতে পারেন, তীান্থারা কালেব এই ভাব দেখিতে পানা। 
এই ভাবে দেখিলে কাল সংকলন শক্তি ঝড় ভয়ঙ্করী বলিয়া দেখাক! 
কিন্ত “কলন” শব্ষে আব একটী ভাব উপলক্ষিত হয়। ব্যঠি অর্থ ব্যতীত 
সমন্তিভাবে দেখিলে কাল শবে এক রহত্তময় অভিনব শক্তি বুঝায় । মনে 
করুন একটা সংস্থান বা 59115 আছে। উহার রূপ এই প্রকার 2-- 
অ-ক+খ+গ+ঘ+ ০০০ । 

এক্ষণে সুল ভাবে বুঝিতে গেলে ক, থ, গ, প্রভৃতি বিশিষ্ট বাক্ত ভাঁব 
খুলির সমগ্ঠিই "“অ”। পেই সমষ্ঠিটা আমবা একেবাবে বুঝিতে পারিনা বলিয়ং, 
প্রথমে “ক? তৎপবে তাহাতে'থ*যোঁগু করিয়।তত্পরে তাহাতে 'গযোগ করিয়া 
এইরূপ ভাবে অল্পে অন্নে যথলাধ্য বিশেষ ভাবগুলি যোগ কবিয়! “অ?এন মুল্য 
ও মান নিদ্ধারণ করিতে চেষ্টা করি। ক হইতে “খ+এ যাইতে গেলে যে সয় 
লাগে, তাহাই “সংস্বানভুক্তা” কাল শবধবাচ্য | কাল যেকি তাহ? আমনম। জানি 
না। তবে একটি বিশিষ্ট বাক্ত ভাবের পর, আর একটি বিশিষ্ট বাত্তত্যুব উদয়, 
হইলে_-এই দ্ুঈএব মবাস্থিত বাবধান জ্ঞানন্্ী স্থলজগতে 98০৩ বা দিক জাপ, 
এবং অন্তজ্গতে ,71700 বা কালবপে প্রতীত হয়। স্তরা" সংস্তান বা 
5৬:4৩৪ না গাকিলে কালেব অগ্ভমান ভয়ন1। এই ভাবে দেখিলে "বাক্ত- 
ভূক"? একে বাক্ততক'ভে।গ বাব্যাপি কবি! এ বাক্তপ্লে অবাশিষ ভবে সংহ- 
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নান বে ভাব প্রকটিভ ছয়, তাহাই আমাদের কাল জ্ঞান । এ ভাবে দেখিলে, 
কাল আর'ধরংসকাতী শক্তি নহে । পর্স্ত যদ্ধারা আমর! বিশিষ্ট ব্যক্ত ভাবের 
বিশি্টত| জ্ঞান উপলব্ধি ককিতে পারি, সেই প্রকাশক ভাবকে কাল বলে 
কাল স্বয়ং অব্যক্ত অর্থাৎ ত্বাছাব স্বপ কি তাহা আমর! জানি না। কিন্তু 
উষ্তা বিশিষ্ট ব্যক্ত ভাবকে প্রকাঁশ করিয়া ও বিশিষ্ট ব্যক্ক ভাবকে প্রকাশের 
স্থান প্রদান করিয়1, সেই, বিশিষ্ট তার মধো অনুন্থ্যত হইয়া আপনিও প্রকা!শত 





সম্বন্ধ থাকিত না। সুতরাং প্রত্যেক মুহূর্তে প্রকটিত ভাবগুলি পরম্পর বিশ্লিষ্ট 
হইরা থাকিত, এবং সমঙ্ি ও ৪32০ না অবিশেষ জ্ঞান কখনই জন্থিত না। 
এই ভাবে দেখিতে শিথিলে আর কালের প্রতাপে ভম্ম হয়না। কালকে 
আর প্রতিকুল শক্তি বলিয়া ন। দেখিমা, মানব ঠৈতন্তেব পরম হিতসাধক 
একীকরণ শক্তি বলিয় দেখ যামম। আমি যেভাবেই থাকি না কেন, কাল 


সপ পাদ 





আমার বিচ্চিন্ন ভাপ গুলিকে একীকরুত করিয়া দেয়, এবং তদ্ধারা আমার 
মহত্তর মরি অঙ্ৃভৃত হয়। “আন যে এক” এই জ্ঞানটী কালেব প্রকাশক 
ও একা)করণ শক্কি গ্াধাই .প্রভীত হইতে পারে। এই সংহনন শক্তি প্রকা* 
হইতে গেলে ব্যঞ বা মূর্ধ ভাবের লন্প আাবষ্ঠক। এই ভাবটা দেখিতে গেলে 
হিশিই ভাব সকলের মোহ ত্যাগ করিতে হইবে; বুঝিতে হইবে যে বিশিষ্ট 
ভাবের উপরে মহত্তর কোন এক ভাব আছে। বিশিইত। আমার লামগ্সিক 
প্রকাশ মাত্র । উহাতে মামার সম্পূর্ণ অস্তিত্বের প্রকাশ হইতে পারে ন! 
তাহ। হইলেই কালকে আব ভম্ব করিতে হইনে ন|। 

কিন্তু এই ভাবেও কালের স্বরূপ বুঝা! গেল নাঁ। কাপ যে স্বপ্ন 
অব্যক্ত ভগবান, তাহ| বুঝ! গেল না। আমরা মুখে, ভগবানকে “মহাকাল' 
ও তীাচাবু পরাশক্তিকে “মহাকাণী” বলিয়া অভিহিত করি,। বতক্ষণ আমর. 
শরিক জ্ঞানে আবদ্ধ, ততক্ষণ এই শাক প্রলরন্ধবী রূপে আমাদের বদয়ে দেখ! 
দেন) কাজেই আমর! ভয়ে শ্রিহরিয়া উঠি। যখন ক্ষাণক বিজ্ঞান ব! ক্ষণিক 
মূর্ধভাব সকলে আমাদের বিশি্উত। স্থাপন করিতে না যাই,--যখন আমরা, 
বুঝিতে পারি যে জীবের বিশিষ্টতা ব্যক্ত ভাবের উপব নির্ভর করে ন1, পরন্থ 
 ভাবু ক কি এক অন্ত প্রকারে জীবের দহিত দংবদ্ধ, এবং প্র ব্যক্তভাব 
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গুলি জীবের খারাই অন্পপ্রাণীত ও নিয়ন্ত্রিত, তখন বাক্ত ভাবের ক্র বা বুদ্ধিতে 
জীবের কিছু যাক, আসে না। এক কথায় “স্তর” উপ অন্যত্র ও শ্বাতক্থ 
স্াপন না করিনা, বস্ত্র বাঁ ভাব এবং আমার পাহত' যে সম্বন্ধ আছে তাহার 
উপর অস্তিত্ব স্তাপন কবিনে, আসাব “আমি জ্ঞালল আব নহিচ্ছি্ন বন্তর 
উপর থাকে না। তখন “আমি” বিশিই্ই ভাবের সমন্বয়কারী শক্তি ও 
জ্ঞানে উপর স্থাপিত হয় ("তখন আমি” কে ব্যক্ততৃক বাব্যক্তভোগে আবদ্ধ 





হইয়া, ব্যক্ত সংস্থান দ্বারা প্রকাশিত ও প্রত্যেক বাক্ত ভাবকে ধারণ করিয়া 


রাত 


অবাস্তত এক গ্রকার মহত্তব ব্যক্ত ভূক্‌ চৈতন্তরূপে দেখা যার আসার 
আমি ব্যক্তাতীত না,হইলে বিভিম্বজীবনে প্রকটিত বিশিষ্ট ব্যক্ত 7215017181105 
বা] অহংকার ভাবে কৃত পবর্পর বিরোধী ভাবগুলি ষোগ করিতে পাবিতাম 
না। কালই আমার মহন্তব 'আমিরম প্রকাশিত অথচ সংযোগকারী শক্তি । 

'ইহার উপরে আব একটা ভাব আছে। সে ভাবটা বুঝিতে পারিলে কাল 

যে ভগবান তাহা বুঝিতে পারা যাঁয়। একটি দৃষ্টান্ত. ইলা প্রথমে বিকেচনা। 

কর। যাউক। একই জীবান 'আামি মুখী” আমি ছুঃখী, আমি পাপী? 'আঙি 

পণ্যাত্মা” প্রভৃতি আপাততঃ বিক্দ্ধ ভাবাত্মক ব্যর্তুঅবস্থা গুলি একীক্কৃত 

কবিতে গেলে পাপ ও পুণ্য, ম্থ ও ছুঃখের অতীত মহত্তর অস্তিত্ব প্রকাশিল্ত 
তর। যতক্ষণ আমর! এই বিশিষ্ট হাব গুলিকে চৈতন্ঠের ক্ষেত্রে পথক পৃথক 

করিয়া! রাখি ততক্ষণ আমরা ক্ষুদ্র । প্রায়ই মানব এই ভাব গুলিকে পৃথক 

“করিয়া বাখিতে চেষ্টা করে। পাপী যখন ধর্ম জীবন অবলম্বন করে, তথন 
সাধ্যমত অতীত পাপের জীবনকে যবনিকার অস্তবালে রাখিতে প্রয়াস করে। 

এমন কি বিদ্বান ব্যক্তিও এ সংসাবে প্রকাশিত কীট পতঙ্গাদি অবন্থ! গুলিকে 

আত্মার অতিরিক্ত ভাবে দেখিতে চেষ্টা কবে । কীট জীবনতত্ব অস্বেষণকারী 

বৈজ্ঞানিক স্বপ্রেও 'াবেন না যে, কীট ভাবটাও তাহারই ভাব। সুতরাং 

নে জিজ্ঞাসা বা চচ্চার ফলে ফেলজ্ঞান লাভ হয়, তাই। জীবের ভিতর পৃর্ণন্বপে 

প্রবেশ করিতে কত্িিতে পারে না; কেবল তাহার পোষাকরূপে ক্যবহৃত হয়। 

এই বিরুদ্ধ ভাবগুলিকে যোগ করিতে গেলে, কেবল “দেশ” "জাতি? “৭ 

প্রভৃতি ভাবের সাহা্য লইলে চলিবেনা। হ্ুইটী পদার্থ যোগ কবিতে 


গেলে আমরা -তাহাদের সমান্তাংশ লইয়। যোগ করি । যে অংশে হুইটা 
সপ শিপ পপি 
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বস্তু এক ভাবাপন্ন, কেবল সেই অংশ লইয়াই যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ 
প্রভতি কার্য্যগুলি সাধিত হয়। মানব যত জ্ঞানে ক্রমোহুতি লাভ কবিতে 
থাকে, ততই তাহার বুদ্ধি অবক্ঈবাদি সামান্যাংশ পরিত্যাগ করিয়া উত্তরোত্তর 
সমান ক্রিস, সমান জাতি, সমান স্বগান প্রভৃতি ভাবগুলি দেখিতে 
শিখ । 

কালের দ্বারা যে সংযোগ ক্রিয়া সাধিত হয়, তাহাতে নিশ্চয় কোন না 
কোন সামান্ত ভাব আছে। তাহা না থাকিলে যোগ ঝ কলন ক্য্যয সাধিত 
হইতে পান্িত নাঁ। এই সমান ভাবটা কি? ভাগবতে বলে স্বয়ং অব্যজ ভগ- 
বানই এই সামাম্তভাব। কাবের সংযোগ ক্রি বিশেষ রূপে দেখিতে গেলে 
বুঝ! যায় যেক্ষিতি হইতে অহংকার পধ্যন্ত বাক্ত গ্রারৃতিক ভাবগুলি 
এহ পংযোগ ব্যাপার ভুবিয়া যায়। কালের সংযোগ শক্তির প্রতাপে 
মানব ও কি দেবতা ও পরমানু, এমন কি ব্যক্ত ঈশ্বর ও জগত,-_-একীকূত 
স্য়। অথাত কাল যে সামাগ্তাশ লইয়া ব্যপঞ্তভাব সকলকে সমন্থয় করে 
তাত প্রাকৃতিক গন্গ নাই, তাহাতে প্রকাশ নাই । তাহাতে চি 
জড়ের প্রাভদ নাই। শাক্ত ও শক্তিমানের, বিদ্যা ও অবিদ্যাব, জীব ও 
শিবির, বিশিষ্টতা ভাব অতিক্রম করিয়া যে মহত্বর আত্ম! বিরাজমান আছেন 
সেই আম্ম-ভাবই কালের সামান্তাংশ। এক কথাম্স "আম্মা অগ্রারৃত ভাবই 
কালেব যোগিনী শক্তি । সুতরাং কালই যে ভগবানের স্ব্ূপ ভাব, 
ক্ষুদ্র চৈতগ্ঠের ধংসকারী মহান্ধকাররূপা যে ভগবানের প্রকৃতরূপ তাহা" 
কথঞ্চিৎ বুঝা গেল । 

ক্ষুদ্রকাল যেমন ব্যক্ত সংস্তান হ্বারা অনুমিত হয়, সেইকপ সেই মহাকাল 
আত্মাকে জানিতে গেলে কোন পথে চলিতে হইবে» ব্যক্ত ভাব ধতই উচ্চ 
হউক নাকেন তদ্বারা আম্মার শ্ব্ূপ সত্বা অনুমিত হইতে পাব না। এই 
মহা বিশ্ধংসকারিনী, ব্যক্ত ভাথের লয়কাবিনী মহাশক্তিই ভগবানকৈ 
বুঝাইীতে পারেন। এই মহা সংযোগ-শক্তিই গেই অগ্রাকৃত “ভীষণ 
ভীষণানাং” অথচ সমস্ত কাম ও জ্ঞানের পরিসমাপ্ডি বপ মদনমোহনকফে দেখা- 
উতে পাবেন। সেই জন্তই গীক্ষক্ীব আপাধনা আবগ্তক৭ সেই জন্তই 
বোধ হয় ব্রজবালাগণ মহাকাপার শরণ!গতি লাভে, সেই মহাশক্তির দ্বারা 
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বিরজার পারেস্থিত শ্তামহুন্বর মদনযোহনফে লাভ কগিবার অস্ত বলিয়া 
স্ছালেন-_ 
বশত্যায়ণি মহামাকষে মহাযোগিমবীম্বরি | 
নন্দগোপস্ুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ ॥ 
কিন্ত এই মহাকালীর আবাহন করিতে গেলে, তাহার পুর্বে বাহিরে 
বিশিষ্টতা ভ হ্যাগ করিতে হইবে, এমন কি ভিতরের বিশিষ্টত1 ব1 
আবোপাধির মুলে যে পপশ্যন্তী বাক্‌” বা ক্ষালা-শক্তি জাছে, ধে 
বিশিঃ্ভাকে আমরখ * 210150 নামে অভিহিত করি-_তাহাকেও সাদরে 
প্রেমময়েক্জ প্রেমেব উদ্দেশে বিসর্জন দিতে হইবে। খখ্মার পরম ভাব 
কালেব দ্বারা বুঝ! যায় বলিয়'ই, গজাপতির অন্য লাম "সম্বৎসর” ও পিতৃগণ্ের 
অন্তলাম খেতু,। ভগবানের ব্যক্ত বিদ্যা ও অবিদ্য। ভাবের অন্ত নাম 
উত্তরাণ ও “দক্ষিণাঘণত ॥ অতএব এই বৎদবের প্রারস্তে আমব! সাধ্য 
অভ প্রথমে কালের ব্যন্তুভাব সামন্বয়কারী শক্তি বা মামিকভাঁব বুঝিতে 
চেষ্টা করিব (। তৎপরে সেই কালের গায়িত্যাক্ষ্য শক্তি লাহায্যে আত্ম- 
নিবেদন করিতে শিখি! কলাতীত পবমাত্মার ভাব যাহাতে হুদয্বে কথ 
প্রকাশ হয়, সেই জ্ন্য লেই ভাবে মহাকালীব আবাহন কষিব। ঘেন তিন্দি 
আমাদের বুদ্িবুত্তিব প্রেরণা ককন। তন্সোধীয়ো প্রচোদ্যাৎ ও। 
€ ক্রমশঃ ) স্বপ্রশীলন্ত । 


সদ 


চৈতন্যকথা । 
তত্বমসি। 

শঙ্করাচার্ধ্য যে অহ্থৈবাদ স্থাপন করিয়াছেন, তাহাব মুল অন্তর তখ্বমলি। 
উপনিমদের তত্ববাচক বাকাগুলিকে শঙ্করাচার্যয দুই ভাগে বিভাগ করিয়াছেছ; 
--আবাস্তর বাক্য ও মহাবাক্য। কেবল জীবতত্ব বাচক কিম্বা! কেবল ঈশ্বর- 
তন্ব বাচক যেবাক্য তাহা গবাস্তর বা 5812910+7906 বাক্য । জীব ও 
ঈশ্বরের একত্ব বাচক যে বাকা, তাহাই মহাবাক্য। মহাবাক্যের মধ্যে তত্বমপি 
প্রধান। 


খৈশাখ ] চৈতন্য কথা। ১৯ 


শঙ্করাচার্ধ্য বলেন "তং পদ জীব বাচক এবং “তৎ" পদ ঈশ্বর বাঁচক ॥ 
ইশ্বর ও জীবে উপাধিগত ভেদ । জীবের, ব্যষ্টি উপাধি *ও ঈশ্বরের সমষ্টি 
উপাধি । “জহদজহৎ* লক্ষণ! দ্বারা উপাধি ভাগ ত্যাগ কত্রিয়, কেবল সত্য 
ত্রক্ম ভাগ গ্রহণ করিতে হুইবে । উপাধিগত ভেদ কার্ননিক বিবর্ত। বস্ততঃ 
জীব ও ঈশ্বর ছুইই ব্রক্ম। ছুয়ে সম্পূর্ণ অভেদ। মহাবাক্য এই সর্ত 
প্রতিপন্ন করিতেছে । সম্পদাদিরূপে হি ব্রহ্গাত্বেকন্ত বিজ্ঞানেহভাপগমামান্যে 
“তত্ব্মসি* “অভং ত্রহ্থান্মি 'অক্গমত্বা ব্রহ্ম“ ইত্যেবমাপীনাং বাক্যানাং খরঙ্ধা' 
তৈকত্ববস্তপ্রতিপাদনপরঃ পদলমন্বরঃ জীভ্যেত ১-৮১ 7৪ সুপ্রের শাঙ্করতার্যা। 

প্অল্লালগ্নতিরস্কারেণোৎকষ্ট বস্তভেদজ্ঞানং সম্পৎ” । আনন্দগিরি | - 

অল্পমাত্র সামা অবলম্বন করিয়। একত্ব কল্পনাকে সম্পতৎৎ বলে। যেমন, 
বহবারন্যাকের হ্যথানস্তংবৈ মনোহনস্তা বশ্েদেব্যা অনস্তমেব' মতেন 
লোকং জয়তি'” এই বাকো মন অনস্ত এবং বিশ্ব্দেব অনস্ত, কেবল এই 
অনম্তত! লইয়! সাধ গ্রহণ কর! হ্ইয়াছে। ইহা যথার্থ সাম্য নহে। 
ছান্দোগ্যে 'মনোত্রক্ষ, “আদিত্য! বন্ধ,” এই সকল বাক্যে অধ্যানগত 
্াম্য আছে। মনে ও আদিত্যে ব্রহ্গদৃষ্টির অধ্যাস করিতে হইবে। এ. 
সাম্যও যথাথ সাম্য নছে। তত্বম্স্াদি ৰাক্যে এরূপ অর্থ পীড়িত ; অর্থাৎ 
বলপুর্বক এস্খপ অর্থ করিতে হর । 

গ্বিতীর অধ্যার প্রথম পাদ চতুর্দশ সুত্রের ভাষ্যে শঙ্কবাচাধ্য আপন. 
অভিপ্রায় শ্ষ্ট রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।, তাহার যুক্তি মোটামুটি দেও । 
হইল। 

ছান্দোগ্য উপনিবদে নিম্নলিখিত অতি বাক্য আছে” 

শ্যথা সোমোকেন মৃৎ্পিণ্ডেন: সর্বং মৃষ্ময়ং বিজ্ঞাতং শ্তান্বাচারস্তনং 
বিকারে। নামধেশ্বং মৃত্তিকেতোব সত্য” । 

হে সোমা, এক মৃত্পিগ্ড জানিলই, সকল মৃগ্ময় পদার্থ জানা বাঁ । 
যেহেতু মৃৎ্পিগজাঁত বদ্ব সকল কেবল নাম দ্বারাই ঠিন্ন: এবং গে নামের 
আরভ্ড বাকোই হয়। মৃত্তিকাই এক সত্য পদার্থ । 

ঘট, শবাব, উদ্গঞ্চলাদি পার্থিব পদার্থ সকলই মুদাআক। ইহাদের ভেদ; 
৫রুবল-ন্বতঙ্ মাম হইতে । এই নাম' কবল বাকা মাত্র. বক্মতঃ জ্ঞান 


২৩ পস্থ! | [১৩১৪ 


ভেদ বা বিকাঁক নাই) নিতৃবস্তবন্েন বিকাঁরো নাম কশ্চিদস্তি।? 
নামবূপী পৃণক অস্টিত্ব অলীক । “নামধেয়ং মাত্রং হোতদনুতম্* মৃত্তিকান্মপ 
সত্তাই সন্তা। মুন্তিকোতোব সতাম্‌। 

ব্রহ্মা সম্বন্ধে ও ঠিক এইবপ। গ্রপঞ্চ মত্রেরই ব্রহ্ম ব্যতিরেকে কোন 
স্ব তশ্বহ। অশ্ঙি নাইপ্র্রহ্মবাতিরেকেণ কার্ধাজাতন্ত অভাব 1” 

শ্রুতি সমুহ ও ইভার প্রত্তিপাদক। ইভা না কবিল, “এক জানিলিই 
সকল জ্ঞান হয়, ইহার কোন তাৎপর্য থাক না। ঘট, করক হত্যার 
অবচ্ছিম্ন আকাশ মহাকাশ ভইাত ভিন্ন নহে । মুগতৃথ্চিকার জল উষর 
ভূমি হইতে ভিন্ন নঙ্ে। মরীচিকাব জল দৃষ্টনষ্টশ্বূপ। ক্ষণে দেখা যায়, 
পরক্ষণে উহার স্ববপ জানিলেই নষ্ট হয়। মরুভূমি হইতে স্বরূপত: সৃগ- 
তৃষ্িকাব স্বতন্ত্র উপাখা। নাই। সেইবপ ভোগ্য ভোক্ আদি এই জগৎ শ্রপ- 
ঞ্চের ব্রহ্ধ ব্াতিরেকে সন্বার অভাব । যদ্দি একথা বল মে ব্রক্ম অনেকাজুক 1 
যেমন বৃক্ষ অনেক শাখ। বিশিষ্ট, সেইবপ ব্রন্দ অনেক শক্তি ও প্রবৃত্তি যুক্ত। 
অতএব বন্দে একত্ব ও নানাত্র উভয়ই সত্য । ত্রঙ্গবপে এক, শাখারূপে 
নানা । সমুদ্ধ এক তইয়াও যেন তবঙ্গাত্মক বলিয়া নান।। মৃত্তিকা এক, 
ঘট শরাবাদি নানা। একাত্বাপশজ্ঞান দ্বার! মোক্ষ ব্যবহার সিদ্ধ হয়। নানাত্ব 
অংশে লৌকিক ও নৈদিক ব্যবহার সিদ্ধ হয়। মুদাদি দুষ্টান্তও ইহার 
আন্গবপ। 

এই পুর্ব পক্ষ ভ্রমান্মক । কাবণ ছান্দোগ্য বাক্যে এক মাত্র মৃত্তিকাকে 
সভ্য বলা হইয়াছে ॥। ন্ত বিকাব জাত (বাচারস্তন ) মাত্র। 

আবাব “স আত্ম! তত্রমসি শ্বেতকতে।” এই বাক্যে শরীরী জীবব স্পষ্টই 
বঙ্গভাব উপদেশ কবা হইয়াছ। শরীবীর ত্রক্ষাত্মকত্ সয়ং সিদ্ধ) যত্রান্তর 
সাধ্য নয়। যদি একবার স্বীকার কর, বেদ ব্রহ্গান্মত্ব গ্রাচিপ্ন হইয়াছে, 
তাহ! হইলে শাবীবাম্মন্ব ব। জীবন আপনা হইভেই বাধিত হর়। এপান্? 
বুদ্ধি বজ্জাদি বুদ্ধি দারা বিনা যাত্বত বাধত হয়। 

শারীবাত্মত নাপিত ভইলেই তদাশ্য় সমস্ত ব্যবহারও বাধিত হয়| আক 
এই বাবনাব সিদ্ধি করিবার জন্তই তোমাক নানাহাংশ অপক ক্রাদব কল্পনা 
করিতে হইতাছে । 


বৈশাখ ] চৈতন্ট কথা ॥ ২৯ 


বৃহদারণাকেও কথিত আছে “যত ত্বত্ত সর্ধমাটবৈবাভূতৎ কেন কং 
পাশ্ঠুৎ” যখন আত্মাই সকল, তথন সেই আত্মা কি গ্রকারে কাছাকে 
দেখিবে। ] 

ব্দ্াত্মদর্শার প্রতি সমন্ত ক্রিয়া, ক্দারক, ফল, লক্ষণ ও বাবহাঁরের অভার 
উপদিষ্ট হইয়াছে । 

এ কথা বলাও সঙ্গত নভে যে এই ব্যবহারাভাঁব অবস্থা বিশেষে নিবদ্ধ । 
কারপ 'তত্বমসি? মহাবাক্যে কোন অবস্থার প্রসঙ্গ নাই। 

ছান্দোগ্য তস্কারর দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলা হইয়াছে তন্কর যেখন তণ পরশ্য 
গ্রহণ কবিয়া মিথ্যা বলিলে দগ্ধ হপ্ন এবং রাক্জা তাহার বন্ধন করেন, সেই 
কপ যে অনুভাঁভিসন্ধ তাহাব বন্ধ হয় এবং সতাভিসন্ধ তাহাব মোক্ষ হয় 
ইহা দ্বারা ও প্রতিপন্ন হইাতিছে যে একত্বই এক পারমার্থিক সতা। যদ্দি 
একত্ব ও নানাত্ব ছুই সত্য হইবে, তাহা হইলে উপনিষ্দে নানাত্বহাদীকে 
অনৃতাভিসপ্ধ কেন বলিবে ? . 

আবাব বুহদারণ্যক শ্রতি বলিতেছেন “মুত্যোঃ স মৃভামাপ্রোতি য ইহ 
নানেব পশ্যতি |” 

ঈশ্বরেস সম্বন্ধে শঙ্করাঁচার্য্য বলেন “এবং অবিষ্কাকৃত নামাপোপাধ্যনথ- 
রোধীশ্ববো ভবতি 1 ঈশ্বরে নামরূপ উপাধি অবিস্তারুত। 

এই অর্থেব বিরোধে রামান্ুজ স্বামী তত্বমসি মহাবাক্যের নিন লিখিত 
অর্থ কবিয়াছেন। 

"কেবল নির্বিশেষ বঙ্গ বিজ্ঞান হইতে অবিষ্ার নিবৃতি হয়, এই কথা 
শ্রুতি সকল বলিগ্াছেন। এই উক্তিনঅনত 1 “বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তম্‌ 
আদিতাবর্ণং তমসঃ পরস্টাৎঃ “তমেব বিহ্বানমূত ইহ ভবতি, 'নান্তঞ্ পঙ্থা, 
অন্পনায় বিস্কতে” “সর্বে নিমেষা জাজ্ঞলে, বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি ন তমোবে! 
কশ্চন ০ম্ত নাম সহগ্ঘসঃ” “যে এবং বিদ্বরমৃতান্তে ভবস্টি ইত্যাদি অনেক শ্রাড়ি 
বাকা পুর্ধ উল্লিখিত উক্তিব বিরূদ্ধ। ত্রঙ্গ সবিশেষ । এই জন্ত শ্রুত্তি ব্লাক্য 
সকল সবশেষ ব্রক্ষজ্ঞান হইতেই মোক্ষেত্র কথা বলে। শোধক বাকা সকল ও 
সবিশ্ষে ব্রহ্ম প্রতিপার্দন কার। তত্বমস্তার্দি বাক্যের সমানাধিক বণ ত॥ 
(খবিশেষ, ব্রদ্ষপ্ুর নহে । "তত? ও তং? উভয় পদই সবিশেষ খ্রন্ধ বাঁচক। 


২২ পন্থা । [ ১৩১৪ 


সৎ? পদ সর্বজ্ঞ সতাসক্ষযস, জগৎকারপ ব্রন্ষকেই উল্লেখ করে! ছান্দোগ্ 
উপনিষনের এ প্রুকয়ণেই “ত্রদৈক্ষত বহুতন্তাম্‌” ইত্যাদি বাক্যে সব্যশেষ। 
ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে । “তং? পদ তত পদের ধমানাধিকয়ণ |, “ত্বং পদ 
চিছিশিষ্ট জীঘংশরীরক পরব্রহ্মকে প্রতিপাদন, কৰে যখন এক বস্ত দুই 
প্রকাে খবস্থিত হয়, তখন প্রকার মের বন্ত সামান্থ দেখনই জম্যনাধি- 
কনশেক কাধয "১ ডি ৮: রর ও 

প্রকরণের আরভ্ভতেই “তদৈক্ষত বহন্তাম” বলা হইয়াছে । তং, ত্বং বস্তুতঃ, 
এক বলিলে এই বাক্যের বিরোধ হয়। একের বিজ্ঞানে সকলের বিজ্ঞাঁনই 
বা তাহা হইলে কিরূপে ঘটে। জ্ঞান ত্বরূপ, নিরম্তমিখিলদোঘ,$ সর্বাজ, 
ঈশ্বরের অজ্ঞানই ব1 কিরূপে সম্ভবে ? -.., রঃ পর 

“তত” ও 'ত্বং এই পদতয়ের, মুখাবুত্তি এই ফে জগৎ ফারণ বঙ্গের ( তৎ 
পদ.বাষ্ঠের ) জীব' (ত্বং পদ বাচ্য) শরীর । বস্ত এক, কিন্ত হই প্রকার ।. 
এই অর্থে সমানাধিকরণত! সিদ্ধ হন্ন এবং নিরস্ত নিখিল দোষ» সমস্ত কল্যাগ, 
গুণাত্মক বন্ধের জীবান্তর্যামিত্ব ও প্রতিপাদিত হয়। এই অর্থে প্রররণের. 
ধ্ৰায়ভে, যে উপদেশ আছে যে এক বিজ্ঞান দ্বারা পর্ব বিজ্ঞান হয় তাহাঁও. 
লিদ্ধ হয়। কারণ সৃ্ত্চিৎ ও অচিৎ শরীঘ্র বিশিষ্ট ব্রঙ্গ, স্থল চিৎ ও অচিৎ. 
শরীর বিশিষ্ট কার্ধ্য ব্রচ্ছে পরিণত হয়। শ্রীভাষ্যের উপক্রমণিকা। 

'বামধূজ জীবকে ব্রহ্গের শরীর বলিয়াছেন । বন্দর অন্য শরীর অচিৎ।, 
শরীর ওশরীরীর যেরূপ সঙ্গ, ভীবও এক্ষের সেইরূপ সম্বন্ধ। ূ 

মধ্ধাচার্ধ্য সমানাধিকারণের নিকটেও যান নাই। তাহার'মতে তত্ব-- 
মনির অর্থ ত্য ত্বং অসি?'--লীব ব্রন্গের দাস এবং রন্ম হইতে অতাস্ত 
ভিন্ন। পূর্বেই বলিয়াছি মধ্বাচার্যোর সাংশ্রদারিক অর্ চৈতন্তদেব গ্রহণ, 
কন নাই। সেই জন্ভ ভেদধাদের অথ লইয়! অর্থ লইদ্া] আফাদের প্রয়ো- 
জন-নাই। 

ভগবান্‌ শ্রীরুষ্* জীবকে পরা প্রন্কৃতি এবং অষ্টবিধ, প্রকৃতিকেনঅপুর। 
গ্রকৃতি বলিষ্াছেন। প্রকৃতি অর্থে মোটামুটি শন্বীর বুঝায় বটে। কিন 
জীবকে প্রকৃতি বলিরা জীর্কষ্চ বলিতেছেন, “বরেদং ধার্যযতে জগৎ/। জীব্* 
শব্দের অর্থ প্রাণ । জীব প্রাণরূপী। এই প্রাণ জগৎকে *্ধারণ করিয়াঃ 


বৈশাখ ] চৈতন্য কথা। ইঙ্গ 


আছে। শরীর হইক্ৌ/প্রাণ বাহিব্র'হইয়েই জীব বাহির হইয়া ধার়। সেই 
জীবকে ভগবান্‌ 'মমৈবাঁংশ£%. বলিয়াছেন । জীব ভগবাঁনে অংশ। প্ণির 
ভগবানের বীজ স্বরূপ। যেমন পিসভা বীজ দাতার ক্ষেতে পতিত হই 
গর্ভস্থ শিষুয় আকারে পরিণত হর পরে প্রচ্যন্ধ হইয় ৪একে একে পিতীক 
স্বরূপ ধারণ করে, সেই রূপ জীবরূপী ভগবানের বীজ প্রকৃতির ক্ষেতে পতিত. 
ইরা লোক সকলের অধ্যে লাপিত পালিত" হইয়| ক্রমে হগযানের শ্বয্ধাপ 
শ্রাঞ্ত হয়? 
মম যোনিমনতক্গ ভন গার্ডং ঘধামাহং | 
সম্তবঃ সর্বতূতানাং ততে। ভবতি ভারত:৪ 
সর্বযোনিষু কৌস্তের মূর্বয়ঃ সম্তবন্তি ধাঃ। 
তাসাং ত্রন্ধ মহদেধানিরহং বীজ গ্রদঃ পিত!॥ 
জীবগ্জলি যেন ড/61997997 লাছেবের হা 01551 পুরে ফেএন ব্য 
অনুসারে পিত| হইতে ভিন্ন হয়, লেইনূপ জীব সকল কর্ম অনুসারে ঈশ্বর 
ভইতে ভিন্ন হয়। ক্ষেত্র অনুসারেও ক্ষেত্রজ্ঞ বিভিন্ন শক্তি সম্প্ন হয়। . 
যেরপ জীবদেহে (217 0185 আছে, সেইরূপ প্রত্যেক জীবে জীন্বাত্ম! 
আছে। এই জীবাত্মা অন্ুপগ্রামাণ। সবিশেষ ব্রহ্ম মানিলে জীব সম্বন্ধে এই - 
কথাগুলি হ্বানিক্তে হয় |. 
জীব ও ঈশ্বরে অংশ অংশীর ভেদ, শরীর শরীরীর ভেদ অক্ল। অংশ ও 
অংশীর যে সমানাধিকারণতা, ত্বংও তত পদের সেই সমানাধিকউরণত। 
এই অর্থ শীত। সম্মত চৈতগ্ত প্নেব এই অর্থই গ্রহণ করিয্াছেল। 
“এই ব্রহ্গাণ্ড ভরি অনস্ত জীবগণ। 
চৌরাপি লক্ষ্ুযোনিতে করয়ে ভ্রমণ । 
কেশাগ্র শতেক ভাগ হন শতাংশ করি। 
তার মম শুক্র ম্টীবেব স্বরূপে বিচারি । মধ্য ১৯ 
আমার য়ে হই বৃতি মায় আর প্রধান। 
মায়] সিষিত হেন্কু বিশ্বের গ্ররুতি উপাদান ॥ 
জেই প্ররুধ সায়। পানে করে অবধান। 
পরস্কতি ক্ষুতিত কষ্ট করেবীর্ধ্যাধান। 


২ পা [ ১৩১৪ 


স্বাগ বিশেষাঁভাসঙ্গপে প্রকৃতি স্পীশনি। 
'্জীবনূপ বীজ তাতে কৈল সমর্পণ ॥ মধ্য ২৮ 
রাগী ॥ শু সধ্যাচাধ্য “তব মসি” পদের মুখ্য করিতে গিয়া গৌঁণার্থ 
করিয়াছেন । শক্ষরচাশ্যের অর্থই মৃখ্যার্থ। চতন্যদেবের অর্থও মুখ্যার্থ। 
যেমন শঙ্করাচীটকে বাঁ, ও সমষ্টি উপাধি ত্যাগ করিতে হুখ, “সইকপ চৈতন্য 
দেবকে অংশ ও অংহী উপাধি ত্যাগ 'করিতে হয়? বাস্তবিক বাটি ও সমষ্টি এবং 
অংশ ও অংশীর অর্থ একই। ভেদ এই মাত্র শঙ্ষরাচার্ধ্যের উপাধি অসৎ? 
চৈতন্যদেবের উপাধি লৎ | শা ভেদ কে সবিশেষ ও নির্বিশেষ ব্রহ্মের ভেদ । 
রামানুজ ও" মধ্যাঙার্সা তত্বমসি বিধার্দে পড়িয়া! যাহা করিতে পারেন 
নাই, চৈতন্ত দেব তাহা করিয়াছিলেন । রামান্তক্ত ও মধ্যাচার্ধয স্বীকান 
করিয়া ল্ইয়াছিলেন যে “তত্বমপি” মহাবাক্য। এই জন্য এ বাক্যের অর্থ 
লই গাহাদিগকে মারামারি করিতে হইয়াছিল এবং বোধ হয় এই উদ্দাম 
ভাঙা! রুূতকার্যা হন্‌ নাই। 
মহাগ্রতু দেখাইয়া দেন (আমার বিশ্বাসে শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের 
পর একথা! কেহই দেখাইভে সমর্থন নাই) যে'তত্বমসি' মহাবাক' , 
পহে। প্রণবই মভাবাকা। তত্বমসি কেবল প্রাসঙ্গিক একদেশ যার । 
প্রণবে ন্ীব আছে, ঈশ্বর আছে, বাট্টি আছে, সমষ্টি আহ্ছে, জাগ্রৎ আছ, 
ছাপ আছে, স্ষুপ্থি আছে এক্‌ং তুরীয় আছে, তিন পাদ ও মাত্রা আছে 
এবং চক্ভূর্থ পাদ অমাত্রও আছে। প্রণায়ে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্ররোজন সক- 
লই আছে। প্রনবে কর্ম আছে, উপাসন1 আছে ও জ্ঞান আছে। অনাদি 
কাল হইতে এই বাক্য চলিয়া আসিতেছে ; এই প্রণবউ সর্ব বেদের বীজ । 
সেই প্রণব নহাবাক্য না ভইয়া “তত্মসি” মহান্বাক্য কিনূপে হইতে পায়ে । 
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন_- 
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহবন্‌ মামন্টুন্মরন্‌ | 
যঃ প্রয়াতি ঠ্যজন্‌ দেহং সষাতি পরমাং গভিম্। 
ামপীতায় মাছে 
পূর্ববং সমাধেরথিলং বিচিন্তয়ে 
দোক্কার মাং সচরাচর্ং ঘ্রাগৎ। 


বৈশাখ ]ু চৈতন্থা. কথা, ৷ ২৫ 


তদদব বাচাং প্রণবে ছি হাচকে! 
বিভাবাতেহজ্ঞানবসাকটবাধতঃ ॥ 
চৈতন্থদেব গ্রকাদানন্দকে বলিয়াছিলেন,_- 
“প্রণব সে মহাবাক্য বেদের নিনান । 
ঈশ্বর শরূপ প্রুনব সর্ববিশ্ব ধাম ॥ 
সর্বপ্রিধ ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ। 
“তত্বমসি* বাকা হয়বদেব একদেশ॥ 
প্রণবের ম্তাবাকাতা করি আচ্ছদন। 
মঙ্তাবাকা ক্র তত্বমনির স্থাপন ॥ 
সর্বঘবেদ শুত্রে কারি কষের অভিথাল। 
মুখ্য বৃত্তি ছাড়ি কৈল লক্ষণ! ব্যাখ্যান ॥ 
শত গামাণ বেদ, প্রমাণ শিবোমণি। 
লক্ষণ হইলে স্বতহঃ গ্রমাণতা হানি ॥ 
এইমত প্রতি সুত্রে সহজার্থ ছাভিয়। 
গৌন অর্থ ব্যাখ্যা কর কল্পন! ভরিয়! 1 
জণর্ধভৌম ভট্টাচযৌোকে মহা প্রভু বলিয়াছিলেন,্ 
প্রণব যে মহাবাকা ঈশ্বরের মুর্তি । 
প্রণব হুইতে সর্ববেদ জগত উৎপত্তি ॥ 
তত্বমসি জীব হেতু প্রাদেশিক বাক্য 
প্রণব না মানি তারে কহে মহাবাকা । 
রামানুনঙ্জর অসাধারণ প্রতিভা যাহা করিতে পারে নাই চৈতনদেবের 
দিব্যদৃষ্টি তাহ! সহজে করিয়াছিল । 
চৈতন্যদেব ব্যাকবণ অলঙ্কার ও কার্ণ্য শান্ত অধায়ন করিয়াছিলেন; 
তিনি দর্শন শাস্ত্র অধ্যক্সন করেন লাই। তথাপি দার্শনিক সার্বতৌমের 
গর্ষ তিনি হাদিতে হাসিতে চূর্ণ করিয়াছিলেন! পরম বৈদাস্তিক প্রকাশা- 
নন্দ বিচারে তাহার নিকট পরাস্ত হইলেন। 
মহাপ্রভু ভাহাব তব পাইলেন কোথা? শ্রীকক উপনিষদ সকল 
ধোহন কবি হে দীতভামুতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, শর্বদাচার্চের বাকা" 


২৬ পন্থা । [ ১৩১৪ 


ৰাছে ে শীভাব তত্ব সক্ষতা আচ্ছন্ন হুইমাষিল )--পরমপণ্ডিত আচার্য, 
গণ €ঘ গীতার ঘর্্দ মন্পূর্ণ পে উদ্ধার করিতে সমৃথ হন নাই, মহা" 
প্রভু চৈতন্ত দেব অবলীলা ক্রমে সেই মহৎ গীতামূতের পুনরুদ্ধার 
করিয়াছিলেন ; এবং মেই অর্থের পুনরুদ্ধার কবিবা তিনি ব্যাস শত্রের 
ষথার্থ ভাষা আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন । ১কিস্ত চৈতন্ক দেব একদিনের 
জন্ত বলেন নাই, যে তিনি যথার্থ ধ্যাস ন্াাষ্যের উদ্ধার করিয়াছিলেন | 
ভিন বলিতেন শ্রীমপ্তাগবতত যাহা কবিযাছিল, তিনিও তাহাই করিয়া- 
ছিনলন তিনি নুতন কিছুই বলেন নাই। কিন্তু চৈতন্ত দেবের মতে 
উশ্নাগবৎ যেমন ব্যাস স্ত্রের ভাষ্য, সেইনূপ তাহার উক্তিও শ্রীমস্তাগ- 
বতের ভাষা । 


*গণবের দেই অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়। 
সেই অর্থ চতুঃশ্লীকীতে বিবরিয়। কয় ॥ 
্রন্মাকে ঈশ্বর চতুঃক্লোকীতে যে কছিল। 
বক্ষ! নারদেরে সেই উপদেশ তৈল ॥ 
সেই অর্থ নারদ ব্যালদেবেবে কহিজ্া। 
শনি বেদবাদ মনে বিচার করিল।॥ 
এই অর্থ জমার স্ত্রের ব্যাখ্যারপ। 

, শ্রীভাগবত করিব সুত্রের ভাষ্য শ্ববপ ॥ 
চারি বেদ উপনিষদ যত কিছু হয়। 
তার অর্থ লঞ1 বাস করিল সঞ্চয় ॥ 
যেই সুত্রে যেই কু বিষয় বচন। 
ভাগবতে সেই থক গ্লোক নিবন্ধন ॥ 

অতএব নুত্রের ভাষ্য গ্রাভাগবত। ভাগবত শ্লোক এবং উপনিষদের 
একই নর্থ । ( করম: ) 


শীপূরণেনুনা়ায়ণ সিংহ ॥ 


হিন্দু দর্শন। 
(লেখকের নিষেদন | 


গত ফাল্গুন মাসের পন্থায় ছিন্দু দর্শন শীর্ষক প্রবন্ধের [নয়তাগে শ্রদ্ধের 
সম্পাদক মহাঁশর যে সমস্ত ফুটনোট করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে কিছু 
আলোচনা করা অত্যাবন্তকীয়। এই জ্ঞানে অদ্য এই প্রস্তাব লিখিত 
প্রবৃত্ত হইলাম। . 

প্রথমত? সম্পাদক মহাশয় হ্ভাগবন্তের নিল্গশ্িখিত প্লোকের মঙ্লিখিত 
বঙ্গান্থুবাদের প্রতিকূলে আপত্তি উত্থাপিত করিছেন। তিনি বলেন বেঞ্র 
শ্লোপকর অনুবাদে এইরূপ হওয়। উচিত ।-__ 

“তত্ববিদ ব্যক্তিগণ মন্বন্প জ্ঞানকে এক তত্ব নির্ধারণ কবেন। প্র 
জ্ঞানই ব্রহ্ম, পব্মাত্মা!। ও ভগবান নামে অভিছ্থিত হুয়।” মল্লিখিত অন্থবা্ 
এইক্প 1--*শীকঙ্ প্রকাশ বিশেষে তিন নাম ধারণ করেন । তিনি তত্ব, 
বাক্তির নিকট অদ্ধিতীক্ন অদ্বয় জ্ঞান ( বৌন্ধগণের স্তায় ক্ষণিক জ্ঞান নছেন) ॥ 
বেদাস্তজ্ঞের এই অন্বয়জ্ঞানকে ব্রহ্ম বলেন। হিরণ্যগর্ডের উপাসকেয়া! 
পবমাত্বা বলেন। আর ভুক্তেরা তাহাকে স্বগবান্‌ বলেন।” যৃল। 
শ্লৌোকটী এই £-- 

"বদৃস্তি তত তত্ববিদন্তত্বং যজ আ্ানমন্্য়ং। 
ব্রহ্মেতি পরুমাম্মেতি ভগবানিতি শক্যতে 1৮» 
ৃ ভা" ১মক্কদ্ধ, ২অ:১১শ প্লোক | 
পূজাপাদ ভীধরম্বামী উত্তত শ্লোকেব এইরূপ ব্যাথা করিয়াছেন । _ 

"ননু ততৃজিজ্ঞাঁস! নাম ধর্মমজিজ্ঞাসৈব ধর্ম এক হি তত্বহ্িতি,কেচিৎ তন্ত্র 
বদস্তীতি। তত্ববিদস্ত তদেব তত্বং বদত্তি, কিং ত২, যত জ্ঞানং নাম? 
অগুয়মিতি--ক্ষণিক আন পক্ষং ব্যাবর্ততি *। নু তত্ববিদোষপি বিগীতবচন? 
এব নৈবং তোৰ তত্বস্ত নামাস্তরৈঃ অভিধানাৎ ইত্যাহ। ওপনিষদৈঃ 
বরন্গৈতি, হৈরণ্যগর্ভেঃ পরমাত্মেতি, মাত্বতৈঃ ভগবাঁনিতি শব্যতে অভিধীয়তে |, 





শালি ্পাক্পিী 





পা 
* স্থাসীর মতে দেই ততই পরম অধর জঞান। প্রসব 


২৮ গন্থা। [১০১৫ 


বেদেব অস্তভাগের নাম বেদ) বা উপনিষদ, এই জন্ক “ওপনিষটৈ” 
রয় অনুবাদে বেদান্তভ্েছ। লিখিয়াছি। অবধ ভ্তান্ঞ বলিলে বৌছগণেক 
ক্ষণিকংূুমি নিরপ্ত হঈতেছে। 

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী উক্ত ক্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিদ্ব! উপসংহাবে 
লিখিযাছেন ২-ক্ষঅপ্রাকৃতত্বেন চিন্াব্রত্বাৎ তদ্রপত্বং যহুক্তং বিষ্ুপুরাণে। 
ত্থব ন্থিভৃজস্ চুর্ভজত্বাদি বিবিধ চিদ্ঘনাকাবৈঃ বহিবস্তবর্তিত্বেহপি। স 
এঁবৈকো ভাতি। কিঞ্। যম্দিত্রং পব্মানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনমিতি, কৃষ্ণার 
পরমাত্ুনে ইতি । মদীয় মহিমানঞ্চ পবং বঙ্গেতি শবক্িতঙগিতি। অন্ধয়ত্তং 
পুর্ববৎ শক্কিনাং চিদ্াপীনাং তছিঞ্কাসানাং চ বৈকুঠাদীনাং তদভিনত্বমনানাৎ 
ততে! চিন্নত্বভাবনৈব অছুয়পদেন ব্যাবৃত1। 

“্রঙ্গণো হি গ্রতিষ্ঠাহং ইতি | বিষ্ভ্যাইমিদ* কুতল্ন মেকাংশেন শ্থিতো 
জগৎ ইত্যাদি বছনেভ্াস্ত্রথা ভগবদ্রপাসকান'ং মোক্ষপ্রাপ্তেবপি দর্শনাৎ । 
শ্ষপরমাতত্বাপাসকানাস্ত প্রেমপ্রাপ্তিঅদর্শনাৎ ভগবত এব ব্রহ্গত্রপরমাত্মতত্বে 
ইত্যতে। ভগবস্বমেব মুলং ইতি দ্রষ্টব্যং। অন্তর ব্রন্মোপাসকেভাঃ জ্ঞানিভ? 
সকাশাৎ পরমাত্কোপাসকে! যোগী শ্রেষ্টঃ। তেভ্যো যোগিভ্যোহপি ভগবছ 
পাশকঃ শ্রেষ্ঠঃ ইতি তারতম্যং গীতান্থ ষ্ট | যথা 1 

তপশ্থিভ্যোহধিকে। যোগী জানিভে)াহপি মতোহইধিকঃ। 

হর্দিত্যোশ্চাধিকো যোগী তশ্মাৎ যোগী ভবাজ্জুন।| ' 

যোগিনাঁমপি সর্বৈষাং মদগতেনান্তরাত্মনা। 
'শ্রহ্ধাবান ভজতে যে মাং স মে যুক্ততমে মত: ।। 
ধোগিনামিতি পঞ্চম্ার্থে যী প্রীরামানুজাচার্যাচরণৈঃ ব্যাখ্যাতে তি 1৮ 
ভ্ীবললভাচার্য্য একদিন শ্রীল মহাগ্রভ় চৈতন্াদবকে বলিয়াছিযেন, ফে 
তিনি শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা থণ্ডন করিয়া ভাগবতের এক টাক! লিখিয়াছেন। 
তাঁছাতে মচাপ্রভু উত্তর দিয়্াছিলেন যে ণ্যে স্ত্রী স্বামীকে মানে না সে 
্রষ্টা” । এই বচনাচুসারে আমি ও আমার গ্রিয়বন্ধু রাঁজেন্দ্রবাবুকে বলিজে 
পারি যে শীধরস্থামীর ব্যাখ্যা না মানিয়া “জারবুদ্ধিতে ও অন্য জ্ঞানের; 
" ঝহিত পঙ্গত হইতে পারিলে পরিণামফল একই দীড়াউবে। 

ীপ্তকদেব গোস্বামী বাজ! পরীক্্িভকে বলিক্সাছিলেন-__ 


বৈশাখ ] হিন্দু দর্শন | ধ্ঞ 


শভ্মের পরমাতুনং জারবুজাপি স্জগতাঃ। 
অহ পম্ং দেহং সদ্য গ্রক্ষীশবদ্ধনপ: 0৮ ভা ১০।২৯।১০ । 
এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ পরঙাত্মা। সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন ফে-নারধী 
স্পঘি একথা স্বীকার করেন ন11 
নারদ সুত্র নামক সুগ্রসিত্ষ ভক্কিগ্রান্থে আছে £77-5 যথা প্র 
গোপিকানাম.» |*২১ সুত্র ॥ অর্থাৎ যেমন ব্রন গোপীগশ ভগবাঁন্‌ শ্রীকফ্ের 
জন্য কল, মান, ধর, অধন্দু, এমন কি সঙ্জনোঠিত পথ পরিত্যাগ 
করিয়া শ্রীকঞ্চে অন্ুবাগ্বন্তী হুইয়াছিলেন, সেইরূপ বিধিনিষেধের 
সঙ্কীর্ণ গঞ্জী ত্যাগ করিয়া! ভগবানের একনিষ্ঠ ভজনই উত্তমা ভঞ্জি 
রক্ত 'গোপিকাগণ শ্রীকুষ্জের পরিণতা পত্ধা ছিলেন ন1. অন্ততঃধভ্রীভাগ” 
বতেব কোথাও আমি পরিপয়ের কথা পাই নাই? 
শ্ীভাগবতে পাওরা য়ায় যে তীব্র বিরঙ্ের সয় * গোপীহৃদয়ে 
গ্রীকৃষ্ণের ভগবত! ও ত্রর্ধর্ধা স্ফুর্তি পাইয়াছিল। তজ্জন্ত শ্রীনারদ পঞ্চ- 
রান বলেন ফে-- . 
“ছরিভক্তি মহাদেবাঃ সব্বশুক্তাদি দিন্দয়ং। 
.ভুক্কয়ন্চাড়ুতাঃ তশ্তাঃ চেটিকাবৎ অনুক্রতাঃ ॥৮ 
মহাঁমহিম্ময়ী হরিভক্তি উদ্দিতা হইলে সর্ব প্রকারের মুক্তি, সিদ্ধি, 
অচ্ছুত ত্ুক্কি,*সমন্তই দা সীবৎ হবিভকক্তর আম্ুগমন করে ; তুচ্ছ জানের তত 
কথাই নাই। ভাক্তব নিকট ব্রঙ্গজ্ঞান না চাহিতেই আপন্ছি 
আসিয়া উপস্থিত হয়। ভক্তির ট৯মতকার্ুহ স্ফুরনের জনা পরমেশ্বরেক, 
ধগর্যযজ্ঞান স্বতঃই শ্ফুর্তি পায়। ভক্তিতী গোপীকাগণের অন্তঃকরণে' 
শ্বীকঞ্ষের পরব্রহ্বত্ব ও ভগবত্তা ও শ্রারুষ্ণেব মহিমা শ্বতঠই ক্করিত হইয়াছিল । 
মহাসিঙ্কুবৎ' ভক্তি স্ুথের খলিকট ত্রঙজ্ঞানান্গ জলবিন্দুবৎং অতি, ক্ষুপ্র" 
গোপিকাগণের শ্রীরুষ্ণবিরহু স্থর্যাতৃলা এবং শীকষ্খসহ মিলন চন্দ্রজ্যোত্ন! 








সস শাাসপসসপী পাশপাপিপিস্পিপাীপীক্প 
সাতাশ 


র্‌ বিরহ কেন আসিল? বিরহ অর্থে বিচ্ছে। বিচ্ছেদ অর্থে বস্তার সহিত সামগ্রিং 
সম্বক্ধচুতি । যে আপনাকে মৃত বলিয়াই জানে, যে ভাহ!কে বিশিষ্ট অহংতাবের প্রতিয্্ 
বিশিষ্ট ভাব বলিয়া জানে, _তাহারঙ কিরহ। কিন্তু বিরছে যে আান হয় এ জ্ঞান মূর্তি! 
নছে। পরুদ একত জ্ঞানে জোয়ার হাই, ভা নাই । সে জচ্যই শীত। বলেষ- তেষাং জা 
নিত্যযুদ্। এক ভক্তি বিশিব্যতে। এ কথ।টা কি? ুন1৮-- 





শি পাশা শপ শাসিত স্পা 





ও. শপক্ঠী। [১৬১৪ 
তৃল্য। বিরহ কোটিহুর্যোর ' প্রভার ষ্ায় সম্তাপ' জগ্মাইয়! শ্রীরাফুর উহ্্য 
মাধুর্য সন্বস্বীর সমত্ত গুণ প্রদ্যোতিত করে। মিলন, কাটিনুধাংশুর 
জ্যোৎক্গার সায় আহ্লাদ জগ্মাইর়1 ভগবানে মাধুর্য গুণাবলিকে প্রদ্যোতিত 
করে, কিন্তু প্রশ্বর্যযকে আবরণ করে । বেখানে মিলন ও জীশ্বর্ধ্য শ্ফুর্তি 
পীর, সেখানে প্রেমের. অপুণত্ব জানিতে হইবে । ত্রজদেবীগশ শ্রীকষ্চলহ 
জিলন সময়ে মান করিয়াছেন । বিরহের সমযজে জ্ীকফের প্রন্ধ্য বর্ণন! 
কষত্রিপ্াছেন। ভক্তি মহানবী, না চাছি”্ত এযন সক্চজ্ঞান,' সর্বীশ্বধয 
(.১) দ্বান কবেন। শ্রীল রামকৃষ্ণ পরমহ'সদ্দেবও বলেন__-শষে একবার 
কলিকাতা আসিতে পারে, সে সমন্তই দেখিতে পারে, ফল কথা আগে 
কলিকাতা আসা চাই । সেইকবপবে ভক্তি যোখ অবলম্বন করে, বরহ্ধঞ্ঞান 
তাহার কবঙলগত ; ফলফথা! আগে ভক্তি চাই।” 

এই অন্য নারদসুত্রে আছে-__ 

*ও' তাদ্বহীন আারানামিব' | ২৩ (২) 
“ও নন্ত্যেব তশ্মিন তত স্মখতনুখিত্ং || ২৪ ॥ 

গোপীগণেব প্রেম, কাম নহে। নিজেন্তিয় স্ুখবাঞ্ছাব নাম কাম, 
তগবানেব সুখাবাঞ্চার নাম প্রেম । গোপীগণ তক ছিলেন! ভ্রেতিচতুষ্টয় ও 
পোলোকধাম বাসিনী -নিতাদাম্পত্যে স্থিত গোপী কন্তকা গোশীজনবলভের 
সঙ্গছাড়া থাকিতে পারেন না। এই জন্ত ভ্ীরুষ্জ'তীলা কবণার্থে মারা- 
মঙ্গজ, ও গোপীগণ মায়ামগুজী। ্রীবধ। যদি ভগবান না ভইতেন ও 
ব্রঙ্গগোপীকার। যদি সামান্ত। নারী হইতেন, তাহ? হইলে জারত্ব দোষ 

€2) এই তক্তির অর্থকি? শারীর বুদ্ধির নাষ ভক্তি নহে । এ বৃদ্ধিতে জ্ঞান আসে ন। | 
আমার জীৎনে দেখ! বায়, যে আত্মীয় বিয়োগে ইশ বাতীত -ইভগষদ জন হয় না। 
চক্ক্ন ? কারণ আষাঙ্গের €প্রম লারীর জালসা ছাত্র ,--ইহাঁতে ভোগ আছে, কিত্ত ত্যাগ 
মৃই। হতরাং নারদ খছি সত্যন্ট বলেন যে গ্রেধপীপ্দের গেমে শারীর জ্ঞান বা ভাব 
ঘাবুদ্ধি ছিলনা। খ প্রেমকেবল তুল অনদ্স লিগ্সা নহে । গোপীদের মি্নও স্কুল, 
শরীরের ব্যাপার নে । খ্রীরঃ 
॥ (₹) তাহ! হইলে কি গোপীভক্ষি প্রাকৃতিক স্ত্রী পুরুধ ভাবের সন্সিলন অথচ এই. 
গাকুত ভাবুটি আধুনিক স্বতের। একঙফনে গলাধনক্রণ করিতেছেন । শ্রী 


বৈশুখ ] হিন্দু বন্্ন। ও 
স্পর্শিত | শ্রীতীরত্টের উদ্ধৃত শ্লোকের “জার্বুদ্ধি”” অর্থে একর .ভজন, 
বাঁধমার্গের দ্বারা, বেদ প্রতির ছারা নিয়ভুত নহে । এক কথায় রগাঃ 
সুগার ভক্কি, বৈধী ভক্তি নহে। দেবর্ধি নারদ ও শ্রীভাগবতের অন্রান্ 
স্বানে এইরূপ অর্থই করিক্কাছেন। মঙ্লিখিত শ্রীকুষণের রাষলীবায় ইহার 
বিত্ত ব্যাখ্যা করিয়াছি। এখানে প্রবন্ধ-বিস্তৃতির ভয়ে সংক্ষেপে ই 
মাত্র নিবেদন করিলাম । '« 

রানা পবীক্ষিৎ প্রশ্ন করিলেন---2 

পকুষ্ংং বিছুঃ পরং কান্ত নতু ব্রহ্বতয়! মুনে। 
গুণপগ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথং 1" 

অর্থাৎ ত্রন্ধক্ঞান না হইলে যুক্তি হয় ন| শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে আছে-« 
শতমেব বিদিস্বা অতিমৃতামেতি নান্তঃ পন্থ। বিগ্ভতে অয়নায়” ॥ শোরীগণের, 
্ক্ষজ্ঞান ছিপ না, স্থতরাং তাহাবা গ্রণময় দেহাংশ কিরপে ক্যা 
করিল? 

ইহাপ্র উত্তবে শ্রীঞুকদেব বলেন যে বস্তু শক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা করে নাও 
মা আানিয়া বিষপান কবিলেও বিষের কার্ধা ভয়।* শ্রীকুষ্জ অনাবৃত 
শ্রঙ্গ । তাহার প্রতোক অঙ্গ গ্রত্যঙ্গ কর চরণ কেশ নথাগ্রে পধ্যন্ত অনাচ্ছশাদত 
প্রকট ব্রহ্গ। স্থতরাং তাহঢকে শত্রভাবেই হউক, মিত্রতাকেই হউক, 
একবার মাত্র,কোন অঙ্গ বিশেষম্পর্শ করা মাত্র জাবদেহের স্ণষকাংশ 
চিৎষিভূতিতে পরিণত হুন্প। জাবমাত্রই ব্রন্ধ সত্য, কিস্তগ্গীর স্পর্শ করিলে: 
মুক্ত হয় না, কারণ জীব মাগাচ্ছাদিত আবৃত ব্রহ্ম, জীবের বরহ্গত্ব স্পর্শ 
কাঁরতে হর । কিন্তু শ্রীকুঞ্ষ অনাবৃত ব্রঙ্গ” তাহাকে স্পর্শ করিতে 


স্পা আত পা পপ পসপাপসস্পীপীশা পপ 
খপ 











মাপ 





₹ এই স্ব।নে দুইটাকণ। বুর্িতে হইবে। বন্তর শক্তি আছে সত্য, কিন্ধা যখন আনা 
সদয় ব্যক্ততভংবে মগ তখন ত্র শক্তর ্রিয়! দেখ।মাকপনা। প্রত্যেক জীবই ভচ্ছ বিস্ত- 
আসাদের প্রেমে ত ঈচ্গর্।ব প্রতিভাত হয় না? ত্বাহার কারণ আমরা ব্ভ্তফে পরি 
করিয়া! রেখি । এই পরিচ্ছন্ন ভাব দূর করিবার জন্ত ভগবান গেোপীপণেন, পক্ষ 
দুক্মগর্ীরে সিলিক্ হুইভেন $ সুশ্রণরীযে লিলআন ও সুলভ! নাই । €লই এবং ক্দন্াচ্চ উপাে 


গেংগীগণের স্বরে স্ুলাডীত ভাব প্রকট হইয়াছিল শুধু খুলসঙ্ 'গিপ্সার লাখ শক্ি নর্ে? 


৩২ পগ্থা। [১৪১৩ 


জ্ঞানের আবশ্টকতা। নাট, * কোনকপে অমৃত সাগরের একবিন্দু অস্থত 
স্পর্শ কবিতে পাবিলেই অমৃতত্ব লাভ হয়। 
আসার পরমবন্ধু রাজেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন যে প্উত্তরটা ভাল বৃঝ! 
গেল ন1” । কেন, আমি ত পরের কয়েকটা, হোক উদ্ধৃত কবিবাছি। 
ছাপার ভূল আছ. “গ্রকট+ স্তাঙ্গ শঅপ্রকট”” ছাপা হইয়াছে । এই 
উত্তবটা বৈষ্তব দর্শানব (মকদণ্ড সদ্দশ. আমি বৈষ্ঞব দর্শনের বিদ্বৃত ব্যাখ্য! 
কালীন-_-ইহছার বিশদ উত্তব দিৰ। শ্রীকুষ্জ তত্বই এই "য-_ 
প্নুণাং নিঃশ্রয়সার্থাম বাক্তিরভগবতোনৃপ , 
অবায়ন্ত অগ্রমেয়ন্ নিগুপস্ত এণাঙানঃ 0৮ 
পর্রহ্গ অবায়, অপ্রমেয়। নিপুণ, অন্তর্যামী ভগবান্‌। ' (সই ভগবানের 
ব্যক্রি *€8[817169056197) অর্থাৎ সত্রজনতমগ্তণময়ী মায়া বাজ্যে ষে 
ৰহিপ্কুরণ ব1 গ্রকট অবন্থা, তাহাই শ্রীরুষ্ণরূপী মায়া মম্নজ। 


যোগমায়া চিচ্ছ্তিঃ বিশুদ্ধ সত্ব পবিরাঁতি, 
তার শাক্ত লোক দেখাইতে। 
এই রূপ বতন, ভক্তগণের গুঢ় ধন, 


প্রকট কৈল নিতালীলা হৈতে ॥ 
খপামি লিখিয়শছি যে-- 
তথন ভক্ত আনন্দবাজারে, আনন্দধামে, আনন্দময় দেভে বিশুদ্ধ 
“নন্দ উপভোগ কবিতে থাকেন” ইত্যার্দি। এই স্থানে শ্রাচ্ধয় বাজজ্জ 
বাবু লিখিরাছর্ট যে-ণ্ষে ভরভ্ঞমার্গে এত আনন্দ উপভাগেব স্পহ! 





শি শিীশী শশা শা শিপ স্ ৮ ২ ৫ পাট শা শাউশাট্প সপিশপ শ্িপীশাকিপিশ পা 


এ কথার উত্তর জ্ীভগরবানই দিয়াছেন "ভক্ত মাম ভিজ্া!ন।তি যাবাল বশ্চামি ভত্ত31” 
পীতি। | জ্ঞান ভিন্ন চৈতন্যের অতীত লংম্প্শ স্বীকার করা যায় লা কারণ সমন্ত বস্তু 
বাস্তবিক জ্ঞান মাত্র । “সর্ব কম্মীথিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে |" এই আনব! 
পয! ভাব আনিবার জন্য প্রভগবান অলৌকিক লীল। খ্বার্ত করিযাছেলেন। এ সকল 
নীল! দ্বার! শেপ গোপীগণ তাহাকে মুলাতীত পরম পদার্থ বলি কখস্চিতভা কও 
জানিতে পায়েন। তাহার পর ৬ কাতাপুনীর পূ্জ। ও যেগমায়ক সাহায্যে একত। 
স্থাপন; তাহ।র পর অশরীরী রাসলীল1। রাসলীলা ছৈত মো ভ্রমটী ত্যাগ না 
করিলে বিষধর বুঝা যাইবে না। জপ: 


ঘোস্থাখ | হিন্দুদশন। * ৩৪ 


খা়ক, তাহা ভক্তি সলিয়া গণ্য করা যাঁর ন1 উহা! অঠৈতূকী ডলি লে) 
ইহাই আধুনিক টব ধর্পের অরনতির চিহু বলিয়! মলে হক্স | 

এই স্যানে' হ্জুবর়ের এরূপ মপোছ হুইল কেন? “এ সাগরে ডুব্জে 
সরে নাঁএ যে মন্ৃতের পাগর। এ যে -সচ্চিদানন্দ লাগর--এতে' 
মবণের ভয় লাই-র সাগর অমুততের সাগব। যাবা অজ্ঞান তারাই 
বলে থে তক ও প্রেমের বাড়াবাড়ি করতে নাই । ঈশ্বব প্লেমের কি বাঁড়া" 
ঘাড়ি আছে? তাই ভোমাম্ বলি” সচ্চিদানন্দপাগরে মধ্ধ হও 4 ঘনে কর 
অম্বতের একট্রী কৃশ্ড আছে। ফোন রকমে এর অন্ত একটু খুথে 
পড়লেই অমর ছবে। তা তুমি নিছে ঝাপ দিয়াই পড়, -ৰ লিড়িতে আস্তে 
আন্তে নেবে একটু খাও, হা কেউ হোগায় ধারা মেরে ফেলেই দিকৃ$ 
একট ফলগ। একটু অধৃতগ্মান্যাদন * কখলেই তুমি অনধ হবে। 


গাশ। 


ডুব্‌, ডুব্‌, ডুব্‌' দূপ-সাগবে জামাধ মগ । 

তলাতল পাতাল খুলে পাধিরে প্রেম রঙ্ধন ॥ 

গজ, খত, খুজ, থুক্সলে পাবি ছদখদাঝে বৃন্দাবন । 

দিব্‌, দিব, দিব. জ্ঞানের বাতি ছাদে অল্বে অহুক্ষণ £ 
ভ্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙ্জায় ডিজে চালায় স্যাবার সে কোন্জম। 
কুনির বলে শোন্‌ শোন্‌ শোন্‌ ভাব গুবর প্রীচরণ ॥"১ 


[ শ্রীল রামরুঞ্চ পবমহংদ। 


এ 








*₹ এক্ষণে আম্মাদন শবটা বুঝ! চাই 1 চিনির বলদ চিনি আশ্বঃদন করে না। এই 
এই সংসার ভগবানের সংসার বা অতিব)ক্তি। কত্ত লে আন্বাদন ক্ষঘত1! কি আমাতে , 
আছে? স্থতর।ং জীব চৈতন্ক অনুরূপ ইন্ডরিনলশ্তি নিডিন্ন ন। করিলে আখাাদন পায় না"? 
ধ ইজিযী কি? এক বুদ্ধিবা বোগসাপ।। সতকাং দেই পরষ লীলা মধ্যে 
অবস্থিত, রাপব এডি শিুপ্যঞ্ক ভগবানের ভা বৃক্ধতে পালে দাই। স্বতরাং জোর 
করি! অন্রতরুছে। পড়িরেই ভুনা | আরা দিত দেই অমৃতে অবস্থিত রহিগ়াছি 
ক্ষিন্ত সে ভপবৎ জ্ঞান কোথায়? সে প্রেম কোথায়? আর: 


৩ পৰা | ১৩১৪ 


হ়ণীর্ব পঞ্চরাতজে আছে-- 
“আনলো দ্বিবিধং প্রাজে। মূর্তমূর্ত প্রতেদত:। 
অমুর্ভরপ্যাশ্রয়ো মূঝৌ মূর্ভানন্দোহচযাতোমতঃ॥৮ ইত্যাদি । 

আনন্দ ছুই প্রকার, একটা মূর্ত, অপরটা অমুর্দ। কিন্তু অমূর্তের 
আশ্রয় মুর্তীনন্দ, * সেই মুর্ভতানন্দই ভগবান্‌ শ্রীকঞচ। আব ধিনি অনূর্ভ, 
তিনি পরমাঝ্, জ্ঞানময় নিগুণস্থরূপ, নির্ষিকধর বর্ম । ইহাই সাধুগণের 
অভিপ্রেত । 

শ্রীমপ্তাগবতের একাদশ -স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব মহাশয়কে নিফাম কর্পের 
গ্র্কৃত তত্ব এইরূপে উদাহরণ দিয়! বুঝাইয়। দিয়াছেন 

পসত্বগণ সভা হইলে স্বর্গলোকে গমন কবে, রজো গণ সুতা হইলে 

"০৮ গমন কবে, তমোগুণে মৃতা হইলে নরকে গন করে, এবং 

হাকেরা আমিত্তে গমন করে। বনে বাসঞসাত্বিক বাস, গ্রামে 

।দ রাজপিক বাপ, দ্যুতার্দি গৃহে বাঁদ তাঁমসিক বাস, এবং আমাগ নিকেতনে 
যেবাস তাহাকে নিগুণ বলা ফায়। সঙ্গরছিত কর্তাকে সাত্বিক, রাঙ্গান্ধ 
কর্তীকে রাজস, স্থতিবিভ্রষ্ট কর্তীকে তামস, এবং আসার সেবাকারী' 
কত্তাকে নিগুণ বলা যায়। পবিত্র, হিতকর, অনান্লাসলত্য আহার সান্বিক, 
ইন্দ্রির সুখকর আহার রাজসিক, অণুচি কষ্টকর আহার তামস, এবং 
আমাতে নিবেদিত তক্ষ্য মাক্জই নিগুণ। আত্ম! হইতে সমুভূত সুখ সাত্বিক, 
বিষয়জনিত সুখ রাজসিক, মোহ দৈহানদি সমুভ্ৃত সুখ তামস, এবং আমাব 
চিন্তাজনিত যে স্থুখ তাহাই নিগ্ড৭” ইত্যাদি। সুতরাং শ্রীকঞ্চের লীলাদি 
চিন্তাজনিত পরমানন্দ নিগুণ আনন্দ, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকষ্ণের নাম ও 
রূপ এবং বিগ্রহ একই; ভিন্নতেদ নাই, সত্যভামার দর্পচূর্ণ দময়ে ইহা 
স্প্ীকৃত হইয়াছে। 





শপ 





পর 


* আনন্দ কি মূত্ততাৰ? মূর্ততাবের উপর অমূর্ত আনন্দ স্থাপিত হইতে পায়ে , কিন্ত 
আনন্দ যার্রেই জ্ঞান জ্ঞাত জেয় কর্তা কন্খ ক্রিয়া. প্রভৃতি, বাক্তগাষে লয় হইয়া বাঁর। - 
অ।মাদের ক্ষুত্র আননোও আসর] সাময়িক ভাবে সংসার ও ব্যক্তঙাষ তুলিয়া যাই 
ভুমানলের ত কথাই নাই। ভ্রী- ়ঃ 


বৈশাখ ] হিন্দুদশন। ত€ 
মধুরভজন * বৈষ্ঃন ধর্মের অবনতি নহে, প্রতুযুত সর্বধর্খের সারাৎসার 
অংশ। আমার প্রবন্ধ এভন পরে শ্রদ্ধেয় রাজেপ্রবাবুর মনোযোগ 
আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে দেখিয়া পরমন্ত্রখী হইয়াছি। আমাব বোধ 
হইতেছে অচিরে রাধিকার অভিসম্পাত রাজেন্ত্রধাবুর উপর কার্য করিবে। 
রাজেন্দ্রবাবু এক জন অতিউচ্চ অধিকারী, সাধনারাক্য্যে বহুদূর অগ্রসর 
হইয়াছেন ; সুতরাং তীহার স্তায় ভজনানন্দ মহাপুক্ষ নিষ্কাম মধুর ভজনের 
প্রকৃত তথ্য জগৎ সমীপে উদবাটিত করিলে নরজগতের একটা মহান উপকার 
হইবে শ্রীরাধারাণীর শাপটী এই-_ 
প্ৰধু হে নির্জনে পেয়েছি কিছু কছি। 
তোম। না দেখিয়া প্রাণ, সদা করে আন চাঁন 
তোমারি কারণে এত সি ॥ 
নন্বহুত' সনে, যোষিং দোধিতাগণে, 
কো নছে গোকুল নাপী। 
হাঁম অভাগিনী, কূল হলঙ্বিনী, 
কহিতে নয়নে বছে বারি ॥ 
আনের কলঙ্ক কথ আন না ফহয়ত, 
সো ইহ বিধির বিধান। 
"আমারি কলঙ্ক হত, গাওভ ভাগবত, 
চকারই বেদ-পুরাণ ॥ 
€কহ বলে ধীরি ধ্বীরি, কেছ জপে উচ্চ করি: 
কেহ ত ভাবয়ে মনে মনে । 


পপ শীকজস্পিশী 








সপ পাশ পপি পপ 
সপ 


* আনার ব্যক্ত্যটা জানকীধাবু বুঝিডে পারেন নাই। ঘেভ্ক্তি অর্থে কেবল সুত্র 
আস্বাদন, যে ভুক্তিতে জীবের কেখল.ভে [গু ঠলস। অপুরক্+-_সে ভক্তি কাম ভিন্ন অগ্ঠ কিছু 
নহে। এ ভক্কিতে জীব আপনার সুপ্ধ আনন্দাত্ক ইঞ্ির প্রীতির লালন। করে। 
এষহা খ্রভ কি এই কথাই কলেদ নাই? হইহাকি আজ্েক্র় আীভি নছে? এ ভোগ 
ল/লপা কি আপন আলমের দ্য নহে? ইহ।তে কি কৃক্েত্রিয় ধীতিরূপ পরম ত্যাগত্1ব 


লক্ষত হয়? পর 


৮০ প্র! । [১১ 


অহেবকি আশ্চর্য্য কণা, বখাঁগে। শুনেছে কোথা 
গুরু দের যেবকেরুহ কানে ॥ 

আমার কথায় খাকে যে, আম্ারঞ্ঈত হো"ক, সে 
বস কহিলাম এই বুন্নাবনে । 

শুনি রামানন্দ সুখে, , . বচন ন। স্ববে মুখে 
ধার বহে ও ছুটী নয়নে ॥৮৮ 


" ফ্কামাকাঙ্ঞা প্রবৃন্তিমুলক, বেদোক্ত ধর্মধাকাজশ সাস্বিক নিবৃত্তিমূণ্ন ক, 
আর শ্রীভগবানে নিগুপ, অহৈতুকী (নিজেক্তিয় সুখস্প্‌হা ভেতু নহে) 
আকাজণ নিগুপ বা লিষ্কাম। গোপিকাগণ গুণমন্স দেহ ভ্যাগ করিয়া। 
এই নিগুণধাষ"উপনীত হইয়াছলেন। |] 

এখন গাও পাঠকগণ'। জয় গোপীগণেব নিক্ষাম রাসবিভারেব জয় ॥ 
€গাপীগণ সামান্ত জন্ত নহেন। তাহাবা আত্মাকে ধানি করিয় তৃপ্ত 
হইবার জন্ত নছেন। হে শুক্কজ্ঞান! হে নিবাকার ব্রহ্ষক্ঞান। তুমি 
গোপী-শিষ্যেক নিকট হুইন্তে দূরে পলায়ন কবিয়া “একা বাদ্ধিতীয়ং* 
এর ঘাড়ে গিয়া চাপ। গোপী-চানে রুষেঃের অঙ্গ সঙ্গ, অথচ নিজাম অঙ্গ পঙ্গ 
€গাপীর নিকট শ্রীরুষ্ণ লিখিয়াছেন-__ 


“সালোকা সাষ্টি সামীপ্য স্বাকপ্যকত্বমপ্াত । 
দীয়মানং ন গৃহুত্তি বিন! মৎ্ সেবনং আনা3 1”, 
ভাগবত ৩২৯১৩ 


তকে গাও পোপীর জয়। হে শ্রুতিগণ ! তোমাদের মুলশক্তি যে মাগি 
ব্রক্জের গোপিকা। তোমরা অস্ত কাচাকে বেদধর্ম্বের ভয় দেখাইতে 
বপিয়াছ ? শ্রুতিথণ অস্তদিন ধবিরা ধীহার অঙ্গের যৌরভ দিপি তির্শি 
ধিক করিয়াছেন, .ঘেই ভগবান নাজি গোপ এব: শ্রতিগণ গেপিক! | 
তে স্বর্ণের !' তুমি ন্ন চণ্ডীতে বাঁলয়াছেলে বিষ্পুর মহামায়ার প্রভাবে 
জীবকুল মমতাবন্ধে নিপতিত । এখন কোথায় বহিল তোমার মোহগর্ড /. 
মারাস্কুপের ছার 'ব উন্মেনচিভ হইল। গোঁপীগশ পুর্ণ ভগরান্কে যে 
ধরিয়। কসিলেন |» ভগবান্‌ ক্রোমেব দায়ে বাণ বপিলেন--গোপীর কাছে 


€ 


বৈশাখ ] পর্থীকরণ। ও 


মানিবীর কাছোধ * কাণ লাকি গোঁপী মানবী, আব ভগবান্‌ মানামনু 1 
আর ভগবান্‌ অতিদূপেকবস্ত সছেল । ক্সচিত্রা, অগমা, নিয়াকার লেন 
ওঁ যে ভগবান: গ্োপীর কু্সথারে ! পাঠকগণ ! একবার চলনা, গোপীর 
অনুমতি লইয়! কুঞ্জঘাঁবে ভগবানের মুখখানি দ্েখিগ্কা আলি, ভরীফুখের 
হাদি দেবি আসি ; আব যদি পারি, ও রাজীব-চরহে আছ্ছাসমর্পণ করিত £ 
আ'জি মানব জাতির কফি মহালয়োল্লাস। বল দোখ পাঠকগগ !? আজ খাই 
রাঙ্জ1, কি -কুষ্। রাজা? আজ মানব জনী, কি ভগবান জী ? 'গ্যাজ 
বেদধন্্ব বড়, কি রাজধর্্ বড়? আজ বৈকুষ্ বড়? কিকৃন্দাবন্থ বড় ! 
আজ'মানবী বড়, কি লক্ষ্মী বড়? চল নাবকলে কুপ্তহারে যাইবা মলের 
ছঃখ ভ্বানাই গে! তথবান্‌! গায়ে বড় আফাত .লাগয়াছে। 'সংযার 
ভয়ঙ্কর পিচ্ছিল পথ, পুনঃ পুনঃ পদহ্থলন হইঙেছে, পুনঃ পুনঃ আছাড় 
খাইয়! পড়িতেছি, জার পারি না। 
| *তট্মে। নির্চেহি করপঞ্চজমার্তবন্ধে! ! 
সপ্তস্তমেফু চ শিরঃনুচ কিন্কপীণাং ॥” 
( ভাবত, ঝাসলীলা, গোপীবাক্য )। 
(ক্রমশঃ) শ্রীজান্কীলাব পাল, শামী ॥ 


পর 


পর্কীকরণ। 


( পুর্ব প্রকাশিতের পব। ) 
ন ক্রদ্ধং পরুষং ভ্রপ্লাদেতৎ সাধোস্ত লক্ষণং ॥ ্ট 
সন্মান হৃষ্ট ব অপম]ুনে কুপিত ন। হওয়া গরবং ক্র দ্ধ, হইলে,ও পরুষবা.কা? 
প্রয়োগ না করা সাধুর লক্ষণ। 





* লেখক এইমাত্র বলিলেন যে প্রোপীগণ প্রাকৃত অস্ত নহে) তবে এখন আধাস্কং 
মানর ভাবটী তুপপৰ করেন €ফন ? এই মানব বুদ্ধি অইয়াই ত বত গোল। ট.৮ছুনন। 
ধাকিলে রূপ গ্রহণ তু নু । তত্রুপ ভিতঙ্গের তগবব্চ।ত্র একট. ন! হহজে সীকগ বালক 
জানা বায়না | জীব এই ভিতরের ভগবস্তাব “হু; বর্গ/শ্মি” সাসনায বা তাকুল্পি 'নাসিৎ 
ভ্তগবানের দাস* ্রন্থতি ভ[বের দ্বার বুঝিতে পারে! ত্র সাধনায় প্রথমেই দেহ. 
দেহীভ।ক বিসঞ্জন দিতে হয" ন্জবে বেদান্তের অপরাধ কি তাহা বুঝ। গেল না হ্ী-রহ 


৩৮ পন্থ: | [ ১৩১৪ 


গধর্ম যানে, নিজের অনুষ্ঠেত পর্থ। আ্াঙ্ধণ, ক্ষজিয়, বৈ ক শুর্দের 
শ্বধর্থ পৃথক পৃথক যানবীয় শান্তে বর্ণিত হইজাছে। খা 

জাক্কণদিখের অধ্যাপন, অথ্যপ্বণ, ঘ্খণ, যাজন। দাম ও প্রতিগ্রথ, এই চুর 
কর্ম শ্বখস্ বজিয়া জানিবে। 
_ ক্ষর্জিরছিগের প্র্জা-প্রতিপালন, দান, অধা রণ, যজ্ঞ অক চলন বধিভাদির 
অবব্রত্ত আসেবন এইগুলি স্বধন্দী বলিয়া জানিবে। 

বৈশুদিগের পগুপালন, দান, যজ্ঞ, অধায়ণ, জলপথে ও স্বলপথে বাণিজ্য 
করিকর্্ম এবং বৃদ্ধির জন্তু ধন প্রয়োগ, এই গুপি স্বধর্শ বলিয়। জানিবে। 

ধাতা শুদ্রদিগের পক্ষে এই কর্দের ভার সহর্পণণ করিলেন যে; "ইরা 
অয়! বিহীন হইয়! প্রাধান্চরপে এই বর্ণজয়ের সেবা! গপ্াষা করিতবক | ইছাই 
তাছাদেক শ্ব্ধর্ঘ বলিয়া জানিবে । 

একের ধর্ম, অন্যে প্রতিপালন করিতে শানে নিষেধ আছে। সণ 
শ্স্বধর্দ মরণং শ্রেম পরধর্ ভয়াবহ ।”” স্বধর্্ে থাকিয়া কষ্ট পাইয়া মরণ 
হইলেও তাহার শ্রেয় অর্থাৎ মঙ্গল হয়; পরস্ত পরধর্ম গ্রহণে জুখ পাইলেও 
“উহ! পরিণখত্ষ নকূকোতপাঙ্গক হইয়া গাকে । বক্কের তেজে ফেচ পরধর্ণগ্রাহী 
হইয়া ঘখেচ্চচারী হইলেই.ষে জিতিয়া গে'লন, তাহা। নে ; এ চাতুরী শেষ 
গরিণামে স্থারী হয় না। ছুই বিশেষণ মুখারপে বাহাতে থাকে, এমন 
ঈদ গুরুর লমাঁগম করিবে । 
শিষ্য । আপনি, গুরুর শ্রোত্রিয ও ব্রহ্ধনিষ্ঠ৪ এই বিশেষণ সুখ্য 
কহিয়াছেন। তাহার মধ্যে যদ এক বিশেফণাযুক্ত গুরু হয়, তকে 
উহাতে কল্যাণকাঁরক বোঁধ হইবে কিনা ? 

গুরু । এক বিশেষণধুক্ত গুরুর নিঃসনেকহ €বোধ হয় নাঁ। সেট জপ্ত 
ছুই বিশেষণযুক্ত গুরুর শরণাপন্ধ হইবার আঁবস্তক | এই বিষদ্গে আমি একটা 
ঘ্াস্ত দিতোছি। 

দৃষ্টান্ত । কোন এক শ্বদেশগমনেক্ছু পুরুষ দেশে ফাইবার পথে চলিক্ে 
লাগিল; ফাইতে কাইত পথিমফো ঞকটী নদীরু নিকট আসি পড়িল ।: 
তখন & নাগ উত্তীর্থ হইবার জন্ত আটে ছাঝমান থাকিয়া ৫কান এক 
্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিত লাগিল যে. আমাকে নর্দা উত্তীর্ণ হইবার জন্ত কি 


বৈশাখ প%করণ। নও 


করিতে হুছবে 1 ও কা জানা সেই-নদী আন্ত কেন এক পুরুষ, 
যাহার শরীর হুষটপুষ্ট ও বলিষ্ঠছিল এবং চপিতেও সমর্থ কিন্তু স্ন্ধ ছি তখন 
দে বলিতে লাগিল যে? আমার স্কষ্ধের উপরে তুমি উপবেশন কর, আমি 
তোমার লইয়! নদীর পরপারে উত্তীর্ণ করিয়া দিব। অন্ধের এবঙপ্ুকাঁর 
বাক্য গুনিয়। পারে গস্থনশীল বাক্তি মননে মনে বিবেচনা করিয়া! দেখিল যে, 
এ ব্যক্তি অন্ধ,এবং পরপারের ( সুখের ) কিনারাও দেখে নাই, তবে কিকপে 
আঘাকে ওতীর্ণ করিতে পারিবে? অতএব উহ্থাকে বিশ্বাস করিজ। গমন 
কর! ভয়ের হেতু হর়। এই জন্ড তাহাকে “না” বলিয়। উত্তর দিল। «এ 
'লময়ে গী টস অপর. একটা পঙ্গু পুরুষ বসিয়াছিল, সে চক্ষে দেখিতে পাইত। 
সেই পঙ্গু পুরুষ এ পরপার গমনেচ্ছু ব্যক্তিকে বলিল €য, তোমার অন্ত 
কাহারও সঙ্গে হাইবার গ্রক্ধোজন নাই, কেন না নদীতে জল খুব কম,. তাহা 
আমি দানি? অতএব আমি যেদিকে যাইতে বলি, তুমি সেই দিকে যাও, 
তাঁক। হহলে জনাগ়াসে পার কুইন্স যাইবে । এই বলিক়। নির্দেশ করিল যে, 
এই কিনারাতে তুমি একটু নীচু হুইয়! "বিশ কদম” (বিংশতি পদ গ্েপ) 
£সাঝ। চলিয়া দক্ষিণ দিকে কিছু ফিরিয়া চলিয়া যাইবে! তবে বিনা! বিস্গে 
পার হুইখে। এ্রইর্জীপ পঙ্গু বচন শুনিয়া তাহাতে সেই পারশ্নশীল ব্যক্তি 
বিশ্বাদ হইল মা । কারণ, সে বিবেচনা করিতে লাগিল যে ধর ব্যকি নিজে 
পঙ্গু এবং কোন দিনও (নিক্ষে) নদীতে নাষে নাই, উহাতে জল বেশী 
আছে কি কম আছে, তাহা সে শ্বরং জানে না। আতএব উহার 
কথায় আমি যদি যাই, আঁ মধ্যে যদি জল বেশী হয়, তজ্জন্ত স্ঞামি 
ডুবিলে সে কি আমার সহায়তা করিতে পাবিবে? এইরূপ নির্ধারণ 
করিয়া উহার কথ! মানিল না। এই প্রকারে, যদিও সেই পঙ্গু সত্য 
কথ! বলিগাছিল, আর জল ও কম ছিল, তণাপি সেই বস্তা €(উপ- 
দেষ্ট।) পঙ্গু হওয়ায় উহার বাক্যে বিশ্বাস হইল না) এবং পরপারেও 
বাওর! হইব না। ক্রমশঃ | 


গিঞ্ধ! । 
বিজ্ঞান প্রাচ্য ও প্রতীচ্য 1 


প্রতীচা দর্শল গু বিজ্ঞান ও জডবাদী উভয়েই সেইভ্রন্ত ধর্দব্যাপারের বিরোধী বলিক। সঙ্গে 
হয় 'অঁডবিজঞান বলেন ধে জড় পর্দার্থ (1790167 ) ও শি (12767 ) এই দুইযনের 
সম্মিলন হৃষ্টি। এই স্ক্কিতে চৈতন্ত নাই, ও থাকিলেঞ্ড তা্ছার বিশেষ স্থান নাই । জড় 
আপনার নিরমে অপ্রতিহ্ত প্রন্তাবে চলিতেছে, চৈতস্তের দ্বার তর. ক্রিয়া ও 
গতির বাজ ছয় ৮1 সাংখোর প্রকুতি যেমন আপনিই কার্ধা ক্করে ও তাগাতে 
পুরুষের কোন হাত লাই, জড় বিজ্ঞানে তদ্রপ। এইমহ 34. 311৮5710355 থে 
ঘুক্তি ঘার। খণ্ডন করিতেছেন তাহ) জআানিলে আমরা লাংখ্যমততর - উত্তর, দিতে 
সক্ষম ছই। শঙ্ষরাচার্ধ্য যে যুক্তিতে --সাংখামত থণ্ডন করেন ইহাও ঠিক সেইরূপ। 
পহ্কর বলেল যে গুণ সামা হইতে সাম্যচ্যুতি বা প্রকীশ হইতে কালে প্রকৃতির এভ্ভীত শক্তি 
'ৰিশেষের আবধগ্ঠ কতা ম্বীকার করিতে হয়। 310 01৮51 ও এপ্রকার ঘুদ্কি অবলম্বন 
করেন। তিনি বলেন যে জড ও শক্তির মিশ্রনে কাধ্য হয় বটে, কিন্তু তাঙাঙতে চৈতন্যের অধা, 
কউ! শৃচি্ত হখ্জু। স্ভ্যবটে, জও লৌহমগ রেল খফে বলিগাই এপ্জিনের শক্তিকে একদিকে 
চাল[ইয়। এরল পাডীগ গন্তব্য স্থানে ধাইবার গতি নাধিত হয় ' কিন্তু রেলের শক্তি তামসিক ও 
উদ্বার। এপ্পনের শক্তিকে অন্তদিক্ে প্রতিহত করিয়। একদিকে চালিত কর! হয় | কিন্তু ইহা 
তেও চৈস্ভের অভ।বশূঃচত হয না; এঞ্জনেরশ্তি কেবল মানব চৈতস্তের সহাধ্যে জড় জল 
হইতে প্রকট হয়, পট এ শতক মালৰ বুদ্ধিব লাহায্যে 'ট20918059 ০0০%6: কাপে 
পরিণত কর! হয় । রে ও মানববুদ্ধর সাহ।তয্য ব্যবহৃত হইয়। গ্রতির সাহ।য়তা করিতে 
পরে। সুগর।ং এক্ানে তিন ট শক্তির ক্রিয়া পরিলক্ষেত হয় । প্রেথমতঃ রেল ব1 লৌহ খণ্ডের 
তামসিকতা! বা 15515621706 শক্তি এমন ব্যবহৃত হয় যে সেই তাসসিকতাই চৈতষ্টের 
উদোগ্ত সধিউ করিতে পারে । ধিতীয়তঃ এঞ্জিনে রাজনিক বা কাধ্যক্রী শক্তি এছ শক্কও 
প্রতিদ্বনদিত। মূলক ব। চ251502109 বাচক ফলের সাহাধো 18032015107 বা বৃদ্ধি শক্তিকে 
ন127520707 বা গতি শক্তিতে পরিণত করে। ইহটঁতে ও চৈতন্টের কার্ধ্য আছে। তৎপক্জে 
এই ছুইপ্রকার শক্তিকে উত্স ব| সাতিক শক্তিদ্বার। চালত করিয়। বিশেষ কার্যাসাধিত হু । 

এ বিষন্ষে প্রচ বিজ্ঞান ক বলেন? উহ।রু মত এরূপ । এুগং ব! প্রধান ভাব জানিতে 
গেলে তাষলিক বা! £55152705 শত্তির আবগ্তকত। আছে বলিয়াই ব্রহ্মার তত্ব হুহি। তত 
জক্ধদকে ভ্ফেক এবং তৈভন্তে শ্ুতিছ্নি ব্জিহাহে তাহা ফহটধে, আনিষ্য্ডি স।ধিস্ত 
হয়। এপ্রিনের শক্তিধন্্র মূলক এবং শি বাপারে ইহাকে বিষুখর 01847715718 বা সংহনন 
শর্তিবলে | জীব শক্তি কেনা মুলক চৈতন্ত উহাই শিবশক্তি ও এই শক্তির সাহায্যে জগৎ 
ব্যাপার চলিত ও রক্ষিত হয়। জীবতুত।ং মহা বাহো বয়েদং ধ্্যতে জগৎ ॥ 

এই স্তিন ভাবে জ্রগৎ। কিন্তু তিনের জভীত এবং মহ্ত্বর পরম একত। ভাবে াছে। 
এই মহান ভাবে আর তত্ব, ইন্ডরিগ্স ও জীব ব। দেবতা কপ ভিন্নতা নাই। এই মহান ভাবে 
তিন ভাঁষই সমস্বিত। এই ভাক আছে বলিয়াই বিভিন্ন ভাবগুলি পরম্পরের উপর, ক্রিয়া 
করতে পারে, 517 01৮67 1,০8০ এ ভাব দেখিতে পান নাই । ইহ পরম - গতি 
ও পরস্স পদার্থ । ইহাই ধর্পের উপকারিত। প্রতিপন্ন করিতেছে। এই একতই সনাতন ধর্দের 
মুল তাব। ইছ। হইতেই ভক্তি ও মুক্তি। এই অপাপবিদ্ধ, শুদ্ধ, নিরগ্রনই অটমগের স্বগীপ 
ভাব ও অলয়। 











11), ৪2 
১১ ডি 
রি ৫ ৃ্‌ | ৬. আট ধ শর সস ১৭, 
ডে রর ৃ তি 
১ শহ ৬. রি খু 
রী ২ 
হু 
। বগি 
বু রি এ গর. শ ৃ 
/ ই 
রি ০ 
রি / নী? 


মার ১ 
হি _ 
মহা জনোযেন গত: 


৯ 


টি 
্ 





ডট রর্্ব্ 


১১শাভাগ। জ্যন্ত ১৩১৪ নাল । য় সংখা । 





মানবের ইতিবৃত্ত । 


ও নমে। গুকদেবায়। 
শ্রথম অধ্যাঘ। 


গু লারায়ণং পবোহব্াক্ত অগুমব্যাকসম বং। 
অগুসান্তত্বিমে লোক; সম্তদ্বীপাচ মেদিনী | 


আনবের আধ্যাত্মিক উতপণ্িক্রম। 


রত অর্ধ শতাব্দী ধরিয়। পাশ্চাত্য হিদ্তষন মানবের উতপন্ডিজখ নির্ধারণ 
ঈ্কিতে এ্রসাস পাইতেছে।. জন্মনীতে, ভ্রান্সে ও ইংলত্ডে, এ বিষয়ে ধে 
সফল ভুরি ভুরি প্রমাঁণ ও তথ্য সংগ্রহ,কর। হইয়াছে, বিজ্ঞানবিদ্‌ পঞ্িতগণ 
তাঁছা তন্ন তন্ন করিয়া মানব তস্বের ধারাবাহিক কৃপ,ছ্রেম নির্ণয় করিতে চেষ্টা 
কষারিঘাছেন ৬্তাহারা দেখাইয়াছেন, কিরূপে প্রান্তিক আদিম আগের রাঁশা 


পদ্থ!। [ ১৩১৪ 


ফটিক (71 গা হইতে ক্রমোয়্তি বলে বর্তমান স্থুলভ্য প্রিক্ষত মনুধ্য 
উদ্তত হইয়াছে ৭ কিন্ত কেবল মাত্র মানবের স্ুলদেছের উৎপত্তি ও গঠন সম্থ- 
দ্বেই উক্ত পিতগণের গবেষণ! ও অনুলন্ধান পর্যবসিত হওয়ায়, তাছ! অন 
ম্পূর্ণ রহিয়াছে । বস্তঃ মানবদেহ বিধাতার এক অপূর্ব সৃষ্টি। ইহা অতি 
হুক শিল্প নৈপুণ্যের আদর্শ, কারুকার্ধ্যময় গুঁঢ় রসতাুত্ত একটা বন্তরকিশেষ । 
প্রতোক প্রকার প্রাণীজগতে কিরূপে অল্পে অল্নে ক্রমশঃ যুগ যুগাস্তর কাল 
ব্যাপিয়া কোষান্থ হইতৈ কোধানুর ক্রমোননতি হইয়। এই দেহযস্ত্ের উঁ্নতি সাধিত 
হইয়াছে এবং এক অবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে কিদধপে অবস্থাস্তর ঘটিয়।ছে এবং 
কিন্নধপ একটা কোধাস্থ ইইতে অসংখা পরম্পর সংশ্লরিই কোষানুপুর উৎপন্ন 
হইতেছে, তাহ! পাশ্চাতা বিজ্ঞানবিদেরা মলীম দৈর্যযসহকারে ও অগাধ বুদ্ধি 
ধলে প্রদর্শন করিত অনেকাংশে রুতকার্ধ্য হইয়াছেন । ইহা সামান্ত গ্রশংলা 
ভ কম গৌরবের বিষয় নহে। কিন্তু বর্ণিত অবস্থান্তরের ও জ্মিক উন্নতির 
গুঢ়তত্ব সম্বন্ধে তাহাদের অতিজ্ঞতার অভাব হওয়ায়, অলেক গুলে ভ্রমগ্রমাদ 
ঘটিয়াছে। তাহাতে এই হইয়াছে যে, গ্রক্কতপক্ষে এক জীব শ্রেণী অপর শ্রেণী 
হইতে গণনাতীত কাল ব্যাপিয়া পৃণক খাকিলে৪ তাহাদিগকে একই সমগ্নের 
একই শ্রেপীমধ্যে গণনা করা হইয়াছে । আবার পূর্ববর্তী শ্রেণীকে পরে 
আনয়ন করা হুইয়াছে। তাহার ফল এই দাড়াইয়াছে যে, ধাার! প্রন্কত 
পক্ষে বংশধর ও স্থলবর্ভী, তাহাদিগকে পূর্বপুরুষ ও পূর্ববর্তীগণে কাঁসনে 
সমাসীন করা হইয়াছে । তাহাতে প্রকূত তত্বনির্ণয়ের পক্ষে নানারপ অস্থবিধা 
ঘটিয়াছে। কিন্তু শরীরতত্বের সুক্রনুসন্ধান করিণেও মানবের প্রকৃত ইতি- 
বৃত্তের মূলানুসন্ধান কর! হইল না। কারণ প্ররূত মানব সুধু স্থল দেহ নছে। 
দেহ মানবের ক্ষণভঙ্ষুর ৰাহাবরণ মাত্র । 
বাপাংলি ভীর্ণানি ষথ! বিহার নবানি গৃহাতি নরোহপরাপি। 
তথ! শরীরাণি বিহার জীরণন্তন্তানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ গীতা । 

তাই দেহতত্ব জানিলে মানবতত্ব জান! হইল না & দেহাভাত্তরে হদযাকাশে 
€য অবিনশ্বর আত্ম। বিবাজমান আছেন্ু, এবং এই আত্মার শক্কি স্বরূপ খে 
জন ও বুদ্ধি বিকাশ প্রাণ্ড হুইস্গ। বাহ্‌ অগতে বিদ্যঙান রহিয়াছে, তৎসন্বক্কে 
কিছুই জানা বায় না। কাজেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌ পপ্ডিষ্াণ নিত্য ও 


-জ্যোন্ট মানবের ইতিবৃত্ত । 


অঙ্যাবহীকীধ তত্ব গুলি ত্যাগ কফরিকা অকিঞ্চিংকর ও ধিনখর শরীরতর্থেরই 
মাত্র আলোচনা কন্িয়াছেম। ফিস্ক পরমভক্তিভাজন পুজাতম খবিগণ 
আরবের কল্যাণের নিমিভ পুরাকালে যে শান্ত প্রচার কক্ষিয়! ও শিক্ষা দিয়া 
গিরাঁছেন, এবং বে-শান্ জগতের প্রধান প্রধান প্রত্যেক ধর্খেই পুমহ পুনঃ 
আলোচিত ফ্রুবসত্য বলিক1 গৃহীত ও প্রচাবিত হইয়াছে, সেই মহাতআ্ীগশ 
প্রবর্তিত শাস্ত্রে মানধজাতির ও মানব প্রকৃতির গ্রত্যেক অংশ সম্বন্ধেই প্রকষ 
ও বিশদ বর্ণনা আছে দেখ! বা | তল্সধো সনাতন হিন্দ শান্তেই এ সম্বন্ধে 
বিশদ ও সম্পূর্ণ ইতিহাস পাঁওয়1 যায, কিস্ত কেবল হিন্দু শান্বেই যে তাহার 
বর্ণনা আছে এমন নছে। মানব ফিরূপে দেব হইতে স্থাবরে, স্থাবর হইতে 
পুনরায় দেবত্ধে পরিণত হয়, অনান্ত ধর্ের ন্যায় ইসলাম ধরেও তাভার স্পট 
উল্লেখ দেখিতে পাঁওয়! যায়। মুসলমান ধর্মে আছে, “আমর! খোদাতাল্লা 
হইতে আপিয়াছি, আবার তীহার নিকট পৌছছিব-। 

গুজগত হইতে অন্ত্তা শাতিঃ্ররণীরা মাভাম ব্লেডেটক্কী কাত খধিগণের' 
শষা! বা উপালিকা ছিলেন। তিনি ধধিদের গ্রদর্শিত মত এবং তাহাদের অনু- 
স্পায় রাজধিস্তা রাজগুহ" যোগ সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থাদি *লিখিয়] গিয়াছেন, 
তঙ্মধ্ে (56016 0০০0175) নামক গ্রন্থ শীর্ষ স্থানীয় । একমাত্র এই 
শ্স্থকে অবলম্বন করিয়া মাঁনবের ইতিবৃত্ত সম্বঙ্গে যাহা যাহা জানা যা, 
তাহাই এস্কলে লিপিবন্ধ কর! হইল । 

মামযের প্রকৃত ইতিহাস জানতে হইলে তিনটা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য 

করা কর্তব্য) (১) আধ্যাত্মিক, (২) শারিরীক, এবং (৩) মানসিক, এই 
তিনটী ক্রম বিকাশের গ্রজি মনোযোগ করা উচিত । তন্মধ্যে জধাস্মিক 
ফ্রেমবিকাশই সর্ধ প্রধান; কারণ আত্মা (পুরুষ) পদাথের (প্রকিতির)- 
অধীখর | চিন্ন্নাত্ম। বাহ্‌ বস্তফে পরিচালন করেন; ইহাকে নির্দিষ্ট আকাঁর- 
বিশিষ্ট করেন। কাজেই আধ্যাত্মিক ইতিবৃক্ত পরিজ্ঞাত না হইপে) গ্রাকৃত 
মানবতত্ব "হা প্রহেতিকাবত্রছিয়া যায় । আত্মা (পুরুষ) আন্ডে আন্তে 
ভৌতিক পদার্থে ( শ্রক্ততিতে') অবতরণ করাকেই মানবের আধ্যাঞ্সিক 
ইতিবৃর কহে। অপন্ন পক্ষে প্রঞ্ৃতিতে জড়িত পুরুষের ( আম্মাক্ ) ক্রমশঃ 
উঠ্নতিকেই কেহ কেহ মানবের শারীরিক ইতিবুন্ত কাহে। 


৪৪ গঙ্! 1 [9৩১৪ 


ভিন্দুশাস্্ে গ্রথমটা”ক অন্থালোম (1701500) ও বিতীয়টাকে বিলোম 
(17750186020 কনে । উদ্ধভাগে অঙ্কলোম,-অষোছাগে বিলোম। একটা 
উর্ধদিক হইতে জ্াধোগামী, অপরটী আঅধোভাগ হইতে হইতে. উদ্ধ গানও 
ভইয়া উভয়কে যে স্ববনে মিলিত হয়, সেই সঙ্গমস্থলে মানবের আর একটা 
ক্রমবিকাশ আবস্ত হয়। এই তৃতীয়টীকে মানবের মানসিক ঈতিবপ্ত কছে। 
পুর্ব কথিত্ব হই তত্বকে এই মানসতন্ব সংযুক্ত করাতে এই. তিনটী তত্বের 
একত্র সমবাযে প্রকৃত মানব গঠিত হইয়াছে । জীব আত্মার! অন্তশ্থাত 
হয়া যথন স্থুলদেহে প্রবেশ লাভ কবে, তখন প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ হয়। 
যখন মানবের আধ্যাম্মিক, মানপিক ও দৈহিক ইতিবৃত্বের আলোচনা ক্ষরা 
যায়, ৩খন আমাদের সম্মুখে একটি অপূর্ব পৃশ্রের আবিভ্ভীব হয়। তখন 
কথঞ্চিৎ বুঝিতে সমর্থ হওয়া যায় যে, মানবপ্রবৃতি কি এক অভূতপূর্ব ও 
অত্যাম্চর্য্য পদার্থ! তখন*বুঝিতে গার! যায় যে, শক্তি সামথে মূলতঃ মানব 
ঈশ্বর । ম্যাডাম. ব্রেভেটস্কী বালন সামগ্মিক উপাধিত্রক্ম নিন্মীনেয় জন্য 
তিনটা ভিন্ন ভিন্ন ক্রম বিকাশ শ্বভাবতঃ বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু আনা, 
দেব বিশ্বে তাহারা অবিচ্ছিন্ন ভাবে পরস্পর সংশ্লিই হইয়া বিরাজমান আছে । 
প্রথম ক্ষেত্রজ্ঞ বাঁআর্দ জীন সম্বন্ধীয়, ইহাকে আধ্যাত্মিক বিকাশ বলে। 
দ্বিতীয় মানমিক বিকাশ) মাননপ্যানী ব মানদ্পুত্রগণ দ্বার ইছ! সম্পন্ন হইয়া 
থাকে । এই মানসধ্যানীগণকে সৌবদেব বা অগ্নি ও পিতৃ বল! হইয়া থাঁকে। 
তাহারা মানকের জ্ঞানচৈভন্য প্রদান কবে। তৃতীয়-_শারারিক বিকাশ; সৌর 
পিতৃগণেব ছায়াবলম্বনে মানবেব স্বাভাবিক স্ুলদেহ গঠিত হৃইরাছে। এই 
বিকাশ অআ্োতত্রয়েব একত্র সন্মিলগে মানব বর্তমানে এই প্রকার জ্ঞানবুদ্ধি- 
সম্পন্ন, হস্তপদ বিশিষ্ট জীবরূপে পরিণত হইস্াছে। 

এইব্ূপ দুরূহ বিষয়ের আলোচনা কর! যে কিরূপ কষ্টকর ব্যাপার তাহা 
সহজেই বুঝ! যায়৷ 

১। আধ্যাত্মিক ক্রম বিকাশ। 

সর্বাগ্রে মানবের আধ্যাত্মিক "ক্রমবিকাশের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধেই যথাসাধ্য 
আলোচন। কব! যাইতেছে । তবে বিষয় বড কঠিন, আলোচনা সন্তোষজনক 
হইবে না। ইহ বুঝাত হহলে ছুহটা স্থল প্রধান বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিতে 
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হইবে । (প্রথম) বিশ্বকর্ণা দেব শ্রেণী, (২য় )জম বিকাশঃ ক্ষেত্র ভ151- 
০6 7৮০10012)1 * এই আধ্যাত্মিক দেবগণপ পুর্ব পূর্বব কলে, পুর্বব পুর্ব 
বিশ্ব মগুলে তাহাদের মানবীক্ষ বিকাশের ও মানবীয় উন্নতির পরাকাষ্টা 
সম্পয় করিয়। "নব বিশ্বের স্থ্টি সম্বন্ধে স্ৃষ্টিকর্ভ! বক্ধার সাহাথ্য করিবার 
ক্ষমতালাভ করিয়াছেন ও ক্রমশঃ সেই পদে অধিরোহুন করিয়াছেন। তাহারা 
স্ষ্টিকার্য্যে ভগবানের সাহায্যকাবী। ভগবান তাহাদের সাহাষ্যে নুতন ব্রচ্ধা- 
গের স্বজন কাধ্য সম্পর কবেন। এই দেব সকল সৃষ্টি গ্রকরণের আদর্শ, 
(11061 ) তৈয়ার করেন এবং শ্ষ্টরিকার্ধ্য পবিচালন৷ করেন বলিয়া, তাহারা 
বিশ্বের শিল্পি ও স্থজনকর্ত। পে অভিঠিত হইয়া থাকেন । এই দেব শ্রেণীক 
সমস্তিকেই শাস্ত্রে প্বিশ্বকন্মা” বলা হইয়াছে । এই বিশ্বকণ্মাদের সম্বন্ধে 
আমাদের কিছু জানা নিতান্ত আবশ্তক ;কাবণ তাহারা বিশ্বে আধ্যাস্মিক, 
জীবনস্বূপ। তাহাদের দ্বারাই মানব জাতির আধ্যাত্মিক, মানসিক ও. 
দৈঠিক ক্রমবিকাশ ও উন্নতি সীধিত হইয়া থাকে । গ্রগাচ ভক্তি ও অন্ধ 
সহকারে এই বিশ্বদেবগণের বিষয় আলোচনা কবা ও অবগত হওয়া বাঞ্ছনীর। 

ইপ্তবিদ্য। সম্বন্ধে জগতে আবহমান কাল হইতে যে রহস্ত বিদ্যমান, 
আছে, অতি পুরাতন সনাতন রাজবিদা। এবং রাজগুহাযোগের £ সঙ্গে 
তাহার কোনরূপ ইতর ঘধিাশষ নাই । এই গুগুবিষ্ভার ইতিহাপ পাঠে 
জানা যায়, আমাদের বর্তমান বিশ্ব এত দীর্ঘকাল ব্যাপিয়* বি্বামান আছে, 
যে এই কালকে আমাদের পক্ষে অসীম এবং অনস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় 
না।' এই গণনায় আমাদের ব্রহ্মার স্থটি হইতে আজ পর্যন্ত ১, ৯ ৫৫, 
৮৮৪, ৭০৩ একশ পঁচানবনঈ (কোটী আটান্ন লক্ষ চৌরাশি হাজার সাতশত 
তিন বৎসর গত হইয়াছে। এইট সময়টা এত স্ুদীর্ধখ যে তৎসঘ্বন্ধে কেবল এই 
বাকা কয়টী বল! মাত্রই সাব; তাহা মানুষের ক্ষুত্র বুদ্ধিতে ধারণা কর 
একবারে অপস্ভব। যর্দি কিছু ধারণ! করিবার থাকে, তবে এইমান্র বলা 
যায় যে আমাদের এই বিশ্ব অসীম ও অনন্ত কাল ব্যাপিক্। বর্তমান আছে 1 
এখন নিবিষ্ট চিত্তে এবং সুগভীর চিন্তা শক্তি বলে বিশ্বের সেই আদি ষ্টিব 
গ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মানসচক্ষে কি দেখিতে পাওয়া যায় ? ভগবান্‌ 
মুর ভাষাদদ বজিতে গেলে ১ 


৬ ন্থা। চ১৩১৭ 


আসীদিংতমোভূতম প্রজ্ঞা তমলক্ষণং । 

অপ্রাতর্ক্যমবিজেরংপ্রন্থতমিব দর্ববতঃ ॥ 

তত স্বরসভূর্ডগবান ব্যত্তেগ বাঞ্জয়নিদং। 

মহাভৃতাদি বুত্বোজাঃ প্রাহ্রাসীতমোনুদ: ॥ 

যোহ সাবতীন্দ্িয়গ্রান্থঃ হুশ্মোহব্যক্ত সনাজনঃ। 

সর্বভূতষয়োহচিস্ত: এব স্বয়মুছতে। ॥ 

ফোহভিধ্যায় শরীরাৎ শ্বাৎসিস্থক্ষুর্বিবিধাঃ খজাঃ |. 

অপ এধঃ সসর্জাদৌ তাস বীজমবাস্থজৎ ! 

তদওম, ভবক্ৈমং সহআ্াংগুরমপ্রভঃ | 

তশ্মিব, জঙ্জে শ্বয়ংব্রঙ্গ! সর্বলো ক পিতামহঃ ॥ 

এই পরিদৃশ্ঠমান বিশ্বসংপার এককালে গাঢচ তমসাচ্ছন্ন ছিল ; তথনফ 'র' 

আবস্থ। গ্ুতক্ষের গোচরীভূত নহে) কোন লক্ষণ ছারা অনুমান করা. 
এনা! পন ইহ? তর্ক ও জ্ঞানের জ্বতীত হইর। সব্বতেঠভাবে বেন প্রগা 
নিদ্রায় অনিতৃত ছিল। পরে হ্বয়স্ু অব্যক্ত ভগবান মহাছছুতাদ তকে, 
প্রবুত্ত.বীর্ধ হুইয়া সেই তমোরাশিকে ধ্রংস করিয়া! প্রকাশিত হইলেন 
ঘিবি মনোমাজ গ্রাহ্‌, সস্দুতম, অব্যক্ত সনাতন সেই সব্রভূতময় অচিজ্ধয 


পুরুষ স্থয়ই প্রথমে শরীর!কারে গ্রাদ্ভূ ত হইয়াছিলেন। (ক্রমশঃ) 
-যুগল সেবক |, 
চৈতন্য কথা । 
সআত্রান্সরণ, | 


এইবার আমর! থিব সাহেবের বঙ্গে সুত্রের অর্থ অন্বেষণ কদ্ধিব।২ 
ফ্যাসের বেদাস্ত স্ত্রগুলি চারি অধ্যায়ে বিভক্ত । এক; এক অধাকগে। 
চারি চারি প্দ। শঙক্করাচার্ষেযর সুচনা অগুলরণ করিক়। কারতীতীর্থ এই. 
হব্রগুলির অধ্যাপ্গ ও পাদ গৃহ ভিন্ন ভিন্ন অধিকরণ বা! বিষয় নির্ণয় করিয়- 
ছেন। তাহার নির্ণীত অধিকরণ গুলিকে ব্যাসাধিকরণমাল] বলে। 
শান্ত ব্রক্মবিচারাখা। অধ্যায়াঃস্থা চতুবিধাঃ। 
ষমস্থ়াবিরোধোৌ হো দাধনং চ ফলং তথ ॥ 
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বন্ধ বিচার্ধা বেদাস্তচ্ত্র রূপ শাস্ত্রের চারি ন্অধ্ঠার্র। প্রথম 
অধ্যায়ের বিষধর সমহ্ত্, দ্বিতীর অধ্যাপ্পের বিষয় অবিরোধ, তৃতীয় অধ্যায়ের 
বিধর সাধন, চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয় ফল। 

শ্রম অধ্যায়ে ব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য সমূহের সমন্ব্ন কর! হইয়াছে। 

সমন্বয়ে ম্পষ্টলিঙ্গে প্রশ্নইত্েহপ্যুপাসাগম্‌ । 
জেয়গং পঙ্দমাত্রং চ চিন্তযং পাদেনুনুক্রমাৎ ॥ 

প্রথম অধ্যায়ে স্পষ্ট শ্রন্মলিঙ্গযুক্র অর্থাৎ স্প্রপে ব্রন্ধ প্রতিপাদক শ্রতি- 
বাঁকোর সমন্বয় করা হুইয়াছে। 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপাদ্য ব্রঙ্গাবাচক অন্পষ্ট শ্রুতিবাক্যের সময় করা 
হইয়াছে । 

ভৃতীয় অধ্যায়ে ভয় খ্রঙ্ধ গ্রতিপাদক অস্পষ্ট শ্রুতি বাকোর সময় 
করা হইয়াছে । " এবং চতুর্থ অধ্যায়ে কেবলমাত্র “অব্যক্ত” ইত্যাদি সন্ধিপ্ 
পদ্দ মাত্রের সমন্বন করা হছইয়াছে। 

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে সাঙ্াযোগ কানাদাদি শ্বতির সহিত 
এবং সাংখাঁদি প্রযুক্ত তর্কের সহিত বেদান্ত সমন্বয়ের ঘিরোধ পরিহার 
ফর! হইয়াছে। 

গ্বিতীর পাধে সাংখাদি মতের ছষ্টত্ব প্রদর্শন কর! হইয়াছে। 

ততীয় পাদের প্রথম ভাগে পঞ্চ মহাভূত বিধয়ক শ্রুতির এবং দ্বিতীয় 
ভাঁগে জীব শ্রুতির পরস্পর বিরোধ পরিহার করা হইয়াছে 

চতুর্থ পাদে লিঙ্গ শরীর বিষনক শ্রুতি সমুহের বিয়োধ পরিহ্থার কর] 
ছইয়াছে। 

ততীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে জীবের পরলোক গমনাগমন বিচারগুর্ববক 
বৈরাগ্য নিক্ষুপণ কর! হইয়াছে । স্থিতীর পাদ্দের প্রথম ভাগে 'ত্বং পদের 
এবং দ্বিতীয় ভাগে “তত? পদের শোধন করা হুইয়াছে। 

'ভূৃতীয় পাদে অগ্ুণ বিদ্যার গুণোপসংহার, এবং মিগুন-রদ্দে অপুনকুত। 
পদোপসংহার নিরূপিত হইয়াছে। 

চতুর্থপাদে নিগুণ জ্ঞানের বহিরঙ্গ সাধনভূত আশ্রম যজ্ঞাদি এবং 
স্তর সাধনভূত সম দম শ্রবণ-মনননিদিধ্যাসনাদি নিরূপিত হইয়াছে। 


৮ পন্য 1 ১৩১৪ 


চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদে জীবের মুক্তি, হ্বিতীপ্প পাদে আ্রি্মান 
জীবের উৎক্রান্তি, ভূতীয় পান্ধ উত্তরান্প মা এবং চতুর্থ পাদে ব্রন্ধগ্রাপ্তি 
ও ব্রদ্ধণলা্ধ নিরূপিত হইয়াছে । 
এই গন মোটামুটি অধিকরণ নির্ণয়। 
এইবার বিশেষ অধিকবণ মিকপণ করিতে গিয়। শঙ্করাচাগ্য রানানু আ- 
চা ও চৈতন্ত মহা প্রভুর মত্‌ ভেদ বুঝিতে পারিব। 
প্রথম অধ্যান্ব, প্রথম পাদ । 


প্রথম অধিকব্ণ হক্র ১-_ব্রঙ্গেয় বিচার্ধ্যত্ব | 

দ্বিতীয় এ হুত্র ২ ত্রাহ্গর লক্ষণ “জন্মাদ্যনা যত” 

ভতীয় প্র সুত্র ৩--+ত্রন্গ বেদের কর্তী এবং বেদৈকমের 

চতুর্থ প্র কুত্র ৪_বেদান্ত ব্রহ্মা বোধক এবং ব্রঙ্গেই 
পর্যাবসিত । 

পঞ্চম ও চত্র ৫-১১--আচতন্‌ প্রধান জগতের কর্ত। নঙ্কে 


এই পচ অধিকরণ পর্য্যন্ত কোন্দ খিব্দ নাই, 

ষষ্ঠ অধিকরণ লই! সামান্ত বিবাদ। অধিকবণের প্রকৃত অর্থ লইয়া 
€কান বিবাদ নাই। সুত্র ১২১৯1 তৈত্তিবীয় উপনিষদে “আনন্দময়” শক 
পরমাত্ম বাচক। লেইবপ ছন্দোগ্য উপনিষাদ উলিখিত “ন্সাদিত্যান্তর্গত 
ছিরপ্য় পুক্ুষ” “আকাশ” প্প্রাণ” ও “জ্যোতি” শব ত্রন্দা ঝা ঈশ্বর বাতক। 
€ সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম অধিকরণ। সুত্র ২০---২৭)1 

সেইল্পপ কৌধীকতী উপনিষদে “প্রথণোহশ্মি” ইত্যাদি বাকো প্রাণ শব্দ 
ব্রক্ধ বাটক | (১০ অধিকরণ শুত্র ২৮--৩১)। 

গ্রাথম অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদ | ৃ 

ছলৌগ্য উপনিধদে "লরবং খনিদং ব্রঙ্দ তজ্জলানিতি শান্ত উপালীত” 
এই কথা ব্লিয়৷ “সক্রতুং কুধীত মনোমক্ধ গ্রাণ শরীরাভ। রূপ” এইকপ বল 
হইঝাছে। এখন “মনোময়” “প্রাণ শরীরাভারূপঃ ৰলিলে জীবাত্মা। বুঝায়। 
কিন্তু পূর্ব ্ংশে, ব্রহ্মাই উপাপ্য বলিয়। উপনিষৎ বাক্য বহিয়শছে। .ভবে 
কি ব্রক্দা উপাস্য না জীব উপাস্য? উত্তর ব্রহ্ম উপাদ্য। (১ আধিকরণ 
স্তর ১-:৮)। | 


জ্যৈষ্ঠ ] চৈতগ্ত কথা। ৪৯ 


কারণ “সত্যকাম,” “সত্য সংকল্প,” "মাকাশেব সভায় সব্বমগতঃ* এ মকল 
গুণ,জরীবা্সীর পক্ষে সম্ভব নহে। (২ ও ৩ শ্আ)। 

উপনিষদের বাক্যে কর্ম ও কর্থাব ভেদ উপলক্ষিত আছে ।- অর্থাৎ 
শারীর জীবাত্মা! কর্তৃক ব্রদ্ধ (কর্ম) প্রাপ্ত হন। তেদ আছে বলিমাই উপ, 
গক ভাঁব। পতথোপাস্যোপাসক ভাবোহপি ভেদাধিষ্ঠ।ন এব)” এইজন্ 
“মনোময়ত্বাদি” বিশিষ্ট বাক্য শারীব জীবে প্রযুক্ত নহে" (৪ স্স্)। 

এক শব দ্বারা জীবাত্মা নিদ্দিষ্ট হয়। অপর শব্ধ ঘারা পরমাত্ম! নির্দি 
'হয়। স্ধথা স্ত্রীহি বা যবে বা স্তামাকো বা স্তাম্যক তুলো বৈরমন্ত মন্ত" 
রাস্মীন্‌ পুরুষে! হিরনয়ঃ ৮1 সতপথ ব্রাঙ্গণেব এই বাক্যে জীবাত্মা বাচক 
“ অন্তরাত্মান্‌ ” শব সপ্তম্যস্ত এবং ঈশ্বর বাঁক পপুকষ” শব্দ প্রথশ্রীন্ত। 
€(€ সত্ব) শ্বৃতিতেও জীব ঈশ্বরের ভেদ দর্শিত হইয়াছে । (৫ সুজ )1 

শঙ্গরাচার্য্য এই ষষ্ঠ স্ত্রেব টীক! লিখিতেছেন-- 

স্ৃতিশ্চ শারীর পরগাত্মনো ভেদেন দর্শয়তি "ঈশৃবঃ সর্ব ভূভানাং হনদ্দেশে 
হর্ুন তিষ্ঠতি। জ্রাময়ন্‌ সর্ধভূতানি ঘন্ত্রীকটানি যাষয়? ইত্যাক্ষ । 

এই পর্দ্যন্ত লিখয়াই শঙ্করাঁচার্য্যব মাঁথ! ঘুরিয়া গেল। তিনি দেখেন 
ব্যাসেৰ স্থাত্জেত জীব ঈশ্ববের ভেদ পাব্যন্ত হইতে চলিল। আর তিনি স্টিব 
থাকিতে পাবিলেন না। একবাব বেঁকে বসিলেন-প্অত্রাহ। কঃ পুনরয়ং 
শাবীরো নাম পরমাযআ্সনোহান্যে যঃ প্রতিসিধ্যতে * অনুপণত্তেস্ত ন শাবীবঃ ” 
ইত্যাদিনা। শ্রতিধ * নান্টোহতোহস্তি দ্রষ্টা নানোতোক্তিশোত1%.ইত্যেল- 
ঞাঁতীয়ত] পরমাজনোইন্টাধ্যাআ্বানং বারয়তি। তথা স্বৃতিরপিঃক্ষেত্রঞ্ং চাপি 
মাঁংবিদ্ধি সর্বক্ষেত্রে ভারত” ইত্যেব ঞ্াতীয়কেতি | অভ্রোচ্যতে । সত্যমেব 
সেতত্পর একত্বা দেহেপ্ত্রিয মনোবুদ্ধ,যপাধিভিঃ পরিচ্ছদ্যমাঁনো! বাঁলৈঃ শারীর 
ইত্যুপর্যযতে। যথা খটকরকাছ্যপাধিবনাৎ অপরিচ্ছিন্নবৎ অবভাদস্তে তদ্ধৎ। 
তদপেক্ষয়া চ কর্যাত্ কতৃত্াদি 2ভদ ব্যবহাবে! ন্‌ বিরুষাতে প্রাক প্তত্বমসি 
ইত্যাত্মৈক ত্বে1পদেশ গ্রহণাৎ। গৃহ।স্ত ত্বাত্মৈকত্বে বন্ধমোক্ষাদ সর্ধব্যব- 
হাঁর পরিসমাপ্তিবের স্তাঁৎ 1” 

“পরমাত্মা হইতে বিভিন এ শবীবাত্ম। আবাব কে? বেদান্ত হজ্েই 
ত শরীর নিরারিত হইয়াছে । শরতি ও স্থৃতির এক আত্মার নির্দেশ 

৭ 


৫১ গাথা । শ৯জঠ, 


করে) পরমাত্মাই দেহেন্ট্িস্স মনোবুছধি উপাধি কর্তৃক পরিচ্ছি্ হই 
মর্খগণ কর্তৃক “শারীর বলিয়া কথিত হুন। ঘট করফ্াদি ধারা, স্বাস্কবিক 
অপরিচ্ছিন্ন হইলেও আকাশ পরিচ্ছিক্নের াঁয় বোধ হয় 'খতর্ধি "্ততমসি 
এই উপদেশ আমরা গ্রহণ করিতে ন পারি, ততরিলই ঞে্ শ্বাবছার ৫ 
আ্মৈকত্ব জ্ঞান হইলে বন্ধ মোক্ষা্ি সকল ব্যবহারই বিন হী যা +”. 
ভাধ্যকাবেব লহিত এ পধ্যস্ত রামাহূজাচার্যের কের রিরোধ হয় 
নাই। এইবাব তাহাকে অন্ত্রধারণ করিতে হুইল । “গুজঞায় তেদ দেখা" 
ইভেছেন। ভাঁষাকার অভেদ দেখাইতেছেন। “ভেদই তা গুউক, খমভেদই 
সত হউক, বা ভেদাভেদই সত্য হউক, সুজের এইব্প দ্াঁষ্য সত্য 
হইতে গ্লাবে না। 
জীবন্ত ইব পরস্তাপি ব্রহ্মণঃ শরীরান্তবর্তিত্ব মন্কুরপগতং ভেৎ তথ্থদেৰ 
শরীর সম্বন্ধ প্রযুক্ত স্থছঃথোপভোগ 'ক্রাপ্তি রিতি চেন্ন। হেতুবৈসেঘ্যাৎ 
ন হি সরীরান্তব্তিত্বয়েব স্থখদুঃথোপভো'গ হেতুঃ অপিহ পুণ্যপাঁপক্ধপ ব্ধু 
পরবশধং তষ্ঠাপহতপান্মণঃ পরমাত্মনো। ন সম্ভবতি। 
স্বামাছজ খলেন জীব কর্খ্বশ, পরমাত্মা কর্থবশ নহেন। জীবগু 
ঈশ্বরের এই ভেদ । 
যদি মহাপ্রভু চৈতন্ত দেন বরক্গ্ত্রের ভাষা করিতেন, তাহা! হইজে 
তিনিও বলিতেন জীব ও ঈশ্ববেব তেদ কল্পিত নহে। 
ঈশ্বরের তত্ব যেন অলিত অলন 
জীবের স্বরূপ যেন স্ুলিঙ্গের কণ। 
ংখ অংশীর স্বরূপ ম্বরূপগত ভেদ. থাকিলেশ, তেদগন্ত ব্যবহাঁগ্ণ 
শষ্ট হয় না। অন্ততঃ যে একাখ্মতার কথা শঙ্কবাঁচার্ধ্য বলিতেছেন, দলে 


একাত্মতাব কথা এ পর্যাস্ত স্থত্রে কিছুই নাই। 
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0175 155. (কআমশ$ ) 
শপুর্েন্দ নারায়ণ সিংহ । 


পন্থা । 
সমিতি বিট হইতে দেখতা পর্যযস্ত পন্থা পাইবার জন্ত ব্যাকুল। সে পন্থা! 
কিষের? হুঃখ মিবৃত্তির বা মুক্তির । হঃখ নিবৃত্তি বা মুক্তির জন্যই 
পন্থা আবশ্তক | মুক্তি ছুই প্রকার--সামান্য ও ক্ষণিক দুঃখের বন্ধন হইড্ডে 
যুক্তি ও ছঃখের আত্যন্তিক কাঁচরম নিবৃত্তি, নির্ব্বাণ ব1 বিদেহলয়। 
কিন্তু সে পঙ্থা ফি এবং কোথা ? 
পবেদাবিভিন্বাঁঃ ল্লুতয়োবিভিন্ন'ঃ নাসৌমুনির্যস্যমতং ন ভিন্নং। 
ধর্মস্য তত্বং শিহতং গুহায়াং মহাজনো। যেন গতঃ সঃ পন্থা ঃ। 
কি বিষম সময বেদ পস্থা হইলেন ন।, স্থৃতি হইলেন না, মুনি-- 
দিগের মত ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া তাহাঁও পন্থা হইল না, মহাজনের প্রদর্গিত 
পথই পন্থা । বেদাচাধ্য স্থৃতিকার মুনিগণ যদি মহাজন না হইলেন, তবে 
কাহাকে মহাজন বঞ্ি। ধরি? জগতে অনেক ধর্মনেতা, শান্ত্রপ্রণেতা, 
জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত প্রভৃতি দেখ! যায়। কাহার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ 
করিব? তবেত পন্থা! অসম্ভব হইল! পথ না পাইলেও উদ্ধার নাই। 
লে পন্থা কি? 
এই ফে সে দ্দিন ভারত রাজধানীতে সমগ্র ভারতের গ্ী সর্বৃতীর 
ধমাগম হইল। অবশ্য স্ব স্ব মতান্যা়ী পন্থা! আবিষ্কারের জন্ত। জাতীয় 
সগিতি, কফি শিল্প প্রভৃতি কত সমিতি হইল, কিন্তু পন্থা কি আবিষ্কৃত, 
হইয়াছে +. 
বিদেশী ভাষায়- শিক্ষিত কোম ভারত মহির্শা বিদেশী ভাষায় স্ত্রী-্বাধীন- 
তাঁর জন্য গর্জন করিয়! উঠিলেন। স্বাধীন অর্থাং ম্ব-অধীন নিজে নিজের 
অধীন ব!তত্বের অধীন না হইয়া আত্মেব অধীন হওয়1। তত্ব চতুর্বিংশ তি, 
দশইক্জিকস, পাঁচতন্মাত্রা, পচমন্থাক্ষুত, যন) অহং মহতত্ব (বুদ্ধি) ও. 
গ্রন্কৃতি। কিন্তসেআত্ম পদার্থ কি? 
নাহোং দেহোনেত্রিয়ান্যাং তরঙ্গ 
নাহোষ্কার প্রাঁণ বর্পো ন বুদ্ধিঃ। 
দ্াবাঁপতাক্ষেত্র বিত্তাদি দূবে 
সাক্ষীনিত্যঃ প্রত্যাগন্থা শিবোহং ॥ 
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সর্বাতাভাবে এই চতুর্ধ্বিংশতি তত্ত্বে অধীন হইয়া, বিলাসিতা ও 
আস্মস্তরীতার অধীন হইয়। এমন কি পরিচারক হইতে জগতের কল 
বস্কর অধীনত1 হইতে আপনাকে উদ্ধার না করিয়া অর্থাৎ পিজে পুণুমাত্রায় 
পরাধীন থাকিয়া পরের স্বাধীনতার জন্ত চিৎকার কেন? যাহারা অবরোধে 
সর্বপ্রকার স্বাধীনতা ভোগ কবে; তাহাদিগকে বিদেশী গীতি অনুকরণে 
রাস্তায় ছাড়িয়া দেওয়ার প্রশ্াস মঙ্গলজনক নহে। 

উল্লিখিতেব কিছুই যদ পন্থা না হইল, তবে কি পন্থা! নাই? এমন কি 
কোন পন্থ/। নাই যাহাতে এক বিজ্ঞানে জমস্ত বিজ্ঞানের গায় এক পন্থার 
সমন্ত পন্থা গাওয়। যায়? অবশ্ত আছে। তাহা গ্রক্কৃত শাস্ত্র ও তাঙার 
প্রকৃত অর্থ উদ্ধার ও বিপথে অগ্রগামী জন মাধারণকে সেই পর্ধে জানয়ন 
করা। বহু জন্মের অভ্যস্ত বিপথ হইতে প্রত্যাবর্তন বহু সময় ও কৃষ্টপ্াধ্য 
হইলেও করিতে হইবে। যিনি যাহাই বলুন অন্য পন্থা নাই। কেবল 
বৃক্ষের ছায়! ছেদনে বৃক্ষ নষ্ট হয় না নুতন নূতন শাখা জন্মে, শাখাব সহিত 
সুল নষ্ট কবা চাই । 

সেই শান্ত্রেকি শিখিবে? শিখিবে মান্থযের জন্ম নাই, মৃত্যু নাই,' 
কেবল দেহেরই জন্ম মরণ। স্ুতরাং মৃত্যু ভয়ে ভীত হইবেন না.--আত্ম! 
নাত্ম জ্ঞান হইবে, পরনির্ভর €(গোলাদী) ছাড়িয় মাত্মনির্ভর শিখিবে, 
কর্তব্যপথে নির্ভীকভাঁংব অগ্রগব হইবে। 

যাহার সামান্ত একটু ছায়। লইয়া ভারতীয় ও বিদ্বেশীয়গণ নান। অর্থে 
নানা ধর্ম ও সম্প্রদায় স্থা্টি করিতেছেন ও করিয়াছেন , পিতা মাত হইতে 
হিতৈধিণী সেই শ্রুতি কেশখায়? শ্রতি জ্ঞানে অর্ধিকারী করিবার জন্ত 
যেস্থৃতি অর্থাৎ কর্ম বা'যোগশাস্ত্রেব ত্ষ্টি, তাহাঁবই বা দশা কি হইফ্কাছে ? 
দর্শনশীন্ত্রের কি গতি হইল? নিয় আধিকারীগণকে পথে আলিবার  জন্ত 
গল্পচ্ছলে যে পুরাণ প্রণয়ন তাহাও বিফল হইল। তন্ত্র ও গীত! গুহা 
অর্থহীন হঈয়া লোকের স্ব স্ব মতানুযায়ী শ্লোক উদ্ধৃত ক্ষরার উপকরণ 
হইলেন। পুরাণকাঁর ব্যানদেব যে ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন কাঁলে তাহাই 
ঘটল । পাছে লাফে পৌবাণিক প্রবন্ধ গুলিক সত্য মনে করিয়া] বিপথে 
গমন কবে, এই ভয়ে তিনি পুবাঁণ প্রাণযনের পর বণিয়াছিলেন £-- 
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রূপংরূপ বিবঙ্জিতন্ত ভবতে। ধাঁনেন যৎ কলিতং 

স্তত্যানির্বাচনীযতাথিল গুরে। দূরীকৃতা যন্সয়]। 

ব্যাপিত্বঞ্ নিরারুতং ভগ্ঘবতে। মণ্তীর্ঘযাত্রাদিন। 

ক্স্তব্যং, জগদীশ? তদ্বিকলত দোধত্রশ্ং মত্কতং ॥ 

তুমি রূপহীন আমি ধ্যানে তোমার রূপ কল্পনা করিয়াছি, তুমি 

অনির্বচনীয় আমি ভোঁব্র ছার তোমার অনির্বচনীয়তা নষ্ট করিয়াছি, 
তুমি সর্বব্যাপী আমি তীর্থ ঘাত্রার উপদেশ দ্বারায় তোমার সৃর্ববযাপিত্ব 
নিরাকৃত করিয়াছি, ভগবন্‌ আমার এই তিনটা বিকলঙ1 দোষ ক্ষম। 
কর। বাপ নিজেই রূপ হীনেব রূপ কল্পনা, অনির্বহনীয়কে স্বোত্রির 
বারা ও দর্বব্যাপীকে তীর্ঘে পাওয়ার উপদেশ দে'র! দুষণীয় বলিয়! স্বীকার 
করিলেন । মহষি বেদব্যাস পাগল ছিলেন না, অথচ ষেই “বাক্যের” 
দ্বারাই অনির্বচনীয়ের নিকট ক্ষমা চাঁহিতেন। ইহার অবশ্ত কোন গুড় 
অর্থ আছে। নাঁম, রূপ, স্তোত্র, দর্শন, নিয় অধিকারীর দন্ত হইলেও 
উহ! দ্বার। তাহাকে পাওয়া ফাইবে না। কিন্তু আমরা এষনি হতভাগ্য 
যে তাহার সেই কল্িত দেবমূর্তির পুজা .স্তোত্র কীর্তনাদি ও তীর্থ 
ঘাত্রারদারা ঈশ্বর প্রাপ্তির আশ। করিতেছি। 

প্ত্রঙ্জাদি তৃণ পর্যাস্তং মায়য়া কর্ি৩ং জগৎ। 

সত্য মেকং পরং ব্রঙ্গ বিদিত্বৈবং স্থুখীতবেৎ ॥” 

এবং 
“উত্তমে ব্রহ্ম সদ্ভাবে! ধ্যান ভাবস্তু মধ্যবঃ| 
স্বাতিজপোইধমে! ভাঁবে! বাহা পুজা. ধমাধম:ঃ ॥' 
রঙ্গ হইতে তৃণ পধ্যন্ত যদি সমন্তই মালা কল্পিত মিথ্যা হইব তবে 

কাঁছার পুজা করিয়া! মরি? উত্তম বর্ণাভিমানী হইয়া! অধমাধম বাহপুজ 
ও অধম স্ততি জপের যদ্দি আশ্রী লইলাম, তবে অধমেরা কোথায় যাইবে ? 
কল্পিত পৌরাণিক গল্প গুলিকে সত্যভাবে গ্রহণ ও প্রচার দ্বারা ভক্ত, 
বক্তা, কথক, যাঞ্র প্রভৃতি অভিনেভ্গণ সমাজের কি অনিষ্ট সাধনই 
1 করিতেছেন! পুব'ণের এই মকল পক অপদারিত করিয়া! তাহাব 
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প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ জন সাধাবণকে অবগত করার যুক্তযুজ্ত" উপাক্ধ 
উদ্ভাবন কি নেতাদিগের সর্বপ্রথম ও প্রধান বর্তবা নয়? 

অধুনা ভারতের হিতসাধন মন্ত্রে দীক্ষিতযে সকল নেতৃবৃন্দ ভুরবস্থাকর: 
চরম সীম! প্রাপ্ত ভারতের ছুঃখ দৈন্ত যথাসাধ্য বিমোচনেন্স জন্ত নিরস্জর 
ব্যাপৃত রহিয়াছেন, যাহারা পরম্পর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জারতীক়্ যতি 
নিচয়কে একচ্ছত্রতলে সন্সিবেশিত করিবার জুন বিবিধ পদ্থার উত্তানর্থ - 
করিতেছেন তাহার! মূল বিষয়টার আলোচনায় বিরত ব্বহিয়াছেন। ধর্ের, 
দ্বারাই মনুষ্যের জীবন বিশেষ ভাবে গণভীবু্ষ। (সই বিভিন্ন ধর্ম মস্ত 
মধ্ধ্য* প্রকৃত তত্ব কি নিহিত আছে যাঁছা সর্ব ধর্শাবলগ্ীর সম্যক আশ্রফের 
বিষয় হইতে পারে, তাহাব উপায় নির্দেশ সাধারণকে বুঝাইতে হইবে 
শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ব বুঝিতে না পারিয়া সাধ্রণে কল্পন1 বা বূপকের 
অনুসরণ করতঃ অনন্ত চিন্তার আঁধার মনকে দক্কীর্ণ ও ক্ষুদ্র বিষয়ে নিবদ্ধ 
করিয়া রাখিয়াছে। এইরূপ সঙ্কীর্ণ প্রাণ লইয়। স্বদেশ হিতস]ধনরূপ 
মহ্ছ্ত উদযাপনের জন্ত কয়জন হৃদয়ের সছিত অগ্রসর হইবেন ? 

“্যথাহকরশ্মি সংযোগাদর্বকান্ত হতাশবং। 
আবি করোতি তুলেবু দৃষ্টান্ত সতু যোগিনঃ 1” 

স্বতিকারের কি উচ্চভাব কি গভীর চিস্তা! আতদ পাথর দ্বারা 
বিস্তৃত হুর্ধ্য কিরণ কেন্দ্রীভূত হইয়া অগ্নি আবিফার দেখিয়। সর্ধত্রগামী. 
বুদ্ধিকে কেন্দ্রীভূত করিতে পারিলে জ্ঞানাগ্রি আবিষ্কৃত হয় ও তত্র! 
অক্ঞম দগ্ধ হয় ও সর্বজ্ঞ হওয়া যায়। ইহ হইতেই ত্রাটক ও চাঁক্ষুধী, 
বি্ভার শ্ৃষ্টি, যাহার সামাগ্ত কণা বাজীকর প্রভৃতির .অর্থোপার্জনের 
পথ হইয্লাছে। কথাট। শুনিতে যেমন মুহজ কাজে পরিণত কর! তেমনি 
কঠিন। এইলন্ত অধিকারী অনুসারে ক্রমে সমাধি, ধ্যান, ধারণ! প্রত্যাহার, 
প্রাণাদাম, অ$সন, নিয়ম, ও মগের ব্যবস্থা । ত্রহ্মচর্য্য যমের একটা অঙ্গ।, 
ব্হ্ষচর্ধ্য অর্থাৎ গুক্রধারণ। মৃত্ভাওস্থ হৃগ্ধদ ও দ্বারা মথিত করিলে ষেষন 
মাখন উৎপন্ন হইয়! ঘোল মাত্র অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ দেহভাওস্থ রক্জু 
স্ত্রী (পরস্ত্রী) চিস্তনরূপ মন্থন দও দ্বারা মথিত হইলে দেহের শোণিতহ্ছে 
ঘোপ স্বকপ করিয়া দেয় ও দেহকে অপার করিয় ফেলে। কিন্ত লোকে 
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রশাকে মার বস্ত্র অনে”করিয়া কি গহিত কার্য না করিতেছে ।.এ কল্পিত 
সন্থয়কে ধোড়শ সহত্র গ্রোপীনিবল্লভ ও বালকের বনরহানটু ক করিস, 
পরন্ত্রী লইয়া দিবারাি ক্রীড়া করাইয়া কর্ন তাহাকে সেব্য সেবক 
বা রী, এয়ন পৃষ্কঙ্গউপপতি উপর ভাঁঘে পূজা করিয়া ব্রহ্মচর্যোর 
চ্রজসীমায় উপস্থিত হইতেছে। 
ভক্তিকি? দীশ্বরে পরাস্থুরক্ি। “সা পরাগ্রপ্িয়ীশ্বরে ৮1 কিন্ত 
ঈশ্বর ন! বুঝিলে ভক্তি কিরূপে হয়। জন্মজ্নী মছামুনি কপিল বলিলেন 
পঈশ্বরাসিদ্ধেঃং প্রমাণাভাবা২”। যিনি খাহ্ুই বলুন ইহাতে কপিলের 
ঈশ্থর লাস্তিত প্রমাণিত হয় না। ভাহার মনের ভাব ঈশ্বব প্রাণ প্রাপ্য 
নহেন। তন্বাতীত ন1 হুইলে তাহাকে পাওয়। যাইবে না?" 
কারণ তিনি১-_ 
নিক্ষলং নিক্রিয়ং শাস্তং নিববদ্যং নিরপ্নং 
অখণ্ড ং সচ্চিদীনন্দং অবাত্মনসো গোচবং 
'নিক্রিয়ের দ্বারা কারধ্যের আশা ও খাঁক্যমনের অগোঁচরকে স্ডোজ্ 
কীর্তন জপাদির দ্বারা পাওয়ার ছুবাশায্র আমরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছি 
আবার ভগবান পতগ্চলি বলিলেন3--- 
“ক্রেশ কর্ম বিপাকাশৈবপবামুষ্ট পুরুষ বিশেষ; ঈশ্বরঃ [* 
ক্লেশ (অশ্থিতা, অবিচ্যা, রাগ, -দ্বেষ ও অভিনিবেশ ) কর্মুও কর্শাফল 
ভোগ আশয়ের (সংস্কারের) অধীন যিনি নন, তিনিই হ্ীশ্বর। *উভয় 
স্যির ঈশ্বর সিন্ধস্ত কথায় ভিন্ন হইলেও প্রকৃত পক্ষে প্রায় এক | জগছে 
সমস্ত জাতিরই কল্পিত ঈশ্বর আছেন। তাহাদের কোন ঈশ্বর ক্রেশাদিও 
অধীন নহেন ? 
“ভক্ষিকর বিশ্বাদ কর” এই কথায় আজ দেশ পূর্ণ। 
ভক্তি বিশ্বাস কি কর! যায়! উহ1 হৃদয়ের জিনিস, আপনি হইবার 
জিনিস, করিবার জিনিন সম । ভক্তি গুণের অধীন! গু দেখিলে ব! 
গুণ আছে ধলিম্া -বিশ্বাস হইলে -তক্তি আপনিই আপিবে। বিশ্বাস 
বস্তর অধীন, বস্ত পরমাণের (প্রত্যক্ষ, অন্কমান, আগম) অধীন । প্রমাণ 
হইলেই বস্তব এবং বস্ত্র থাকিলে বিশ্বাপ অনিবার্য । অন্ত ভক্তি বিশ্বাম 
হয় না। * 


এ প- 
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চিত্ত বৃত্তিকে কেন্দ্রীভূত করিবাঁব জন্ ধ্যান। ধ্যানের জন্ত ধাঁরণ!, 
কোন বহ্কিঃ করণ -বা অস্তঃকরণে, ললাটবিন্দু, ভ্রমধ্য, বা হৃদপন্ন নাসাগ্র 
মহন্সীবে বা অন্তত্র ধারণা । এবং ঘামর্থানুসারে শাল্গ্রাম শিলা বা অস্ত 
কোন দেবমূর্তিতে ধারণা । এখন সকণেধ কি অবস্থা? দেবমুক্তিতে ধাঁর- 
পার পরিণতি এখন কোণায়? এখনকার ভক্তি আোত কোথায় গিগা 
পড়িয়াছে? 

প্যদেকং নিক্্ীং ব্রহ্ম নির্করিকপ্পং নিরগনং 
ততপদং দর্শিতং যেন তশ্্রৈ শ্রীশুববে নমঃ” 

ততৎ্পদ সেই পদ। এক নিক্ষল বিকল-শৃগ্গ ব্রহ্মপদ, ক্র্মরূপ পদ বা 
সম্পত্তি বা পরশ্বর্য্য । অর্থাৎ যে গুরু ব্রদ্দপ সম্পদ বা প্রশর্য্য দেখান বা 
বঙ্ধজ্ঞান দান করেন তীহাকে নমস্কার । তেই “তৎপদ্” এখন প্তস্তপদ্” 
হইয়! ক্রমে হবিপদ, কালীপদ্দ, হরিব চবণ কালীর চরণ,-রাঁডা চর্ণ, 
যুগল চবণ হইয়াছে। সই চবণ আবার অববিন্দ রূপ ধাবণ কবিয়। মক- 
বন্দ ক্ষবণ করিতেছেন ও আমরা দেই চররণার বিন্দের মকরন্দ পানে 
মাতোয়ারা হইতেছি। 

আমরা জন্মেব পব হইতেই সম্তানগণকে কি শিগ্রাইতেছি ৪ গথমে 
জুজ্ুর ভয়, পরে. ভূত ভয়, পবে ঠাকুবমাব গাজাখোপী গল এবং 
শেষে পুরাণের হনুমান জান্ুবান গ্রভৃতির চিত্র ও ভক্তি স্মৃতিশান্ত্রের 
কু অর্থ তাহাদের হৃদয়ে অস্কিত করিয়া এক একটা অদ্ভুত জীবের স্থ্টি 
করিতেছি । প্রকৃত বীর পুরুষ বাবা বীব রমণী প্রস্তত করিতে কয়জন 
চোষ্টা করিয়া থাকি? শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্ ত্যাগ শিক্ষা! দান, তৃণ হইতে 
হইতে জগতের সমস্ত ত্যাগ। ত্যাগ ন! শিখিলে বীবত্ব আসিবে না। 
আমরা রামচন্ত্রের পুঞ্জা করি। কিন্তু রাম আসিফ কি কখনও” কাহাকে 
উদ্ধাব করিয়াছেন? রামের পুজ তাহার চরিত্র অন্থকরণ ও তীহার 
পন্থা অঙ্ুসরণ। বাম দেবক কয় জনে তাহার বঃল্যের নিত্যানিত্য বস্তু 
বিবেক ও বৈরাগ্য শিক্ষা করিয়া থাকেন? সঞ্চিত কর্মফল ক্ষয়ের জন্য 
তাহার কর্শক্ষেত্র সংসারে প্রবেশ। সমস্ত শিক্ষা, শক্তি, পিতৃভক্তি, ভেদ- 
জ্ঞান শুন্যতা ও বীরত্বের পৰাকাষ্ঠা দেখাইলেন। পবিশেষে ত্য।গ, সীতা 


জ্যৈষ্ঠ ] পন্থা । ৫৭ 


ত্যাগ, লক্ষণ ত্যাগ, রাজ্যও সমস্ত ত্যাগ । আদর কি কছিয়। থাকি 
একটু চিন্ত! করিয়া দেখিলেই জানা যার । দগতের শ্রেষ্ঠ বিশু, দ্ববড়ার 
রামচন্ত্র চণ্ডালেন্স অন্ন গ্রহণ করিলেন চগ্ডালকে কোঁল দিলেন ।.. আম! 
বৃথা জাত্যাতিমানী হইয়! অন্তকে কত ত্বণা করি | রামচজ্ রক্ষ/ করিতে 
সর্ধতোগ্ভাবে সমর্থ হইয়াও, সীত! ও সর্বস্ব ত্যাগ করিলেন, আমর! সর্ব্ব- 
ত্যাগ দুরে থাকুক সামান্ঠ জিনিসের মমত। ত্যাগ করিতে পারি না। যেদিন 
ভারতবাসী এই ত্যাগ শিক্ষ! করিবেন, যেদিন ভারতললন! গ্গেহ বিপর্জন্‌ 
দিয়! পুত্রকে কর্তব্য পালনে প্রেরণ করিবেন, এবং তাহাতে পুত্রের 
মৃত্া হইলেও হাসিতে হাসিতে স্বীয় স্তনছ্ন্ধ সার্থক হইছে মনে করি- 
বেন, যেদিন সকলে বুঝিবেন জীবের স্ৃভ্যু নাই; দেহেয়ই মরণ ছুতরাং 
মৃত্যু ভয়ে ভীত হইবেন না। সেই দিন তারতের শুতদ্বিন আলিবে, 
সত্যযুগ পুনরাগ্ধমন করিবে । কিন্তু একমাত্র সতশান্ত্রের সত্য মর্দ 
হুদয়দ্গম ও তাহা কাধ্যে পরিপত কর! ভি তাঁছ! হইবার নছে৭ নারা- 
জণ সাগর জলে প্রবেশ দানব হিরণ্যাক্ষকে সংহাক করিয়া বেদ উদ্ধার 
করিয়াছিলেন। করে আমাঙ্গের নেতৃগণ নারায়ণ বূপে অজ্ঞানের অতল 
জলে প্রবেশ করিয়া দানবদলন করিয়! জ্ঞানরূপী শান্তকে উদ্ধার করি- 
বেন! কবে ক্ষণন্থারী জীবনে বুথা জাতি যশঃ ধনাভিমান ত্যাগ করিয়। 
সমস্ত লোককে ভ্রাতৃভাবে দেখিবেনঠ।) কবে 

চাতুরর্ণাং ময়! স্থষ্টং গুণ কর্ম বিভাগশঃ 

০. 
জন্মনা যাতে শুদ্র সংস্কাহাদ্দি জমুচ্যতে 
বেদজ্তানাস্তবেছি প্র চুরদ্ষং জালাতি ব্রাঙ্গণঃ। 
ইহার প্রকৃত অর্থ গ্রহণ ও প্রতি পালন ফরিবেন। ফবে, বুঝিবেন 

গুণকর্থে চারণ বর্তমান জাতি ভেদের সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই ও 
যদি "জন্ম! যায়তে শুর” হইল, তবে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাঁতি কিরূপে 
শান্স্ীছুষায়ী হইতে পারে? সত্য বেদের পর সত্য অর্থেকেবল সতা কথন 
নছে; যাহা সগ্য তাহারই আশ্রন্ গ্রহণ। করে আসন্সা সেই সত্যের 
আশ্রয় গ্রহণ করিব, সত্য শাস্ত্রের প্রকৃত অথ বুঝবিব ও সকলকে বুধা- 
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ইব। তাহ। হইলে একক উপাধে দদখা লামতির্‌ কার্ধা হটবে। ভারত 
পম্তানগণ যেদিন ইহা; হারঙ্গম করিয়া তাহাই" পথ! উত্তাবম] ও সেই 
পথে ধাবিত হুইধেন, সেইদিন মমপ্ত দুখের অবসান হঈকে। ভারছের 
কি সেদিন আর আসিবে? 

সারদা চরণ, বস্ছ 


কিউ 


পঞ্চীকরণ। 


(পূর্ত গ্রকাশিতের পর) 


সেই সমঞ্জে শ্রী নী তটোপরি দৈব ইচ্ছাতে এক তৃতীর পুরুষ 
জআসিক্া! পহছিল। সে চক্ষে দেখিতে পাইত, আর চলিতে ও 
সমর্থ ছিল প্রবং সম্ভরণেও বিশেষ পারদর্শা; তদ্ধেতু সে পারগমনশীল 
ব্যক্তিকে বলিল যে, আমাঁব সহিত যদি আইস, আশি তাহা হইলে 
তোমাকে পায়ে লইয়া যাইতে পারি । তর্দনস্তর উহার বচলে বিশ্বাস 
( ভক়্সা) আনিল এবং উহায় সহায়তায় দে নদী পুর হইয়। নিজের 
দ্বেশে পভছিল। দিদ্ধান্তা বরনবস্বরূপ প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছাবাঁন ব্যক্তিকে 
"স্বদেশ গমনশীল ব্যক্তি” বুঝিতে হইবে। জন্মমরণরূপী প্রবাহ যাহাতে 
আছে, তাঁহাকেই সংসাররূপী প্ন্দী* রলির়। জানিবে। উহার *পরপার" 
স্থানে, পরমাম্মার প্রান্তি বুঝিতে হইবে। নদীর কিনারার উপরে “অন্ধ 
ব্যক্তির স্থানে, শ্রোত্রীক্ম অর্থাৎ কেবল শান্তঞ্ঞ বুঝিতে হইবে। উহার 
শান্ত্রার্থ নিরূপণ করণরপী “পদের” সামর্থ € চলন শক্তি) মাছে। 
পরস্ত € অন্ত্ব হেতু )১পরপারের তটবপী ব্র্ষত্বূপকে দেখিতে পার না। 
সেই কারখ বশতঃ কেবলমাত্র শ্রোত্রিয় গুরুর আশ্রয়ে পহ্থরূপ” প্রাপ্তি 


টিউটর সি টিটি নিস  িটি  ি 

* লেখকের মতের সহিত আমাদের মিল, নাই । লেখকে মলে কলেন যে কপ ব। 
1017) ত্যাগ করিলেই বুঝি হঠাৎ একেবারে স্রন্মভাব প্রকট হৃইযে? রাপেক কার্য্য 
হইলেই কূপ পড়িয়। হায়; কেবল যাগ করিয়া! তাঙ্সিলে যা ম!। গং স্ং। 


যে পঞ্চাকরণ। ৫৯ 


হওয়া ফি না1, পুজুর” ছলে, কেবল বর্গনি্ই হালিষে। তাহার 
খুরুকপাঁতে বুবপের অপয়োগ্র জ্ঞানরপ চক্ষু আছে, উহাতে সংসার 
নদীর পূরপার যে ব্রক্ক তাকে যথর্থি অবীত আছে, কিন্ত তাহার 
পঙ্গুর অর্থাৎ কেবল ব্রহ্ষনিষ্ঠ ব্যক্তির বেদ বাক্যের প্রমাণ পৃর্বাক 
সযৌক্তিক উপদেশ করণ রূপী দ্পদ” নাই তাহাতে সে যদি অন্তকে 
ব্্ধ (শ্বরূপের) প্রাপ্তির উপাস দেখাইয়া বলে যে, "এই সংসার রূপী 
নদী অতি তুচ্ছ এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে গোশদের মত ( অনায়াসে * 
উত্তীর্ণ হইবার হ্কুলভত! আছে । আর পরষেশ্বর এক, অদ্বিতীয়, অনস্ত 
আসঙ্গ, অক্রিয়, নির্বাকার, নিরাকার, নিগুধ, নিভা, প্রতাগাত্ম, 
দেহআয় হইতে বিলক্ষণ, অবস্থা্য়ের সানী, পঞ্চকোধাতীত, ব্যাপক 
ভ&1, দ্বয়ং জ্যোতিহ সচ্চিপানন্দ স্বরূপ হয়েন। তাহার (পরমেশ্বরের ) 
স্বরূপ জ্ঞানঘার! সংসার নদীর পরপারে অক্লেশে সুখে যাইবে” তথাপি 
উদার উক্তি সত্য উপক্ষেশ হইলেও, উহার (এ ত্রন্মনিষ্তের ) বাঁক্যে অন্ত 
যুমুক্ষার বিশ্বাস হয় না) কারণ, €সেই বক্তা ব্যক্তি শ্রুতি ও স্বৃতি 
বাক্যের কোন প্রমানই দিত্তে বা কিছুই বলিতে পারে সা। এইজন্ 
ভাঁহার বাকো সন্দেহ হইয়া থাকে । গ্বক্ধপতঃ, দৃষ্টান্ডে নদী” পার- 
গদনশীল ব্যক্কি খেমন নেত্রবান ও পদবান ব্যক্তির সহায়তা নদী পা 
হইল, পেইরাপ শ্রোমীয় এবং ব্রদ্ধ নিষ্, এই ছুই বিশেষণ যুক্ত ওুকষর। 
সহান্গতাঁতে সংসারদপ নদীর পারে ফাইতে পরা খায়। ছতএব সেই- 
রূপ গুক্ষক শরণে বাইত হইবে ॥ 
আর তধব্ধক বেদের * মুণ্ডকোঁপিনিষদে যন্দরপ জিজ্ঞাস সমিধার্দি উপহার- 
হাতে হই! ছিনরপুর্ব্ক পরমতত্বজ্ঞান- পাইকার জন্ত “শ্রোত্রিক্গ এবং ব্রক্ষনিষ্ট” 
--এই ঞুই বিশেষপযুস্ত গুরুর শরণে যাইতে হয়, এরূপ স্পষ্ট নিরূপণ 
করিয়াছেন, । শুদ্রুপ তগবদগীতার চতুর্থ অধ্যায়েও শ্রীরুষ্কের উক্তি আছে, 
ততিদ্ছি প্রশি”তেদ পরিপ্রশ্রেন লেবক্গী।' 
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জালিনস্ততদ শন: ॥ 
' গুরুক্ষে সষ্থাি মখকাঁর করি, তথা গুরুর সমিধানে, বঙ্ধকি 2 মোক 





*' পরীক্গ্য পোৌকানু ফণ্মুতিতীম, আঙ্গাণে। দির্ধেবদ মাক্সানান্ত্যেক্তঃ ভ্কুভেল | * - 


৬৪ পন্থা । [ ১৩১৪ 


কি? বিদ্যা কাহাকে বলেকি অবিথ)। কাহণক্ষে বলে? আত্মা! কিঃ 
পরম্যত্ম। কি এবং উহার একওা| কির়পে জানা ধায়? এইবপ শরশ্ন করির। 
ও গুরুকে সেব। করিয়া, দু প্রসম্প গুরু সন্নিধানে, পরম শ্রেষ্ঠ মোক্ষের পাধন 





তহিজ্ঞানার্ং স গুরুমেবাভি গচ্ছেৎ 

সমিৎপাণিং শ্রোত্রিয়ং ্মনিষ্ঠম্‌4' ১২ 

তশ্মৈ স বিদ্বান্থুপসন্নায় সম্যক 

প্রশান্ত চিন্তার সমদ্বিতাগ্ন 

যেনাক্ষরং পুক্ষষং বেদসত্যং 

প্রোবাচ তাং তত্বতে! বক্ষ বিদ্যাম্‌ ॥ ১৩। 
ইতি প্রথমগুণকে ত্বিতীয় খণ্ডঃ1 


করল লোক সকল পরীক্ষা! করিয়া, ব্রাঙ্গণ বৈরাগ্য অবলম্বন করি- 
বেন; কর্ দ্বার নিত্য পদার্থ লাত করাযায় না। তাছা ( অর্থাঃ 
নিত্যবস্ত, জানিবার জন্ত তিনি সমিধ, (অথাৎ হোমামি জালনার্থ কাঠ) 
হত্তে লয়! বেদজ্ঞ ও ব্রঙ্গনিষ্ঠ গুরুর নিকট ঘাইবেন। ১২। 

সেই বিদ্বান্‌ সম্যক্রূপে প্রশীস্তচিত্ত। শমণ্ডণাহ্থিত, তীয় সমীপগত 
ব্যক্তিকে যন্থার! সেই অক্ষয়, সত্য পুরুষকে জানা যায় সেই বর্দবিনয 
যথাবৎ বলিলেন। ১৩। ইতি মুগ্ডকোপনিষদ্ধ। কিরূপে জানাঘাত়্ ? এই 

কর্ধ্রচিতান্‌ ( কর্মাকান্‌) লোকান্‌ পরীক্ষ্য ঝআহ্ষণঃ নির্ধেদং বৈরাগ্যম্‌ 
খাক্লাৎ (কুর্ধযাৎ); কতেন (বর্মণ) অকতঃ (নিত পদার্থঃ) নাকি 
(ন লভ্যং ইত্যর্থঃ)। তৎবিজ্ঞানার্থং সঃ সমিৎপাণিঃ (সমিদ্কসকোমাগি 
আলনার্থং কাঠস্থ তদুগৃহীত হত্যঃ সন্) (শ্রাত্রিয়ং (বোদজ্ঞং ) ব্র্গবিষ্ঠঃ 
গুরুমূ এব অভিগচ্ছেৎ (তৎসমীপং গচ্ছেৎ ইতার্থঃ )॥ ১২ । 

সঃ বিগ্বান্‌ তশ্মৈ সমাক্‌ প্রশাস্ত চিন্তার সমদ্থিতায় উপমন়ায় ( উপগতাক, 
সমীপং গতায় ) [ পুরুযাঁয় ] যেন অক্ষরং লত্যং পুরুধং বেদ ( বিজানাতি ) তাম্‌ 
ব্রহ্মবিদ্যাং” তত্বতঃ (যথাবৎ) প্রোবাচ ॥ ১৩॥ 
রূপ প্রশ্ন করিয়া ও গুরুকে সেব। করিনা, প্রসল্ল গরু স়ধানে। পরম 
শ্রেষ্ঠ মোক্ষের সাধন অদ্বিতীক্ন পরমাত্মার যে জ্ঞান, উহাকে তুমি জানিবে। 


জৈষ্ ] পঞ্চাকরণ। ৬১ 


অদ্বিতীয় পরমাস্মাঁর থে জান, উহাকে তুমি পানিতে আর জ্ঞানী অর্থাৎ 
শ্রোত্রিকন, তর্থদর্শী অর্থাৎ ব্রঙ্গনিঠ এইরূপ ঘে গুরু তির্নি তোষাকে 
আনোপদেশ দিবেন । তথা শ্রীমসভাগবতে একানশ স্বদ্ধের তৃতীর অধ্যারে 
প্রবুদ্ধ নামক যোগেশ্বর, জনক রাজার প্রতি কহ্ছিক্াছেন,_ 

তল্মাদগ্ুরুং প্রপদ্দেত জিজ্ঞান্থঃ শ্রেক্স উদ্ধমম্‌। 

শাবে পরে চ নিজ্ঞাতং বরহ্গণ্ুপশমাভয়ম্‌ ॥ ১ ॥ 

যে কারণ, ইহলোক ও পরলোকের বিবৃস্ত ভোগ পসর্বকন্্ জন্ত হইলেও 
নাঁশবান্‌ এবং ছুঃখদায়ক হয়; সেইজন্ত উিতম (নাশ রহিত পরম সুখ- 
রূপ) শ্রেয় (মোক্ষ) জান্লিবার ইচ্ছাবান যে মুযুক্ষ পুরুষ, সে, বেদের 
সত্যার্থ, বেত, শ্রোত্রিয এবং পর্রজ্ছের অপরোক্ষান্থভবে জ্ঞাত, ব্রন্ধ- 
নিষ্ঠ ও শাস্তবাঁন, এইক্ধপ গুকর শরণে বাইবে। 

শিষা। এইরূপ গুরুর শরণে ঘাইয়! কি করিতে হইবে? 

গুরু 1--তাহার কাছে যাইয়া নিম্ন লিখিত মত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে 
হইবে, 

“অস্ম মরণ কেম টলসে মহাঁরে" 

“আমার জন্ম মরণ কিনধুপে নাশ হইবে?” হে দরালু গুরু! এই 
সংসারে আমার জন্ম মরণ হইতেছে, উহার কিরূপে (নাশ) শাস্তি হইবে ? 
জপ করিয়া, তপ করিয়া, কিনব! তীর্থ করিয়া? অথবা যজ্জাদি কন্ ছার) 
নিবৃন্তি হইবেঃ ন1 অন্ত কিছু সাধন আছে? এবং সে সময়ে (অর্থাৎ 
প্রশ্ন সময়ে) আমি কে? এরূপ বিচার করাচাই। আর এই বিচার 
করিয়! গুরুকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, “আমি কে হই? এই স্থুল দেহ 
আমি, কি ইঞ্জিরগণ আমি? কি প্রাণ মন অহঙ্কার আমি? কি এই' 
সকল সমুদয়ই আমি?) অথবা এই দকল হইতে আমি কি পৃথক? 
তাহা ক্কপা (অন্তগ্রহ ) করিয়। বলুন । 

এইক্ূপ শিষ্যেক, জিজ্ঞাস! বচন শুনিয়া গুরু জন্ম মরণ বিন হইবার 
উপায় নির্দিষ্ট করিতেছেন ॥ ২ ॥ 

সদৃগুরু কহে স্ব স্বরূপ জান এটলে, 
ভারা জন্ম মরণ টলশে এ প্রমাথ। 


৬২ ূ পথ | ১৩১৪ 


তারা জন্য ময়ণো কাগল কাটে, 
সদ্গুরু'খচলে বিশ্বাস রাখে এ্রমাঁটে ॥ ৩ ॥ 

লদগ্ুরু ঘলিতেছেন, “স্তুমি তোমার স্বরূপকে আনিকা লও, (চিনিয়াঁ 
লও) অর্থাৎ “আমি সচ্চিদানন্বপ্ূপ )' দেহ, ইক্ট্িয়, মন: বুদ্ধির 
সাক্ষী, প্রস্তুগাত্ম॥ঠ আর দেহ ইন্জিয়াদি আমি নছি তথা দেহের ধর্শ 
বর্ণ আশ্রমাদি, তথা ইন্ত্রিয়গণের ধর্ম, আদ্ধ্য বধিরতাঁদি, উছাও আমার 
স্বরূপে নাই; কেবল শুদ্ধ চৈতন্ত স্বরূপ আমি। এইরূপ জান যখন 
তোমার, দৃঢ় হইবে, সেই সময (সেই মুহূর্তে) তোমার জদ্বা মরণ বিন 
(নিবৃতি ) হইবে। ইছ/ প্রমাণ সিদ্ধ কথা । এই.প্রকার, নেক শ্রাতিতে 
ও কধিত আঁছে যে, “জ্ঞান হইতে মোক্ষ হইয়! থাকে.।” “যেই আত্মাকে, 
অনিয়। মৃত্যু হইতে পার হইয়া মোক্ষ হয়।” "ভ্যান ব্যর্তীত অন্য কোন 
ও ক থে জংন্ক সংই ৬ (ইক? হুজি উক্ত আজে যে, ।ক্ত্- 
ভ্ঞ/ন বিন! কেবগ জপ তপ কর্ারদি করিয়া মোক্ষ হয় না; কারণ কি, 
এই সকল সাধন (বা তপস্তা ছারা পাঁপাঁশক্তি যাওয়ায় ইহা) কেবল, 
অন্ভঃকরণ শুদ্ধির দ্বেতু হয়। পরস্ত, যোছক্ষর কারণ কেবল জ্ঞানই 
হয়।” যেমন, পাক করিতে হইলে, কার্ট, বার্ন (পাত্র ), 
আনাজ (শস্ত) ওতুওলাদি যাধন সামগ্রীর আবশ্বাক, গরঞ্ত'অন্সি বিনা 
পাঁক সিদ্ধ হয় মা। খ্রেইন্প- জ্ঞান বিনা মোক্ষ হয়'ন) তদ্ষেতু তোমার 
শ্বপ্ূপকে ভূমি জানিয়া অর্থাৎ চিনিয়! লও । উক্ত প্রকারে, এই চৌপা- 
ইয়ের পূর্বার্থতে ভ্ঞান দ্বারাই জন্ম মরণাদি হঃখের নিবৃত্তি হয়, এইরাঁপ, 
কথিত হইয়/ছে, তাহ! শ্রুতি ও স্থৃতি প্রমাণ দ্বাব। সিদ্ধ হয়? এইরূপ: 
নিরূপণ করিয়া! উত্তরার্ধাতে যেই জ্ঞান হইবার ' জন্য, তথা: জন্মাদি' ছঃখের্য* 
কারণন্ধপ পাপার্দি কর্মের নিবৃত্তি হইবার অন্ত ব্ধনিষ্ঠ গদতুক্ষয় উপ, 
দেশেতে বিশ্বাস ( সন্গিষ্ঠ। ) রাখিতে হইংক। তাহ! নিরূপণ করা হইয়াছে । 

“ভার ছন্ মরণলো কাঁগল ফাটে,” আর যদি ভাসি সদগ;কর উপদেশ 
বাক্যে বিশ্বাস স্লাখ, তকে তোমার জন্ম মরণের কাগজ ফাটার ধাইবে ॥ 

শিষ্য। হে গ্ারাজ! জন্ম বরণের যে কাঁগণ ( দলিল ) পুনশ্চ তাহা 
আবার কি ? 
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গুরু । জীব, পাঁপ পুণ্যানি, যে -ঘে রম করিতেছে, উহা! বমরাজের 
কারবারে চিরগপ্র লিখিতেছেন, আর ষেই সেই -কর্মকারক জীবকে বমরাল! 
অন্মাদি বায়ার সুখ হঃখাদি ফল দিতেছেন; তাহাতেই ৮৪ লক্ষ যোঁসিতে 
প্রা ভ্রমণ করে, এইরূপ পুরাণে কথিত আছে। ইহাকেই জন্ম মরখের 
কাগজ বলে। সেই জন্ত সদগ,রু যে স্ভিদানন্দয্প স্বন্বন্ধপের (দ্বিরী আত্মার) 
উপদেশ করেন, সেই বচনেত্ে অন্থভব করিয়া দৃঢ়বিশ্বাস রাবিলে, ভবে এই 
(জ্বর মরণন্ধপ) কাগজ ফাটে (ছিড়ে )।: অর্থাৎ জগ্মষরণের ছঃখ বিনাশ 
হয়) ইহার উপর স্থূল ভাঁবে বুঝিধাঁর জর্ড এক দৃষ্টান্ত কহিতেছি, শ্রবণ কর । 
দৃষ্টান্ত। একজন নুপ্রতিঠিত ও বিখ্যাত ধনবান সওদাগর ছিল। 
তাহার শ্বী্ অজ্ঞাতসারে কোন ছর্জন লোকের .সহিত ব্যবসার পখন্ধে 
সমুদস্ব মুলধন বিনষ্ট হইয়া! গেল। আর তত্বিপরীতে সেই ধনবান্‌ 
খনী হইগ্সা গেল এবং তাহার, পাওনাদার তাঁহাকে অনেক প্রকার হঃখ দিতে 
লাগিগ্, তাহাতৈ সে বিচার করিল যে, আমি কাছার চাক্রি 1বা গাসন্ব 
করিয়| কিছু উপার্জন দ্বারা পাঁওনাদারগণকে কিছু কিছু দিতে থাঁকি। 
এই ধারণ! করিয়] সামান্য ধেতনে পদারি ( অর্থাৎ বেনে বা অুদদি) ও কাপুড়ে 
(অর্থাৎ তগ্তবাঁয় বা খশ্র ব্যবসায়ী) আদির' চাকুরি করিতে লাগিল, পরস্ত 
ইহাতে দুই শত টাকা বাধিক উপার্জন হয় এবং তাহা! উহার পেটখরচাঁতেই 
চলি] ফায় ? তাহাতে পাঁয়নাদারগ্রণকে কিছ্নুপে সুদ দিতে শক্তিবা'ন হইবে ? 
এই প্রকারে কিছুদিন গত হইলে ইহার উপর দিন প্রতিদিক্গ খরচ আরও 
বাঁড়িগ্া গেল, তাহাতে উহ্থার পাওনাদারগণ অনেকবার তাগাদা করিয়! 
উহ্থাকে ছঃখ দিতে লাগিল) প্র খণী-ধলবানের কোন দয়ালু ছিতৈষী মিত্র 
ডিল। তিনি এই স্গয়ের মধ্যে উহাকে বলিতে লাগিলেন, যে হে ভাই! 
এই সামান্ত বেতনে নির্ধন পুরুষের দালত্ব করিয়! তূমি কখন খণসুক্ত হইতে 
পারিবে না। সেই জন্ত এক উপায় আমি তোমায় বলি, সেই মত কর। 
এই সহরে বিষুদন্ত নামে এক বড় ধনবান আছে। সে শ্রীমত্ত ধনবান 
লোক), আর তাহার গ্ররুতিও উদ্দার। উচহ্থার শ্মরণাগত হইয়া! 
বেতন যাচিঞা ছাড়া, তম্মনে নিজের কর্তবা কাজ বুবিরা, যে প্রকার 
কার্য ক্ষরিতে আঙ্াা করে, দেই প্রকার কার্ধা, সভ্যতায় ও দিক্কপটে' 
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ভূমি নির্ধাহছ করিবে। বেতনে কথা ধরি বলে, ত "না" কাহও; আর 
বজিও থে, অন্ন বস্ত্র ব্যতীত আমি এখন আবু কিছুই চাহি ন.। উহাতে 
তোমার উপর দৃঢ় বিশ্বাস হইবে, এবং খসাস্মীষ বুবিসা ভোমাকে খন 
হইস্টে মুক্ত করিবে। এইরূপে সেই হিতৈষী বন্ধুর বাক্য শুনিয়। প্র 
খণী নিষ্ঠ্যই বিষু। দত্তের নিকটে চাকরী করিতে যাইতে 
লাগিল! আর উহাঁর সহিত স্্েহ করিয়া! উপরোজ্ প্রমাণে কার্য করিতে 
লাগিল। তাহাতে সেই বিষু্দত্র উহাকে (অর্থাৎ খণী সওদাগরকে ) 
বিন! বেতনে আর সতাতায় চাকরি (কার্ধা) করিতে দেখিয়া! সর্বোচ্চ 
কর্মচারিব অধিকার (পদ) দিল । এই প্রকারে শ্রী অধিকারে উহার 
দুই তিন বৎসর অতীত হইয়। গেল। সেই সমগ্ে উহার পাওনাদাব 
গণের! বিচার করিল যে, এই খণী (সওদাগর) ভাল (সং) লোকের 
নিকটে ও বৃহৎ পদমর্ম্যাদীযুক্ত কার্ধের অধিকারে আছে। ভদ্ছেতু 
উহ্বার নিকট হইতে আমাদের পাঁওনা টাক আসিতে পাঁরে। এইবপ 
আশাতে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া বহছুদ্দিন পধ্যন্ত উহার নিকট আ'র তাগাদ। 
করে না। তথাপি ও পাণনাদারকে সে ক্রিছুদেয় না। সেইজন্য, এক 
দিন সেরান্তাতে যাইতেছে, এমত সময়ে পাওনাদারেরা তাহাদের এক 
লোক দ্বার উহাকে রাস্তায় দাড় করাইয়], অতিশযঘ্ন তিরস্কার পূর্বক 
পীড়াঁপীড়ি- করিয়! (আগ্রহাতিশয় সহকারে) জোর তাগা?1 করিল এবং 
'অন্থচিত কঠোঁব বচন বলিল। উহা! শুনিয়া সেই খণী অতি চিন্তাতুর 
হইয়া নিজের ধনীর (মনিবের ) বাড়ীতে গেল। ধনী উহাকে চিন্তাতুর 
দেখিস! জিজ্ঞাস! কবিল যে,হে মুনিম! আজ কিছু চিস্তিত আছ কি 

শুনিয়া মুনিমে্স (শ্রেষ্ঠ কর্মচারী অর্থাৎ সেই খনীর) চক্ষুতে অজ 
গড়িল) উহ! দেখিয়া শেঠ (ধনী) জিজ্ঞাসা করিল যে, তোমার এত 
'সধিক দুঃখ কি হইয়াছে, তাহা আমাকে বল। ভৌমার যে দুঃখ আছে 
তাহ! আমি নিবৃত্তি করিব। আমার নিকট বলিতে তুমি কিছু ভয় 
করিও না। তাহাতে মুনিম বলিল যে, আমি প্রথম না জানি! বিশ্বাস 
করিয় হু ধনের সহিত ব্যবসা! করিয়াছিলাম, সেই কারণে আমার মূলধন 
পর্ধ্যস্তও নাঙগ। করিয়া (হাবাইয়1) বসিয়াছিলাম এবং উপ্টে. আমি খনী 
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হষ্টগীছি। আমার পাশনাদারগণ আপনার ঢাকরীতে গাফি-বার পলেনও 
আজ পর্যন্ত কিছুই বলে নাউ; পরস্ত আঁ উহ্বারা এক লোক দ্বার! 
অধা বাজারে দাঁড় করাইয়া! অতি কঠোর (চঃংসহ) বাকা বলিল, আল 
আম অতাস্ত অপমান করিয়াছে, সেই কাবাণে আমার ভংখ হইয়াছে 
এই হেতু আমি চিন্তাতুর হটয়াছি। উহ শুনিয়া ধনী বলিদত লাগিল 
যে. আরে বেচারা ! (ভাল মানুস।) আক্ঞ পর্যাস্তও আমার সিন্ত 
কোন কথা বল নাই, বলিতি ত, প্র সময়েই আঁগি তোমাক করছ 
হইতে মুক্ত করিয়া দিশভাম। পবস্ধ, চিশ্থা নাই; তোমার পাওনাদার 
পাণবৰ কাছ ভোমার লিখিন্ত দলিলাঁদি' কাগজ পত্র কিছু আছ কিনব 
নাই? যদি পাকে, তবে পে পাগনাদাবগণেব নাম বল। উতা শুনিয়া 
সে নাম ৰলিল। তাহার পরে পাওনাদারগণাক ডাকাইয়া শেঠ বলিল, 
“তোমাদেব পাওনার আমি সব চুক্তি কবিয়া দিতচ্ি, ইহাতে তোমাদের 
কবুল অঙ্গীকার বা শ্বীকাথ পত্র) রাখ। মুনিমকেও জিজ্ঞাসা করিল যে, 
যেরীতে আমি চুক্তি করিব, তাহাতে তোমার বিশাস আছে (হই) 
কি লন।? মুনিম্‌ (অর্থাৎ সেই খণী ) ধলিল, "আপনি যাহ] কবাবন তাহাই 
আমি স্বীকার করিব। ততৎপরে শেঠ পাওনাঙ্গাবপের সঙ্গে সমযুক্ধি 
(বন্দোবস্ত ) করিয়া “খৎ” দস্তাবেজের কাগজ সেই জময়ে ছি'ড়িয়া 
ফেলিল; তাহাতে ক্ঙ্জঙাবকে কর্জ হইতে খণ মুক্ত করিয়া দিল? 
সিদ্ধাস্ত। অজ্ঞানী যে জীব, সেকাম ক্রোধাদিরূপ তর্ভনের সঙ্গে 
আন্মবোধরূপী ধন হারাইয়া- দিক্াছে। আর আমি সংসারী, কর্তা, ভোক্ান 
তই, এইরূপ অজ্ঞানে পাপ পণ্য কাশ্মীর সম্বন্ধ ছারা যমরাজার কর্ছদার 
চইল) এবং সে পাপপুণ্যাদি দর্ধ পুণাদি সর্ধ কর্ম ফল ভূলিবার জগ 
যমরাজার বছিতে লেখাইতেছে। সেই জন্য পুনঃ পনহ জন্ম মরণ হইতেছে। 
এইরূপ করিয়া দেই কর্টের ফলরূপ জগ্মাদি চ£খ হইতে মুক্ত হইবার অন্য 
ফোন ঘ্বৈঙনার্দী গুরুর চরণে হাইয়া কারার সেব1 ( পবিচর্ধ্যা ) করে। 
তথাপি জন্তরণ হইতে মুক্তি পাইবাব কোন সদুপদ্দেশ উহ্ীর নিকটে 
মিলিল না এবং কী হুঃখই রহিল); আব সংলাবর ক্লোশে.অনেক ঃখ 
হইতে লাগিল? এমন সমংয় পুর্কাপুণ্য বশাৎ সমার্থে লইয়া যাইবার 
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কোঁন এক জ্ঞানবান্‌ [মত্র মিলিল। সে বলিতে লাগিল'কি, হে ভাই। 
ভেপদবাদদী গুক কেবল ধর মাত্র হরণকাবী হয়) তাভার সেবায় শোক 
ও জন্ম মরণর্ূপী ছুঃখ হইতে নিবুত্ত হইয়া পরমপদ গ্রাপ্রি হইবার নহ্থে। 
ল্ুতরাং উহ্নাকে ভ্যাগ করিয়া কোন শ্রোত্রীয় ব্রহ্মনিষ্ঠ বৈবাগবান্‌ এবং 
পরম দয়শিলং গুরুর .শরণে যাইয়। নিফপটে ও নিষ্ধায়ে কায়িক স্বাচিক 
আর থাটা (সতাবা শুদ্ধ) মানসে তীাহাব সেবা কব । যাহাতে তিনি 
তোমাঁব উপুর গ্রাসন হইয়া তোমার জন্ম মবণেব কাগজ ( কর্ধবন্ধন ) 
যাহার যমরাজাঁব ওগানে (স্থানে) 'লেখান হইয়া, তাহ! ছিড়িয়! 
ফেলিবাব উপায় নির্দেশ কবিবেন। এইকপে সে মিজের বচন শুনিয়। 
রঙ্গবেতা! গুরুব স্মবাণে যাইয়া তাহার আরাধনা করিয়। গুরুকে প্রসন্ন 
কবিল। তৎপবে গুক কৃপা করিয়া বলিলেন যে, তোমার কি ইচ্ছা আছে? 
,তোমাব যে কোন ইচ্ছ! হইবে তাহ। নিবৃত্তি কবিবাব উপায় আমি তোবাকে 
প্রদূশন করিব । তত্পরে শিষ্য বলিতেছেন যে, হে মহাবাজ। অধ]াস্ত 
অধিভূত এবং অধিদৈব, এই ত্রিতাপ দ্বারা শ্রীপ্ম ধতুব মধ্যান্ধ কালে মি 
ডীব তাঁপে যেবপ প্রাণী সস্তপ্ত হইয়া থাঁকে, সেইবপ আমি তগ্র হইয়াছি, 
আব আমি যে পাপপুণ্যাদি করিয়াছি, তাহার উল্লেখ যমরাজার কাছে 
আছে, সে উল্লেখেব কাগজ যাহাতে ছে'ড1 হয়, সেইবপ উপার নির্দেশ 
করুন (বলিয়া দিন) যাহাতে আমি. মুক্ত হই। 

তাহ। শুনিয়া ওক কহিতেছেন যে, সর্ব পাপকর্্ম ত্যাগ করিয়া, পুণ্য 
কম্মের ফল ঈশ্ববার্পণ করিয়া সমাধি-সুখ-সাধন-সম্পন্ন হইয়! তুর্জনের সঙ্গ 
ত্যাগ করিয়া আমার উপদেশে তুমি বিশ্বাস কর। "সেই উপদেশ _এই 
যে, এই স্থল দেহ তুমি নহ, ইহা দৃশ্ত হয়, অর্থাৎ দেখা যাইতেছে ; 
তুমি তাহার দ্রষ্টা হও, অর্থাৎ দর্শনকারী আত্মা হও। নেই হেতু, উহ! 
তুমি নহ। এই দেহেব নাশ হইলে, উহা! দগ্ধ কবিয়। গাকে, অর্থাৎ 
উহ? তথন কোন কর্ম ভুগিতে সামর্থবান্‌ হয় না! আর তাহার সাঙ্গ 
যে, তমি আত্মা, উহ। তপূর্ণ ও ব্যাক এবং আকাশের সায়; উহার 
কিছু এমনাগমন কার্ধয নাই, আর দে কিছু কর্মের ফল ও ভোগে না। 
তঃপবে শেষে (অবশিষ্ট) বহিল যে চিদাভালদূপ জীব সংযুক্ত হুক দেহ, 
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উহা! পাঁপ পুণ্য কর্ের সম্বন্ধ হেতু উচু নীচু (উৎকৃষ্ট ও অপরষ্ট) 
শরীয়ে যাইয়! জন্ম মরণ দ্বার সখ ঢংখ ত্ুগিতেছেন। দেই হস্ত দেছেতে 
ও জীব নিজের বাস্তবিক শ্বরূপভূত সচ্গিদীনশ্রূপ- আত্মার সহিত অভেদ 
ভ্রান 'করিলে উহার (সেই শুক্র দেহের) নাশ হইয়। খাকে। তখন 
কর্ধের ভোক্তা কেহই থাকে না। তাহাতে যমবাজ। উহার কাঁগন্ধ তৎ- 
ক্ষণাৎ ছিড়িয়। ফেলিয়া দেন। সেইজন্য, দেহ, ইন্টিয, প্রাণ, মন, বুদ্ধি 
অহঙ্কারেঠে অহংবুদ্ধি ত্যাগ করিয়।, তথা, দেই দেহেত্রিয়াদিব সজ্বাত 
(একত্র মিলন) হইতেও অহ'বুদ্ধি তাগ করিয়া, সেই দেহার্ধির প্রকাশক, 
সচ্চিদানন্দ, নিতামুক্ত, অকর্ী, অভোক্া, “আমি আত্মা হই” এইকুপ 
জ্ঞান সম্পাদন কর! উচিত । আর এই জ্ঞানেতেই মোক্ষ হইয়া থাকে। 
সেই, জ্ঞান ব্যতীত- জন্ম মরণ নিবৃত্তি কবিবাব অন্ত কোনই উপায় € মুখ্য 
নাধন বা শ্রেষ্ঠ সাধন) নাই! 
শিষ্য ।_হে মহারাজ ! আমাব বর্চকালের অস'খ্য করব আছে। তথ। 
'অজ্ঞান কাধ্য দেহাধ্যান ও বহুকাল হইতে আছে; উঠ .নিবৃত্তি হইবার 
ভন্য অনেক সমদ্স চাই ঃ এবং আাপনি বপিলেন যে, সদগডক্কষব বচনে 
বিশ্বাস রাখিলে শীপ্রই তোমাঁব জন্ম মবণেব কাগজ কাটিবে। (ছিড়িবে!), 
ইহ কিপে নিশ্চয় হইবে ? 
গুক ।-- এম] বাব নহি লাগশে জান, 
এবু বেদবচন ছে প্রমাণ। 
অ! পঞ্ধীকরণনে। বিচার জোকবে, 
তে! হনণ। মুক্তি মলশে তাভাবে 18 
টাকা ।-হে ভাই! অনাদি কাল হইতে তোমার কর্ম, অক্ঞান, তথা 
দেহাধ্যান আছে? কিন্তু উহা নিবৃত্ত হইবার জন্ত আত্মজ্ঞান হইলে, 
পণ্চাৎ কিছুই (লেশমাত্র) বিলদ্ধ হয় না তুৎ্নন্বন্ধে এক দৃষ্টান্ত আমি 
কলিতেছি, বণ কর।,” , 
দৃষ্াস্ত যেমন, পৃথিবী উপৰ একটা পর্বত আছে। উহার.গুহ!- 
মধ্যে, বহু দিবসাবধি- অন্ধকার আছে। পেই অন্ধকার, জপ তপ করিলে, 
ক্িশ্বা যষ্গীর 'প্রহাবে মাইবার নাহ। কিন্ধ, কেবল, প্রকাশ (আলোক) 
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মাত্রেই নাঁশ হয় । যখন উহায় মশাল লইয়া বায় হইবে, তখন আন্ধন্যারের 
এমন বলিবার ক্ষমর্তী মাই যে, আমি বছ দিনের, তগ্ষেতু আমি (শীঞ্ 
বা সছজ্জে) ফাঁ্টব' না; কারণ কি, দেই বআন্ধকাবের বিরোধী প্রকাশ 
(আলোক) প্রকট হইবা মাত্র, উহা তঙংক্ষণাৎ (ঝটিতি) নিবৃত্ব হয়; 
( যেরূপ ) ইহাতে € ইঠা যাইতে ) বিলগ্গ (দেবী লাগ) হর নাঁ। 
পিদ্ধান্ত। 1 সেইরূপ) শবীবে বনুকালের অক্ঞান, ত৭ তজ্জন্ত (অর্থাৎ 
জ্ঞান ঠেতু তাভাতে উৎপন্ন জইযাছ যে) দেহাঁধ্যাস জর কন্মসমূহ 
“রহিয়াছে কিন্ত “অং বঙ্গান্কি” এইরূপ অপরোঁক্ষ জ্ঞানক্ষপী প্রকাশ যে সময় 
কল্প, সেকঈট সমায়ই সেই । প্রাক) অজ্ঞানাদির নিবৃত্ত হইয়া! পাকে । ইহাতে 
বেদবচনেব প্রাণ আ”্ছ। তাহার অর্থনিয়ে লেখা হুঈল। 
“দেব্নে জনীলে সর্বপাশ ( সকলবন্ধ ) নিবৃত্ত গায়ছে ॥+৮ 
অর্থ। দেবক জানিনে সূর্ব পাশ (বন্ধন) নিবৃত্ত ভয় । 
তে আস্তানে জানীনেঙ্গ ভূত্যুনে তরেছে, মোক খবানে 
জ্ঞান বিন] বাজ] কই পণ মার্গ ছে নছি।” | 
অর্থ। সেই আত্মাকে জানিয়া মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হয়; মে+ক্ষ হইবার 
জন্য জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন মা গেস্থা)। নাই | সেইবপ জ্ঞান দ্বার সবক 
পাঁপাদি কর্খের নাশ হইয়া খাকে এইরূপ শ্রীন্গবান পীতাত্তে বলিয়াছেন -* 
্যখৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্রিন্মসাৎ কুরুতেহর্জুন। 
জ্ঞানাৎগ্রিং সর্বকন্মাণি তন্মপাৎ কুরুতে তথ! ॥+, 
টিকা। হ্থেঅজ্ঞ্ুন। যদ্রপ প্রজ্জলিত অগ্সিকাষ্ঠকে- পোড়া ইয়! তক্ষরপ' 
ফরিয়! দেয়, তত্রপ নিবস্থর অভ্যাস দ্বার! প্রবল হইয়াছে যে জ্ঞানাগ্জি উইঠ% 
পাপপুণা মিশ্রিতবপ সর্ব কর্মীকে তন্ম( নাশ) কবিয়া দেয়।, 

.শিষা। হে মভারাক্গ। আপনি বলিলেন যে, আত্মুজ্ঞানের দারায় মোক্ষ 
হইবে, পরুস্তঠ দেই আত্মাব জ্ঞান আমার কি প্রকারে হইবে, যাহাতে 
€ যষেজ্ঞান সাধনে ) আমি মুক্ত হইব 2 

এই রীতান্বদারে শিষোর আকাজ্ণ দেখিয়া, চৌপাইয়েষ উত্ত্রার্দ ছা 
গুন উত্তব দিতৈছেন,-_ 
পন | না! পপ্গাপপ্পণ হখ ২ এইট গাগা কবাণক কিচাব দি তুমি ক; 
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তবে তোমার আত্মার জ্ঞান (আত্মজ্জান) হইবে। মান এই জ্ঞান দ্বারা 
দেহাধ্যাস নিবৃত্ত হইবে। তাার পরে জীবিতাবস্থায় এই দেহে অবিলঙ্ে 
তোমাব মোক্ষ প্রাপ্তি হইবে।. 

শিধ্য। হে মহারাজ! আপনি বলিলেন যে, পঞ্চীকরণের বিচার গ্বার। 
তোমার মোক্ষ হইবে, পরস্ত পঞ্চীকরণে কি উক্ত হইয়াছে, তাহ! অগ্রগ্রহ 
করিম! (আমায় ) বলুন। 

গুরু। এমা পঞ্চভৃভনে। রিচাবজ কহে, ভূর্দ। তত্ব বতায়ে!। 

সদ্‌ গুরুমুখে সমঝী লেজো, তে। পন্ধ সুখ পামে আজে! 1৫1 

ট্িকা। ছেভাই! এই পঞ্ষীকরণে পঞ্চভুতের বিচার উক্ত আছে । 
গঞ্চভৃত (বলিলে ) অর্থ।ৎ পৃথিবী, জল, তেঞ্জ, বাধু এসং আকাশ। ইহণর 
( অর্থাৎ পঞ্চভৃতের ), তথা স্থুল, সুক্ম এবং কারণ, এই তিন শবীরের 
পৃণক পৃগক প্রকারে তত্বের কিন্তাগ বর্ণন কর$ আছে; এবং তাহা ভৌতিক 
তন্ব ইইভে পথক তপা উহার জ্ঞাত। দ্রষ্টা (সাক্ষী) যেআত্ম1, তাহার তত্ব 
র্থাৎ শ্ববপও প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই পঞ্ধীকরণেব অর্থ, ব্রঙ্মনিষ্ঠ সদগুরুর 
সরিধানে শ্রবণ করিয়! বু'ঝয়া লইবে। তাহা বুঝিলে, আত্মতত্বের অনুভব 
ছইবে। তাহা হইলে, সেই যোগ-হইতে এই (বর্তমান ) দেহের ীবিতাবস্থা- 
তেই শীত্ব ব্রন্মস্থখ প্রাপ্তি হইবে। 

শিষ্য । হে মহারাজ : ত্রহ্ষনিষ্ঠ ফদগুকর সম্বিধানে পঞ্ধীকরণ শ্রবণ 
'করিয়। বুঝিবাঁর কি দরকার আছে? কারণ কি, সেই পঞ্চীকরণ তব গ্রারু 
ভাষাতেই আছে; আর আমি পড়িতে পারি, একপও্ আছে, এবং অর্থও 
বুঝা যাইতেছে? হাতে আপনি “সদখুক সাশ্কটে বুঝিয়া লইবে”_একপ - 
কি জন্য বলিলেন ? 

গুরু । হেশিষ্য! অক্ষর পড়িতে পাবে, অর্থও বুঝিতে, পারে, কিন্তু 
স্ছৃঙুরুর উপদেশ ব্যতীত শবের যে যথার্থ তাতৎপর্য্য !ক তব! কিছুই বুঝিতে 
প্রারে না, আর আস্থার নিঃসন্দেহের বোধও হয় না; এক্পও লোক আছে। 
তছপরি ( তছৃপলক্ষে ) এক দৃষ্টান্ত বলিতেছি, তাহ শ্রবণ কর। 

দৃষ্টান্ত কোন এক ধনাঢ্য গৃংস্থ ছিপ । সেবিচার করিল যে, আমার 
কাছে টেব"ধন আন। তাহ এত সময়ে অমি হদি উহ! গ্রপ্তভাকে 


৭৩ পন্থা । [১৩১৪ 


গ্রহ কবিয়া রাখি, তাহা হইলে কোন সমদ্দে আমাব অথব। আমাব সন্তান 

সম্ততির ব্যবহারে আসিবে । এই বিচার করিয়া নিজের এক বৃহৎ (আশ্রম ) 
স্থান নির্মাণ করিয়াছিল; উহাতে (এ আশ্রমে) সিদ্বেশ্বর মহাদেব 

একটী শিখরবন্ধ (চুড়াযুক্ত) মন্দির করিল । তাহার চুডাতে অর্থাৎ শিখবে 

কেহ না জানিতে পাবে, এমন গুপু ভাঁবে ধন বাখিয়া,, একখানি পৃথক্‌ 
“খাতায় লিখিয়! রাঁখিয়াছিল যে “সংবৎ ১৭২৫ সালে উত্তরাঁয়ণের হুর্ষো চৈত্র 
মাসের শুক্লপক্ষে অষ্টমীর দিন ১২ ঘটিকাব সময়ে সিদ্ধেশ্ববের মন্দিরের 
শিখরে ১৫ লক্ষ শর্ণ-মোতব আমি রাখিয়াছি। যখন উচ্াঁর আবশ্তক হুইকে, 
তখন তাহা বাহির কবিবে।” এইবপে উপরোক্ত কথাশুলি লিখি দেই 
থাতা অতি যত্বমহকারে একটি গুপ্ত স্তানে বাখিয়। দিল। তাহার পরে 
বহবর্ষ গত হইলে, সেই গ্রহস্থ ব্যক্তি সপবিবাবে তীর্ঘযাত্রায় গমন করিল। 
তীর্থযাজ্াঁয় বাঠিব হইলে পৰ পাঁথমধ্যে অকশ্মাৎ ব্যাধিগ্রস্ত হয়, সেই ধনী 
ব্ক্তির একটা সামান্য উপসর্গেই বাঁক বোধ ভইল এবং উহাতেই সেই ব্যক্তি. 
তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ প্রাপ্ত হইল । ততপবে তাহার শিশুসস্তান ও ভৃত্যবর্গ তথ 
(স্লেই তীর্থের রাস্তা ) হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। কালক্রমে খর বালক 

(অর্থাৎ সেই তীর্থেব পথে মৃত ধনী বাক্তিব পুত্র) বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়! ব্যবসা করিতে 
আরস্ত করিল ; পরস্ত, তাহার বাবশ্বাব ব্যবসাঁতে ক্ষতি হওয়ায় সমস্ত মুলধন- 
ধিন& হুইল এবং উল্টট কর্দার হইয়া পড়িল। তাহাতে, তাহার 
পাঁওনাদারগণ তাঁহাকে নানাগ্রকারে ক্লেশ দিতে লাগিল। তখন সে, 
খণদায়ে পীড়িত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল যে আমার পুর্ব 
পুঞ্ষগণ মহা ধনধাঁন ছিলেন এবং অনেকেব সঙ্গে আদান প্রদানের ( লেন 
দেনের ) ব্যবনাও করিতেন । অতএব পুরাতন থাতাপত্র অনুসন্ধান ক্বিয় 
দেখি, যদি কাহাবও নিকট কিছু পাওনাব কণ। অনুসন্ধান হয়, তাহ হইলে, 
এক্ষণে উহাতে আমাব বিশেষ উপ্চকার দর্শিবে। , এইক্সপ বিচার 
করিয়া! সেই ব্যক্তি পুবাতন 'খাতাপত্র অন্সন্ধীন করিতে; লাগিল । 

অন্বেষণ করিতে করিতে যে খাতায় “১৫ লক্ষ মোহরের বিবরখ' 
লিখিত ছিল, তাহা দৃষ্টিগোচর হইল। অনাতে সে অত্তান্ত আনন্দিত হইল। 
স্তৎপবেই সে রাঁজনিন্ত্রী ও মজুব লাগাই! দেঝলক্ের শিখি ( ভাঙ্গিয়! 
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লামাইয় অনিল, এবং উহ্থার মধ্যে সোণার মোহরের আহ্থসন্ধান'করিতে 
লাগিল, কিন্ত কিছুই খুলিয়া পাইল ন1। তাহাতে ”সে ছঃখিত হইয়া চিন্তা 
করিতে লাগিল ধে, এ রম খাতায় স্িগ্াাকথ লেখ! হইবে কি? অব! 
আমি ঠিক পড়িতে ও বুছিতে পাবি নাই ? এইবপ ধারণা করিয়া সেই 'ৰাকা” 
৮ অর্থাৎ খাতায় €ষবপ €সই ১৫ লক্ষ মোহরেব বিবরণ লিখিত আছে উহ) 
্বীয় মিত্রদিগকে -পড়িতে দিল। তাহাতে তাছার! পড়িয়ঃ বলিল যে, মন্দি- 
রের শ্রিখরে ধন আছে এইবপ খাতায় লেখা আদছে। তাহা হইলে শিখার 
( মন্দিরের চুডায়) অন্ুনন্ধীন কর এতথাকা শ্রবগে সেই্বালক বলিল 
যে (অনুসন্ধানে ) উহাতে (শিখব মধ্যে ) কিছুই মিলিল না তাহা শুনিয়া! 

সেই মিত্রবর্গ বলিল যে, (তাহা হইলে ) এই খাতায় মিথ্যা খবর লিখিত 
আছে। তৎপরে সে অন্তান্যকে উহ! পড়িতে দিল) তাহায়াও সেই একই 

প্রকারেব অভিপ্রায় বর্ণনা কবিল। পরে তাঁহাদের মধ্যে কোন একজন 

বলিল যে,.পমিথ্যা করিফ। লেখা! আছে*_এরপ"আপনি বিচার না করিয়াই 

ধলিতেছেন। উহাতে লিখিত আছে যেসোণার মোহর, তাহ! কাহারও 

নিকট হইতে খগ্গি কবিয়া লওয়া হইতে পারে। আর উহার (মোহরের 
মুূলে।ব বিববণ কাহারও ন| কাহাবও খাতার লেখা খাকিতে পারে। তঙ্চুন্ত 

সেই খাতায় অন্ুপন্ধান কব, যাহাতে এই রকম (অর্থাৎ ত্র মোহরের মূল্যের 
খুনত]ন্ত) লেখা আছে কিনা । তাহার পর, সেই বর্ষের সকল খাতাই 
অনুসন্ধান কর! হইল এবং তাহাতে জানা গেল যে, পৃথক পৃকৃক ব্যক্কিগণের 
নিকট হইতে, এই সৌণাক মোহর প্রুয় কব হইয়াছিল এবং তাঁঠার সূল্যও 
চুক্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; এ সমস্ত বিবরণ সঞ্চলই পাওয়। গেল। 
আর ১৫ লক্ষ সোণার €মাহরের দরুণ এক পৃথকৃ খাতায় দেব খাতে খরুচ 
লেখা আন্ছে, ইহাও জানিতে পারা গেল। তাহা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য . 
হইয়া বলিতে লচগিল যে, আমরা দকলে .না বুঝিয়! এই খাঁতার লিখিত 
বিবরণকে মিথ্যা -ঘলিতেছিপাম । পশিখরে ধন রাখা হইয়াছিল”--এই 
কথা ত সন্তই) পরস্ত আমবা পাইলাম না1. অতএব কেহ চুরী করি! 
থাকিষে। তাহার বা এখন কি প্রকাবের খবব পাওয়] যাইবে? এইন্ধপে 
(শিখর-বর্ণিত) ধন না পাওদায় সেই ধালক অত্যন্ত চিন্তিত হইল) আর 
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যাক তাকে জিস্কাস! আরম্ভ করিল) পরস্তধ কেহই ফোন সন্ধান বলিতে 
পারিল মা। এইরপ তিস্তায় কিছুদিন গত হইলে পব, সেই বালক নিজের 
₹শর কোন একজন বৃদ্ধ বুদ্ধিমান পুরুষর (আত্মীয়ের ) কাছে ধাইয়া, 
সর্ব বৃত্তান্ত আরম্ভ হুইতে শুনাইল এবং বলিল যে, (কিছুতেই আর) ধন 
মিনিল ন1; কেবল যে তাহ্থারই চিন্তা আমার আছে, এমত নচেঃ কিন্তু এই 
দেবালযম়ের শিখর (ভাঙ্গিয়) নামান হইলে পর, সাধারণজনবর্গে প্রবাদ 
চলিল যে, এই ধালক এমন অকশ্মী (ংর্ভাগ্য ) যে, পিতা দেবালয় নির্মাণ 
কবিয়াছিলেন, পুত্র তাহা বিনাশ (ধ্বংস) করিয়। ফেলিল? ইহাতেই' আমার 
মান অতিশয় ক& হইয়াছে । আর পুনর্বার যে, & শিখর নির্শ'ণ করাইব, 
এরূপ অর্থও আমার নিকট (কিছুমাত্র) নাই। বর পাওলাদারেরাও 
তাগাদ! করিয়া আমাকে বিশেষ ছঃথ দিতেছে, তক্জন্ঠা আমি ক্লান্ত হইয়। 
পড়িয়াছি। সেই জন্ত কাপনি আমাগ্ধ কৃপা করিয়া যদি কোন সন্গপার 
নির্দেশ করেন তাহা হইলে আমার অনেক মঙ্গল (ভাল) হয়। তাহার 
এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই বুদ্ধিমীন বুদ্ধ পুরুষের মনে দয়ার সঞ্চার 
হইল, এবং বলিল, হে ভাই! তুমি কোন চিন্তা করিও না; ভোণর 
থাতাক়্ যাহা লেখা আছে তাহ! সত্য; এবং সেই ধনও তুমি পাইবে । 
পরস্ভ এখন আমি তোমাকে এই দুই শতটাক! দিতেছি, তাহ] বায় করিয় 
দেবালদের শিখব যেমন পূর্বে ছিল, সেইরূপ পুনঃ (পুর্ববং) চড়াইয়! (নির্মাণ 
করাইয়া) দেও। উহাতে যেন কোনবপ তফাং ( ফেবফ!র) লা হয়, 
এরূপ ব্যবস্থায় নির্মাণ করিবে। এইরূপে পৃর্ববৎ (শিখব নিম্মাণ করিয়! 
চৈত্র শুক্লাষ্টমীর দিবস প্রাতে আমার নিকট আসিও। এই বলিক্ন! তাহাকে 
বৃদ্ধ) |বদায় দিল। ততপরে সেই বালক (বুদ্ধের বাক্যাহ্ছসারে ) গেবা-. 
লয়ের শিখর বেমন ছিল, € পূর্ববৎ ) সেইরূপ চড়াইয়া !প্রস্তত করিয়া) দিল, 
এবং ছৈত্র শুক্রাষ্মীব দিনে সেই বৃদ্ধ পুরুষের নিকট যাইয়া, তাহাকে নিজের 
গৃহে সঙ্গে কবিয়া আনশিল। আর তাহাকে কথায় সে (এ বালক) অনেক 
6ৎসাহ পাহল। তংপরে মখ্যাহ্ন দ্বাদশ খটিকার সমম' হইলে, বুদ্ধ পুরুষ 
বলিল ফে, এই সমর দেবালয়ে এস, আাম্কা সিদ্ধেশ্বব মহাদেব দশন করি। 
এই বশির উভয়ে ধেখদশন করিয়া প্রদর্ষিণ করিতে গেল) সেই সময়ে 
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সেই পিখরের ছাক্স! নীচে জমীর উপর দেখাইক্»। সেই বৃদ্ধ বলিল, হে ভাই! 
এই" স্বানকেই দেৰালয়ের শিখব বলা যায় এবং এই স্থান খনন করিবামাত্র 
সেই মৃহূর্তমধ্যেই এই স্থান হইতে উল্লিখিত ধন প্রাপ্ত হইবে। তাহার 
পরে ক্র বালক সেই" নিঙ্িষ্ট গ্ান খনন করাইলে, তৎক্ষণাৎ উহা হইতে 
১৫ লক্ষ সোঁণার মোহুব প্রাপ্ত হইল। তাহাতে €সই বালক অত্যন্ত 
আনন্দিত হইল এবং ধননানও হইল, আর তাহাব ছুঃথও নিবৃত্ত হইল। 
( জমশঃ) 
শ্রীমপৃূর্বববষও শর্মা । 


বিচারমনাগর । 


হুক্ম সি নিক্ূপণ 4 
অগ্রপধ্চীকৃত ভূত আর কার্পা তাব। 
মন, গ্রাণ, দশেন্দ্রিয় হুঙ্ষম স্টি সার। 
পঞ্চীরুত ভূন হুতে স্থূল স্থষ্টি যত। 
চত্রর্দণ লোক সহ ত্রদ্মাণ্ড উপগত 
কাবণ সুঙ্গা, স্কুল এই দেহ তিন। 
আব পঞ্চকোষ শিষ্য মায়াঘ |নলীন ॥ 
পঞ্চকোধ মধ্যে আত্মা পৃথক চিন্তন । 
মুগ্ততৃণ মধ্যে ভিন ইষীবন * যেমন ॥ 
[ টাকা £--অপদ্ধীর্তভৃত ও তাহার কাধ্য অন্তঃকরণ, প্রাণ, ক্পেক্ি 
ও জ্ঞানেস্দ্রিন্ন এই সকলকে হক্স্ট্টি কহে। ইব্ড্রির দ্বারা স্ঙ্ষ সৃষ্টির 
জ্ঞান হম না। নেত্র নাস্কাদি গোলক ইন্ট্রিয়ের বিষয়। প্ররস্ত সেই 
গোলকস্থিত ইন্দ্রিয় কাহারে! ইন্ত্রিম্ম বিষয় নহে। সুশ্্স শিব অনস্তর, 
ঈশ্বরের ইচ্ছায় স্থুলস্থষ্টি হেতু ভূত সমূহের পঞ্ধীকবণ হয় । 
সেই পঞ্ধীকরণ দ্বিবিধ বলিয়! উক্ত হয় £-_ 
(১) প্রত্যেক ভূত তুল্যাংশে দুই ভাগ হইয়া গ্রাত্যক ভাগের আবাব 
, চারি চাবি ভাগ হয়। ভূত পঞ্চকেব প্রত্যেকের প্রথম অন্ধ অংশ ছাড়িয়া 


সপ এস ৯ এপ সপ: সপ শশা পি স্প্শসশ পাসপা  আআও টি 


* হূলি, বন্তিক!। 
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অপর অদ্ধীংশেব গ্রাত্যেক চারি ভাগ পৃ্ক থাকে) এবং একের অর্দ 
অংশ, অপরের চাবি ভাগ যুক্ত অর্ধাংশে মিলিত হইয়া পঞ্ীকরণ 
সাধিত হয়। 

(২) গ্রর্তোক ভূত তুল্যাংশে দ্বিভাগ হয় না এক বংশে পাচ 
ভাগের এক ভগ্ন থাকে ও অপর অংশে পাঁচ ভাগের ৪ ভাগ থাকে । 
চার ভাগযুক্ত বড় অংশগুলি পৃথক "থাকে । পাঁচ ভাগের একভাগ্রযুক্ত 
প্রথমোক্ত ছোট অংশটি আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত হ্য়। এই এক এক 
ভাগ প্র বড় ভাগের সহিত মিলিত হুইয়1 পঞ্চীকরণ সাধিত হয় | 

প্রত্যেক ভূতে পঞ্চ ভূতের মিলনকে পঞ্ধীকরণ কছে। যে নকল 
ভূতের পঞ্চীকবণ হইয়াছে, তাহাদিগকে পঞ্ীকৃত কছে। 

স্থল ব্রন্মাণ্ডেব উৎপত্তি । 

সেই পঞ্ষীকৃত ভূত সমূহ হইতে ইন্দ্রিযনগণের বিষয় সকল ব্রঙ্গাপ্ড উৎপঙ্গ 
হয়। সেই ত্রক্ষাণও উদ্রে ভূ, ভূবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য 
এই সপ্তলোক উদ্ধে, এবং অতল, ন্ুতল, পাতাল, বিততল, রসাতঙগ, 
তলাতল, ও মহাতল এই সন্তলোক নিয়ে আছে। এই চতুর্দশ লোকে 
দীবগণের ভোগযোগ্য অন্লাদি এ ভোগ আয়তন দেব, মানব, পঞ্ 
আদি স্থল শরীর উৎপন্ন হয়। সংক্ষেপে এই কৃষ্টি পিরূপণ কর! গেল *। 
মায়ার কার্ধ্যর সবিস্তাব নিৰপণ কোটি ব্রহ্মার বয়মেও শেষ হয় না। 

শ সংক্ষেপ কৃষ্টি প্রকবণ। পরত্রঙ্গ (15৮০1 0911000০015 ) ত্রহ্মণ € রিয়া 
ই) 1070/2016 ) 


(81৪) 01155 1 ০ 
(15 ) ৮৯1৮ 211 ৭ 
(৬0 ) ৯৯) 1৯ 5521 এ 














৪ (12115 ) ৫৯ 1 ০ 
ই টাল (৬1৯) $]5 | * 
81৮৯৮15 ৮৪৩৯ ূ (৬৮ 1৬৮11) ৮1551৮50৮12 
1156৮ ৯৫৪৪১ ১ 21৬1 ৪ (৮৮৮৮৮ ) ৮%৮। ৪ 
ছ::15৫:১৬ ৯৫10১ ূ ৮11৯ । ৪ (৮-65)) 1881০ 8৯ ইত | ৪ 
| 18৮21 ০ (1,-৯৯ ) 21৮ । ৯ €:৫) | সে 
৮1৮০৬ ৯৪৭৯৬) ৮1158 1 ই (৮৮1,০৮6) 12115458) 1 €₹ ৮৮1 
উ:1১৯ । ১১০8৯০১৩ * ৯1৬1 € 251৮8) ৪11৯২ ৬)৮। ও 
৯ ১8215315294 2৮155 85 ৪০ছ।ই ৮৪ _7 ৮৮৬৪৬ 
[ ৯৪ ৬১৯৮০ '৯৪-811 ] নিনজা চঞ | 
| | , 
2) ৮18৮) 5188০ ৯৮৯15 (51455) ) 2৭৩ ৮)৪)৮ (201,555 ) ১৮)1৬৮৯১ 5188৮ 805 
| ৃ তিনি 
| 
| 8৪ ৮1৪1৫ 


(915) ৬৯৮ (৪515 ) ৬১৮৯ ছ:ই,৯ (8)--11883 ৩৪৮২ 
(৮) 2৪৮০ 5:5০ 105)- (্রেছি ) ৪৪০৭ (5৮8 ) 260৮৯ 2িএ০ 
1 9355 1215 115৯ ূ (5৮5) 14 ৬১ এত (07225 
। ৮৯৪ 





শ৬ পহ! | [১৩১৪ 


আম্সবিবেক-_-পঞ্চকোকফ। 

ভ্রিবির্ধ শরীব ও পঞ্চকোঁয মায়া ও তাহার "কার্যে নিহিত। শুদ্ধ 
সত্বগুণ সহিত মায়া ঈগরেব কারণ শরীর । মলিন সত্বগুণ সহত অবিদ্যা। 
আআংশ জীবের কারণ শরীর। পঞ্চ হুক্ষ্ভৃত উদ্ভর শরীরের, উৎপাদক । 
যন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার, প্রঞ্চঞ্রাণ, পঞ্চ কর্মেন্দ্িয় ও পঞ্চ জ্ঞানেক্িয় 
এই সকল জীবের শুষ্ক শবীব। সকল জীবেক স্ঙ্ম শরীর মিলিত হইয়া 
ঈশ্বরেব হুক্স শরীব। গমশ্ক স্থুল ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরেব স্থল শরীর । জীবেক 
বটি স্থল শবীর প্রপিদ্ধ। স্কুল, হুম্, কাবণ এই ত্রিবিধ শরীর লইয়াই 
পঞ্চকোষ বর্তমান। কারণ শবীরকে আনন্দময় কোষ কহে। বিজ্ঞান 
মনোময়, ও প্রাণময় এই ত্রিবিধ কোষ শুক্র শরীরে বর্তমান । পঞ্চ 
জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্থঃকরণের নিশ্চগাত্সিক। বৃত্তি অর্থাৎ বুদ্ধিকে বিজ্ঞান- 
ময় কোষ কহে । পঞ্চ জ্ঞানেন্দিয় ও অন্তঃকরণের সঙ্গল্ল বিকল্প বৃত্তি 
অর্থাৎ মনকে মনোময় কোষ কহে। পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চ কন্মেন্িয় প্রাণ 
মণ কোষ । স্থল শবীবংক অন্নময় কোষ কহে॥ ইঈশ্বব শরীরে ঈশ্ববের 
কোঘ ও জীব শবী”্ব জীবের কোষ। কোষ অর্থে খাপ বা আববণ। 


* স্মষ্টি অজ্ঞানকূপ মায়া ঈখন্রর কাবণ শবীব। তাহাই ঈশ্ববের 
আনন্দময় কোষ। জীবেব সুক্ষ শকীব সমষ্টিকপ হিবণ্যগর্ড ঈশ্বরের হক 
শরীব। তাহাতেই জীশাবব বিজ্ঞানময়,। মনোনয় ও প্রাণময় এই ভ্িিবিধ 
কোষ বিছ্ধমান। দিকপাল, বাষূ, সুর্য, বকণ ও অশ্িনীকুমাব ঈশ্বরের, 
এই পঞ্চ জ্ঞানস্দ্রিয় এবং সমষ্টি বুদ্ধিময় মহত্ত্ব স্বরূপ ব। সকল বুদ্ধি 
শভিমানী ত্রহ্মদপ ঈখবেক বুদ্ধি মিলিয়! তাহার বিজ্ঞানময় কোষ বিদ্যমান । 
শ্রোত্রাদির অপিষ্ঠাত দেবতাবপ ঈশ্বরের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও সমষ্টি মনরূপ 
আহগ্কাবময় বা সকল মন অভিমালী চন্ত্রমাময় ঈশ্বরের মন মিলিত হইয়া, 
ভাব মনোময় কোষ বিদ্যমান। অগ্নি, ইপ্্র, উপেন্ত্র,। প্রজাপতি ও 
যম ঈশ্ববের এট পঞ্চ বর্দেন্দিয় ও সম্টিপ্রাণ বা বাধু অভিমানী দেবতা 
কপ ঈশ্বরেক গ্রাঞ্থ মিলিত ভইয়া, তাহার গ্রাণময় কোষ বিদ্যমান। 
সমষ্টি স্কুল স্থট্টিনপ ৰিরাট হশ্ববেব স্থল শরীর। তাহাই তাহাব অন্নময়, 
কোন । ঈশ্বব দৃ্গিতভে সেই, পর্চকোষ তাহার আপন ব্রঙ্গ কূপেক 


সত 








ব্াপরুক নভে । 
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খাঁপের স্কাঁ্ পঞ্চকোশ । আত্মার স্বরূপ আচ্ছাদন করে। স্থতরাং অনু 
ময়াদ্দিকে কোষ কহে! অনেক মন্দমতি পুরুষ এই কোষ-পঞ্চকে যে 
অনাস্স বস্ত আছে, তাহার কোন একটিকে আত্মাজ্ঞানে প্রকৃত "সাক্ষী 
আত্ম শ্বক্ূুপ হইতে বিমুখ রহে। অন্নময়াদি কোষ পঞ্চক্ষ আত্মশ্বরূপকে 
আচ্ছাদন করে। 
অগ্ময় কষা আত্মা-_-বিরোচন মত, দেহাত্মবাঁদ £-- 

অন্তরবস্্ামী বিরোচনমত অগ্সারে অনেক মনা ভাগ্য পুরুষ স্থূল শরীরক্ূপ 
খন্তময়কোষকে আত্ম কহে। তাহার এই যুক্তি প্রয়োগ করে যে-- 
যাহাতে অহং বুদ্ধি হয়, তাহাই আত্মা । সেই অহংবুদ্ধি স্বুলদেহে হয়! স্থলে 
শরীরই আত্ম! । কিন্বা যাহাঞ্ত মুখ্য প্রীতি হয় তাহাই আম্ম।। *স্ত্রী পুত্র 
ধন পন্ড আদি স্ব শরীরের উপকারক না হইলে প্রীতি হইত না। যাহার 
নিমিত্ত অন্ত পদার্থে প্রীতি হয়, তাহা স্থল শরীরেই মুখা প্রীতি হয়! সুতরাং 
স্থলশরীবেই আত্মা । বসন, ভূষণ, অঞ্জন, মঞ্জন, নানাবিধ ভোজন ত্বার। 
সেই স্থুলশরীরেবর সজ্জা ও পোষণই পরম পুরুষার্থ। 

ইন্দিয় আত্মা ইন্দ্রিয় আআ্মাবাদী মত £-- 

আবার কেহ কেহ এবপ কহে যে--"ম্ুল শরীর আত্মা নহে। কিন্তু 
ষাহার নিমিত্ত স্কলশরীবে জীবন ব্যবহার হগ এবং যাহ ন! থাকিলে সেই 
খরীবে মবণ ব্যবহার হয়, সেই আত্মা স্থলদেহ হইতে পৃথক । জীবন মরণ 
ইন্জ্িয্রগণের বশ! যতকাল দেহে ইন্ত্রিয় থাঁকে, ততকাল জীবন"থাকে, কো? 
ইন্দ্রিয় না থাকলে মবণ উপস্থিত হয়। “আমি দেখি,৮ “আমি শুনি,” "আমি 
বলি” এই রীতিতে ইন্দিয়সমূহে, অহং বুদ্ধ হয়। সুতরাং ইন্দ্রিযই আত্ম, . 

প্রণি আস্ম।-হিরণ্যগর্ভ উপাক্কের মত £-_ 

হিবণযগর্ভের উপান্ককগণ প্রাণকে আত্মা কাহ। তাহাদের মতে মরণ 
দময় যখন মৃচ্ছ হয় তখন স্ুসধুর গ্রাণবাধু থাকিজা তাহার পুত্রাদ 
পরিবাববর্ধ জানিতে পারে বে জীবন আছে, এবং প্রাণবাষু না থাকিলে 


টি 








সপ 





+ কেহ কেহ সপ্তুকোম স্বীকার কবেন। স্ুলদেহ, লিঙ্গণবীর (45021 
৮০৮ ), প্রাণ, কাম, মন, বুদ্ধি ও আম্মা এই* সাত ভাগে মানব 
বিভক্ত । এ যশ্বন্ধে 215. 130529716 এব “৬21 2110 10151000125 
450২ 01) [১0100119105 06 721” এবং “5811 আাণু 15 ১15080175” দষ্টুব্য | 
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জ্এনে যে মরণ হইয়াছে । কিন্তু নেত্রেক্ররির না থাকিলেও অন্ধ জীবিত 
থাঁকে। পরস্ত প্রাণ বিন দেহ তন্দণ্ডেই শ্শীনবৎ অমঙ্গল ও ভয়গ্কর হইয়1 
পতিত হুর । *আঁমি দেখি* “আমি শুনি” এই প্রতীত্তি হইতেও আত্ম; 
ইন্দ্রিয় হইতে ভিয় পিদ্ধ হয়,। কারণ যদ্ধি এইরূপ প্রতীতি হয় যে “নেত্রত্বপ 
আমি দেখি “অবণশ্বরূপ আমি শুনি* তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ই আম্ম। সিদ্ধ হয়। 
কিন্ত পনেত্রবান্‌ আমি দেখি 'শ্রোত্রবান আমি শুনি” এইরপই প্রতীতি 
হয় । সুতরাং আত্মা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন। স্বযুপ্তিকালে সকল" ইন্দিয়ই 
অভাব হয়। সে অবস্ায় প্রাণ থাঁকে বলিয়া জীবন বাবার হয়। "ন্ুতরাং 
গ্রাপ পাকে বলিয়া জীবন ব্যবহার হয়। স্থৃতবাং জীবন মবণ ইন্জিয়ের 
অধীন নহে। স্থলদেহের ও 'প্রাণের-বিয়োগর্কো মণ কহে। সুতিরাং জীবন 
মরণ 'প্রাণেরই অধীন । সেই প্রাণই আত্মা। 

মন আতআা-মন আশ্াবাদীর মত 27 

আবার কেহ কেহ কছ্নে ফে-প্প্রাণ তজভ | ম্থৃতরাং ঘাটর ন্যায় 
অনাস্বা॥ বন্ধমোক্ষ মনের অধীন । বিষ 'াসক্ত মন বন্ধের হেতু ও বিষগ্ন- 
বাসনা ধহিত মন মোক্ষের হেতু * | মনেব সস্বন্ধ বিন] ইন্জ্িয় হইতেই জ্ঞান 
হয্স না। শ্রুতরাং মন সকল ব্যবহাঁরেই হেতু । মনই আত্মা। 
বুদ্ধি আত্মা-_বিজ্ঞানবাদী বৌপ্ধমতং-- 

ক্ষণিক বিজ্রানবাদী বৌদ্ধ কছেন-_ণ্মনের ন্যাপ বুদ্ধির অধীন ।' 
কারণ মন বৃদ্ধিরই আকাব প্রা হয়। মুুতবাং ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ বুদ্ধি 
আত্ম মন নহে। বৌদ্ধ মতের অভিপ্রা্স এই যে-_সম্পূর্ণ পদার্থ ব) পদ্দার্থ 
সমষ্টি বিজ্ঞানের আকার । সেই বিজ্ঞান প্রকাশরূপ। ক্ষণে ক্ষণে বিজ্ঞানের 
উৎপত্তি ও নাশ হয়। পূর্ব শিজ্ঞানের সমান অন্ত বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়!. 
পূর্ব বিজ্ঞানের নাশ হর। সেইরূপ তৃতীয় বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও দ্বিতীয় 
বিজ্ঞানের গ্লাশ। এই রীতিতে নদী প্রকাহবত বিজ্ঞান ধাবাকাবে বিদ্যগান। 
পেই বিজ্ঞানধার! দ্বিবিব-(১) 'আালয় বিজ্ঞানপাবা ও (২) প্রবৃত্তি বিজ্ঞানধারা। 
"আমি আমি” (1 80 ]) এইবপ বিজ্ঞান ধাবাকে আল বিজ্ঞানধার! 
কহে, তাচাবই নাম বুদ্ধি। “ইহা ঘট* পউহা শবীব” এইরূপ বিজ্ঞান 


পপ 





শিট শি বাশ শশী 


* মন এব মনুষানাং কাঁত্ণং বন্ধ। মোক যো 
বদ্ধায় বিষর1লক্তং। মুভ্তং শির্কিষয়ং স্বতম ॥ অমুচ বিন্দু উপনিষদ । 


বিচারসাগর । ওঁর 


ধারাকে প্রবৃত্তি বিজ্ঞানধার1 কহে । আলয় বিজ্ঞানধার/ হইতে প্রবৃত্তি [বজ্ঞান 
ধারার উৎপতি হুয়। প্রবুত্তি বিজ্ঞানধারাঁতেই মনের শ্বূপ বিদ্যমান! 
সুতরাং মন.আলয়বিজ্ঞান ধারারীপ বুদ্ধরীই কার্য্য। সেই বুদ্িই আস্ত 
বৌদ্ধমতে আলয়বিজ্ঞান ধাঁর! বিষয়ে প্রবৃত্তি, বিজ্ঞানধারার। £কাষ চিস্তনঘান। 
নির্ষিশেষ ক্ষনিক বিজ্ঞানধাঁরার স্থিতিকে্ মোক্ষ কছে। এই রীতিতে 
বিজ্ঞানবাদ্দীগণ বুদ্ধিকে ক্ষপণিক ও স্বয়স্প্রকাশদ্ধপ কল্পনা করিস] আত্ম! কহে। 
আনন্দময় কোষ আত্মা--ভটেব মত। 
পূর্ব মীমাংসার বার্ভতিককার ভট্টঘত--প্বিদ্যতের সায় আনম! ক্ষণিক 

রূপ নহে কিন্তুস্থিরম্ব্ূপ আত্মা জড়ম্বব্ূগ ও চৈতন্তন্বরূপ | ইহার তাপ 
শ্রেই যে_ন্ুযুপ্তি হইতে উঠিয়া পুরুষ বলে প্আমি জড়ে ন্ুপ্ত "ছিলাম, + 
ক্ুতরাং আত্মা জড়বপ। জাগবিত হইলে জাগরণ অনস্তর পুরুষের স্ৃতি হয় । 
জ্ঞান পদার্থের স্থৃতি হয় না। স্ুষুপ্তি জালে আত্মন্বরূপ হইতে ভিন্ন জ্ঞানের 
অগ্ঠ কোল সাধন নাই । হাতবাং হাযুগিকালে স্বাভিহ্হেরই “জান হত ॥ 
ভাহাই আম্মার শ্বর্ূপ। এই রীতিতে খদ্যোতের ভ্ভার আত্মা প্রকাশ ও 
আপ্রকাশবপ। জ্ঞানকপ বলিয়! প্রকঠশরূপ এবং জড়রূপ বপ্রিয়া! অপ্রকাঁশ 
রূপ । আনন্দমময়কোষ সেই প্রকাশ ও অগ্রকণশবপ। কারণ সুযুণ্ডিকালে 
টচতন্তের আভাস্‌ সহিত অক্ঞানকে আন্দময় কোব কনে সেসম্থলে আভাস ত- 
প্রকাশবূপ ও অক্ঞান'ত অপ্রকাশ রূপ । স্থতরাং ভট্ট মতে আনন্দময় 
কোবই আত্মা 
আনন্দময় কোষ মাত্মা__শৃহ্বাদী (মাঁধামিক বৌদ্ধ ) মতঃ-_ 

শৃন্তবাদী বৌদ্ধগণ কছে__আমম্মা নিরং । স্থৃতরাঞ্এক আত্মাকে প্রকাশক্ষপং।. 
ও অপ্রকাশ কথন সম্ভবেনা। খদ্যোতের এক অংশ গ্রকাশরূপ ও অপর 

ংশ অগ্রকাশ রূপ। স্থতরাং অংশ রহিত আত্ম! বিষয়ে খদ্যোতের ন্যায় 
উতয়রূপ কুখন নম্ভবেন1। উউয়ঙ্কপ সিদ্ধির জন্য আত্ম! অংকন শ্বীকার 
করিতে হয় । অংশবান পন্দার্থ ঘটাদি উৎপাত ও নাশযুক্ত। ৫দইরূপ 

ংশবান হইলে আত্ম! ও উৎপত্তি ও নাশবুক্ত স্বীকার করিতে হুয়। উৎ- 
পত্ত ও নাশযুক্ত পদার্থ উৎপত্তির পুর্বে ও নাশের পরে অসৎ হয়। মধ্য- 
কালেও সঙ হুম ন। পরস্ত অদৎই থাকে। স্তরাং আত্ম! অনতরূপ। 
সেইবপ আত্ম! হইতে ভিন্ন পদার্থ সমষ্টি উৎপত্তিনাশযুক্ত। তরাং-অস্তনধপ $ 
এই ব্বীতিতে * আম্মা ও সনগ্র অনাস্মা বসত অসৎরূপ ধপিক্না প্রমতততব 
শৃগ্ঠইবটে। 


বিজ্ঞান প্রাচ্য ও প্রতীচ্য 1 


'অনেকেহ শু?নফা সুখী হইবেন যে ভ্মতি অনি বেদান্ত পরাবিদ্যা। সম্ভার দ্বিতীয় 
দতাপতি নির্বাচিত হুইয়াছেন। ভ্াহার মত বিদুষী প্রতিভাশালিনী স্রীলোক জগ'ত 
অত্যন্ত বিরল। তিরস! করি তীাক্ার তত্বাবধানে পরাশ্ষিদা। সভার ত্রমোন্নতি সাধিত 
হইবে। 

কিস্ত এই নির্বাচন বা1পারে পুরাকাল সমুদ্রমন্থনের গ্যায় গরল' ও অমুত উৎপন্ধ 
হুইক্লাছে। সভাগণ যে বাক্তি বিশেষকে ভালবাসিতে ও শ্রদ্ধী করিতে শিখিয়াছেন এবং 
যে ভালবাসা ও শ্রদ্ধার বলে নির্বাচন ব্যাপারটি সুসিন্ধ হইল ইহ সুথের কণ। বটে। 
মানব প্রথমে ব্যক্তি বিশেধকে লইযাই ভক্তিও শ্রদ্ধ। বৃত্তির উৎক” সাধন করিতে শিখে । ফো।শ 
এক মহাপুকষ বলিযাছিলেন যে প্রেমের মত পাঁবশি শক্তি দ্বিতীয় নাই। তবে ছুঃখের 


সধিত বঞ্িতে হইব সভাগণের প্রেম এখন ও স্থলদেহে পধ্/বসিত। আশা করি সমযে 
এই দোষটি সভ। হইতে দূর হইয়! যাইবে । বাক্তিগত ভাব লহয়া অনেক দূর যাওয! যায় 
বটে, কিন্ত তদণর। ত্রন্ম বিদ্যা লাভ করা হয়ন]। 
এইবার গরলের কথ? বলিব! সভ্যগণের় হৃদয়ে অনৈসর্গিক ও অন্তুত ঘটনাবলীর প্র্যত 
যে প্রেম রহিয়াছে তাহ এই ব্যাপারে ব্যক্ত হইল। অনৈসর্গিক ও অদ্ভুত ঘটনাগুলি স্বভাব: 
ছুর্ধবোদ্ধ ও*তাহার তত্ব নিরাকরণ করা সহজ নয়। তব্বশিদ্ধারিতন। হইলে উহা কুসংস্কার 
ও অজ্ঞানের মূল হইযা থাকে । এইটি সম্ভার বিষম বিপদ ইঙ্জিত কবিতেছে। আর 
একটী কথ! ব্লিবার আছে। পরতগ্্ অবেশ ,এবং স্বধীন ভাবে চিত্েব প্রশার এই 
দুইদী বে কত গ্রভেদ তাহ] শান্্রপাঠে কথকিত জান। যাষ, কিন্ত ছু খের বিবন্স এই যে, 
নির্বাচন ব্যাপারে ছুইএর প্রভেদদ লোপ পাইবাৰ মত হ্ইয়াছে। প্রকৃত সাধক অবিষ্ট 
চিত্ত পরাধীন যন [বিশেষ নহে। তিনিন স্বীয় প্রয্তে বিদ্যার সাহ্য্যে আপনার ক্ষুদ্র 
অহ্ংজ্ঞানকে পরিম।জ্জিতি ও পরিবদ্ধিত কবিষ1 কমে প্রত্যজ্জত্রার জ্তহিত আপনাকে এক 
হয়ে গঠিত কবেন তাহার ফলে তাহার অহঙ্কার ম্বৃদ্র বিশিষ্টভাব ত্যাগ করিয়াম হান আত্ম।বপে 
পরিণত হম্স এ মহান আত্মা পরে বিশ্বাস্মাবণপে পতিত হ্য়। কিন্তু এহ আত্মভাবকে 
আত্মা চক্ষু কান মন ঈতা দি ইস্ট্রিয়াদি অভিব্যক্তি দ্বাৰা মাপ করিতে খেলে ফল অজ্ঞান । 
ইন্দিয়ানি পরাণ্যাহ্‌ ইন্দিবেভা পরং মন; । 
মনসন্ত পরাবুজ্জি বুহেরয্য পরসম্ভ সঃ) 
নভ্যগণ শ্লোকের অর্থটা হৃদয় ক্ষেত্রে সর্ববদ! রাখিয়। দিলে বুঝিতে পারিবেন যে আত্মার 


একদেশে মাত্র এই নিখিল বিশ্ব অবস্থিত তাহার প্রকৃত ভাব ক্ষুদ্র মাধিক দেহাজ গানে আবদ্ধ 
ঘটনা! ব। ব্যক্তি বিশেষ দ্বার! প্রমাণিত হইতে পাঁবে না। 





১১শ ভাগ ৰ আবধাট, ১৩১৪ সাল । ও ৩য় সংখ্যা । 


. ____ 











শাস্তিশতক | 
| শিহলন-বিবচিত | 

গন্েব স্চন। লাগি ভিনেছিন দেন্গাণ কবিব প্রণাম, 
কিন্ত ভাবা বধিব অধীন , 

তাৰ কি নমিৰ বিপি? সেও প্রন কম্মফল দান অবিবাম, 
কর্ম-বাধ্য নিবিঞ্চি প্রবীন , 

কি হনে পুজিযা ক কর্ম্মফণ, ধলমাত্র কর্ম-বিউপিৰ ? 

কম্মাদেবে পুজি তবে নশ যাব “দব সবে, বিধান ব্ধিব। 

সি 

কি ভক্ষব কর্ম মবি' সাধিতেছে আস্তজ্ঞানে বিবেকী নির্মল 

উপভোগা ধন পবিভবি* , 


পন্থা! | ১১১৪ 


লব্ধ ধনে স্পৃভা-হীন , কিন্তু মৌবা কামনাষ এমনি বিব ল 
পন-আশা কন! পাঁশবি । 
নাছিল, নাহিক এবে, লাভি আশা ভবিষ্যতে কবিৰ অজ্জন, 
বাঞ্ছণ শুধু আছে ঘিবে, তব নাবি ভেন ধন কবিতে ব্ছন ! 
*) 
পনা (সই ইুভালাসী যাঁতরন্দ বন্গ-জো।(তি কবে যাবা ধান 
নগি' গুঢ গিবিব কন্দবে , 
চন্গে বে আনন্দাণ, অঙ্গশামা পঙন্সিকুনী কবে ভাভা পান 
সভান্তখে নিঃশঙ্ক অন্তবে , 
/মাব, শুধু মান মনে কল্পনাম গড়ি যবে আকাশ-প্রাসাঁদ, 
বাপী-ভট ক্রীডাঁঁবন, /কলিগুহ, কাটে আয বাড অনসাদ । 
5 
শিপিন হাষছি গান বাম্মাগ্ম, জব।-ব্যাবি-বিক পিন বু, 
[ভি ৭1 ঘন ভিবাণ , 
শিপর-৫৮17া নাড়ি সাণ,কিন্য অহো।  ভ৬-নিপি শিডম্বনে তণ 
নাভি ছাডে, বাডে লোভ মনে । 
আশাব শাভিক পাব, সণসাবেব তক্-সাব না ফটিল মান, 
লদ্ধিত্ত বদল সত নাডিছ স্শ্য-মাভ ভতাশ জীবনে 
৫ 
কতবাব জানছিত নীভংস পিষষ-পঞ্চ, তবু বলবতী 
আবু্মতী বিষয-বাসনা . 
কতনা বঝেছি মনে চিবস্থাধী নহে দেভ, গেভে তব মতি, 
হাস-স্ীন। প্রমোদ-কামনা , 
ইদায শ্ষ,বষে মদি বক্ষ-জ্যোতিও, তব জি নাভ নির্বাসন, 
সানব-আন্থবে আতো! । একি দৈব নিডম্বনা! নাহি নিদ্ধাবণ । 
শু 
দাহ-জাঁল। নাভি জানে পতঙ্গম, পড়ে ভাই প্রপীগ-শিখাষ, 
অনিদিতে ঘটযে মবণ ১ 


আষাঢ় | শাস্তি-শতক | ৮৩ 


বাঁশ আময-মাথা মৃত্যু-বাণ নাহি জানি” লোভ-বণে হাঁষ ! 
মীন-দল কবষে ভক্ষণ, 

(কিন্ত মোবা কামনাবে বিপিজ্জীল-পিজড়িত ছেলে শুনে মবি 
ছাডিতে না পাবি তায, অহো! কি জটিল হাঁষ' মাধা মোঠকবী। 
্া 
মুনি সম আমাদেবে। আছে ক্ষান্তি, নতে তাহ ক্ষমাব কাবণ, 
তর্ঘনতা নিদান তাভাব , 

গুভ-স্থ ছাডিযাঁছি, সে নতে জস্তাষতবে' ্ণ-নিনন্ধন 
শীতাতপ সহি অনিবাব, 
ভেতু তাৰ নভে তপঃ , ধ্যান-বত, নহে বিষু$। ধনের কারণে, 
কখম মুনিথ মত, ফল তাণ্ব বিপবীত কামবত মনে | 
লৈ 
কতিপষ গ্রামে পাশ" শস্স-ভষে দীন প্রজা ববিষা মন্তন 
কবে যাবা নামে জাভিব, 
শট্কেব চাট্রনাদে পুন যাবা বিচলিত ভম শ্দীত মন, 
তাবা কি পালক পথিবীব ? 
পুন (সই নিগ্রগণে কেমনে পরিত ভণেঃ যাখা স্বাথ নান 
সষ্টিস্কিতিলযেখ্ববে পবিভবি, নবেশ্ববে পুজযে মানসে। 
টো 
ভ্রিজগত-লাধ মিনি, চিভ বা, একাধিপ, প্রকষ প্রবাশ। 
শুক্তে ষিনি দেন শ্রীচবণ, 
না গণি” সে নাবাষণে, কতিপম গ্রামেশ্ববে সপিষে পবাণ, 
কি মুটতা জানে মুঢমন । 
কি পাষণ্ড মোবা গণি কাচমূলো চিন্তামণি কবিন্ত বিক্রম, 
ভব-ভোগ-নীসনায জনম বিফলে যায অভো! কি বিশ্মঘ ! 
১০ 
বিধি ভরজাঙ্গেব তবে সদালভা সমীবণ কবিল। অশন, 
না চাঁভিতে লভে মে আহাব . 


৮৪ পন্থা! | [১৩১৪ 


পঞ্চগণ বনে বনে পবিভ্রমি' তৃণান্থুব কবষে ভোজন; 
প্রযোজন না হয চেষ্টাব। 

ভব-সিন্গ-পাঁব-ক্ষম মোব।' কিন্ত নহি ক্ষম জীবি্কা-অজ্ঞান, 

সহজে না মিল ভক্ষা, নিযশধিত গুণণক্ষ ধন-উপাজ্জনে । 


এন্নশও 


শ্রীভূজঙ্গধর রাধ চৌধুরী | 


কর্ম বিভাগ । 


মানুষের আত্ম! হইতে যে শক্তিত্রয় উৎসারিত হইতেছে, তাহাদিগের 
নাম জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। শক্তির প্রকাশ ক্রিগ্লাতে। যে 
ক্রিয়াতে জ্ঞানশক্তির প্রকাশ, তাঁহাঁব নাঁম ভাবন] (৮1)0861,0); যে ক্রিয়াতে 
ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ, তাহার নাম বাসন) (09576) ; এবং যে ক্রিয়তে ক্রিয়া- 
শর্তির প্রকাশ, তাহার নাম চেষ্টনা (9০0197)। ক্রিম্নারই নামাস্তব কম্ম। 
অত এব মান্রষের কম্ম ভ্রিবিধ_-ভাবনা, বাসন৷ ও চেষ্টন1। 

মানুষ ইহুজন্মে অনেক কন্ম করিতেছে । বন্ুসংখ্যক ভাবনা, বাসন! 
ও চেষ্টনাব সে কর্তী। এহ ন্মস্ত তাহাব পক্রম্মমাণ কম্ম। কিন্তু ইহজন্মই 
তে। মান্ষের প্রথম জন্ম নহে ১ মানুষ এবারের পুর্বে আরও অনেকবাব 
জন্মিয়াছিল। হহ জন্মেব পুর্বে পুব্বে তাহার অনেক অনেক জন্ম অতীত 
হইয়াছে । ভগবান্‌ শ্র'কুঞ্ণ অজ্জুনকে বলিয্াছিলেন-- 

বুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তবচাজ্জুন। 

“হে অজ্জুন। তোমাৰ ও আমাৰ বহু বহু জন্ম ব্যতীত হুইয়াছে।, 

, ভগবান অজ্জুনের ল্বন্ধে বাহ) বলিলেন, প্রতোক জীবের সম্বন্ধেহ তাহ 
বক্তব্য । আমাদের প্রত্যেকেরই বছ বছু জন্ম ব্যতাত হইক্কাছে। এহ যে 
আমাদের পৃথ্ব পূব্ব জন্ম, সে সকল জন্মেও আমরা বছু বহু কন্মের অনুষ্ঠান 
করিয়াছি । অনেকানেক ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টনাথ কর্তা হহয়াছ। সেহ 


আফাঢ় ] কর্ম বিভাগ । ৮৫ 


আমরাই আবার ইহজন্মে কন্ম করিতেছি। অতএব ক্রিয়মাণ কন্মের 
কর্তাও যে জীব, সেই জীবই প্র সকল প্রাক্তন কম্মেরও কর্তী। প্রাক্তন 
অর্থে পূর্বতন অর্থাৎ পূর্বজন্ম কৃত কম্ম। 
আমাদের পুর্বজন্মে কৃত কা ইহজন্মে ক্রিয়মাণ কন্ম হয় শুভ, নাহয় 
অশ্ডত; হয় পুণ্য, না হুয় পাপ, হয় স্ুরুত না হয়ছুদ্নত। আমরা জানিয়াছি 
মে কন্ম কবিলেই তাহার ফলভোগ করিতে হয়, তা' সে কন্ম স্ুক্ূতই হউক 
মর দুগ্কতই হউক । 
অবস্তমেব ভোকঞ্তবাং কৃতংকম্ম শুভাশুভম্‌। 
ভোগ ভিন্ন কন্ম ক্ষম্ন হয় না; 
নাতুক্তং ক্ষীয়তে কন্ম কল্পকোটী শতৈরপি । 
এক জন্ম কেন, কোটী কল্পকাল বহিয়া যাউক, যতক্ষণ না কাশম্মব ভোগ 
হইতেছে, ততক্ষণ সে কন্মেব ক্ষয় নাই। যে জন্মে করত কন্ম, যদি সই 
জন্মেই তাহাব ভোগ হইয়া যায় তবে ভালই , কিন্ত তাহ। প্রায়ই হয় ন1। 
অল্প কম্মই সেই জন্মে ভোগের দারা ক্ষয় হইল্লা যায়, কিন্ত অধিকাংশই পবন 
তোগের গ্রন্থ “সঞ্চিত” হইয়া! থাকে । এই অভ্তক্ত প্রাক্তন কন্মাকে সঞ্চিত 
কম্ম বলে। অতএব কম্মকে সাঁধাবণতঃ ছুঈ ভাগে বিভক্ত করা -যাইতে 
পারে ১ ক্রিয়মাণ ও সঞ্চিত | 
ক্রিক্পমাণঞ্চ ঘৎ কন্ম বর্তমানং তছুচাতে। 
ক + ল $ 
অনেক জন্ম সংজাতম্‌ প্রাস্তনং সঞ্চিতং স্মৃতম্‌। 
[ দেবী ভাগবত, ৬।১০।৯, ১২] 
ক্রিন্ধমান যে কম্ম তাহাকে বর্তমান কন্ম বল হয়। অনেক জন্ম কৃত 
পূর্বতন কম্মকে সঞ্চিত বলে । 
এইরূপ প্রতোক মানুষের রাশি রাশি সঞ্চিত কন্ম রহিম্কাছে। সেই সকল 
কন্মকে ভোগের দ্বারা ক্ষয় করিবাব জন্যই জীব জন্মান্তর পরিগ্রহ করে। 
যাহার সমস্ত কর্মের ক্ষয় হইয়াছে, তাহান্স আরু জন্ম হয় না। নানুষ জন্মিয়! 
পরিমিত কাল মান্তর জীবিত থাকে । মানবেব আযর পরিমাণ সাধারণতঃ 
শত বৎসরেব অধিক নছে। বেদ বলিয়াছেন--“শতাযুবৈব পুরুষ; এই কয় 
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বৎসবের মধ্যে কয়জনের সহিতই বা তাহাঁব সম্পক স্থাপিত হই'তে পারে। 
পুর্বব পৃব্ব জন্মে যে অসংখা জীবের সহিত সে কর্পাশে বদ্ধ হইয়াছিল, তাঁহার 
মাধা কম্ম জনই বা ইহজগ্গে বিদ্ধমান বহিয়াছে বা উৎপন্ন হইয়াছে এব” কর 
জনের সহিতই বা তাহার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে । অথচ যাছাব সহিত 
কন্মস্থকজেব যোগ --- যে উপকাব পাইয়া তাহ'র নিকট খণী- অথব! যাহার 
অপকাব কবাতে [স তাহার নিকট খণী হইয়াছে তাহাব সহিত সংযোগ 
না হহলে তে।, সে কম্মের শেষ হইবে না। অতএব দেখা মাইতেছে যে 
এক জনকের মধে। সঞ্চিত কন্মেব অতান্প অণশেরই ক্ষয় সম্ভব । (সইজন্য 
কন্মেব যাহাবা বধ।ত পুকষ, তাহার ছেশ কাল পান্ত্র বিবেচনা কবিয়া 
এইবপ ণযাগাযোগ করিয্া দেন মে, সমস্ত সঞ্চিত কন্পেব হধো এক নি 

ংশ মাত্রেব ইহজন্বো ভোগ সমাধা হয়। এই নির্দিষ্ট অংশেব নাম 'গ্রারক 
কম্ম। সঞ্চিত কন্মাবাশির মধো যে কশ্ম-পুঞ্ধ পবস্পর সমঞজস-যাহাদের 
একই স্থুলদেহে ভোগ সাধন সম্ভবপর মাহা এক জীব্ানর মধো ভাগ দ্বাবা 
ক্ষয় হইতে পাবে তাহাদিগেবই সমষ্টি 'প্রাবন্ধ? কম্ম। এই কম্মভোগের 
নিমিত্ত তাহাকে এমন দেশেব অধিবাসী কব হয় যেখানকাৰ ধন্মনীতি, 
রাজনীতি, শাসননীতি প্রভৃতি তাহার প্রকৃতিব অনুগুণ। দে এমন জাতিতে 
জন্মগ্রহণ কবে, থে জাতির জাতীয় স্বভাব তাহার স্বভাবেব অনুকূল। সে 
এমন বংশে উৎপন্ন হয়, “ঘ বংশ সম্ভতিব নিয়মে ভাহাব দৈহিক ও মানিক 
বৃত্তির অন্ুবপ দেহ তাহাব লাভ হহাতে পাবে! এইরূপে প্রারদ্ধ কল্প 
ভোগের ব্যবস্থা হয়। প্রাবন্ধস প্র+ম্বাবনধ, অর্থাৎ ধৈে কন্মেক ভোগ 


আবব্ধ হইয়াছে । 


সঞ্চিতানাং পুনমধাাৎ সমাজ তা কিয়ৎ কিল। 
দেহাবগ্রে চ সময়ে কালঃ প্রেরয়তীব তৎ। 
প্রারধং কন্ম বিজ্েয়ৎ - 
| দেবা তাগবত ৬১০।১১১১২ | 
“সঞ্চিত কম্ম সমূহের মাধা যে নিদ্দিট অংশ নবজন্মের প্রাকাল কাল 
ভাগের জন্য প্রেরণা করেন, তাহাহ প্রারন্ধ কন্ম।; 
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দেবী ভাগবত অন্তন্্র এইরূপ বলিয়াছেন - 
পূর্ববদেহং পবিত্যজ্য জীবঃ কন্মবশান্থগ: | 
স্বর্গং বা নরকণ বাপি প্রাগ্রোতি স্বরাতিন বৈ॥ 
এ * রঙ 
ভরনক্কি বিবিধান্‌ ভোগান্‌ স্বগে বা নরকেহথবা ॥ 
ভোগান্তে চ নদোতপত্তেঃ সমযস্তম্ত জাযতে। 
তদৈব সঞ্চিতৈভাশ্চ কম্মাভাঃ কম্মভিঃ পুনঃ | 
যোজয়তোব তং ক্খুলঃ 
[ দেবী ভাগবত, ৪1২১।৯২ ৫] 
“দেহান্তে জীব স্বরৃত কম্মান্ুসারে ম্ব্গ বানবক লাভ কবে। সেই ন্বর্গ 
বা নরকে তাহাকে নানা প্রকাৰ ভোণ ক্গিতে হয়। পবে ভোগের 
অবসানে যখন তাহার পুনঞন্মের সময় হয়, তথন কাল সঞ্চিত কন্ম সমহের 
মধা হইতে কতকগুলি কম্মেপ্স সহিত তাহাকে সংঘক্র কাব্ন।” ইহা 
'পাবন্ধ' কন্ম। 
এই হাঁবে কন্মেব বিভাগ এইক্প দাডাহতেছে সঞ্চিত, গ্রারন্ধ ও 
ক্রিয়মাণ। সঞ্চিত কম্ম ধেন অপক ফল- এখন ও ভোগেব যোগা হয় নাই; 
প্রারন্ধ কন্ম পবিপক্ক ফল--সে ফপ (ভাগের উপযস্ত হইয়াছে । ইহ জন্মের 
বাহ প্রাবন্ধ কন্ম তাহা [ভাগ কবিতেই হইবে- ভোগ ভিন্ন ঠাহাব ক্ষয় 
হইবে ন।। 
প্রারব কম্মণা ভোগাদেব ক্ষয়: 
সেই জন্য কেহ কেহ জ্যা-মুক্ত শরের সহিত প্রাবন্ধ কম্মেব তুলন। 
করিয়াছেন যেমন পান্থকী ম তীর ছাভিয়াছে, তাহ] লক্ষা স্থানে পনুছিবেই, 
সেইকপ তে (প্রাবন্ধ । কর্মের ভোগ মআবন্ত হইয়াছে, তাহ! ভূগিতে 
হইবেই। 
ঘে জন্মে কণ্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং যে জান্ম সেই কর্মের ভোগ .হই- 
তেছে, ইহাব মধ্যেত প্রচুব বাবধান । দেশ, কাল, জাতির (ভেদ সত্তেও সেই 
কর্মও তাঁহার ভোগের সহিত সংযোগ কিকাপ রক্ষিত হয়? ইহার উত্তর 
পনঞ্জলি থমি যোগ সজে এই ভাব দিয়াছেন, 
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তিনি বলেন যে, সাধারণ জীবের কর্ম ত্রিবিধ। 
ভ্রিবিধমিতরেষাম্‌। 
| পাতঞ্জল সুত্র, ৪1৭ ] 
কৃষ্, শুরু-কৃষ্ণ ও শুরু জীবেব এই ভ্রিবিধ কর্ম। পাপ, পুণ্য ও মিত্র 
কর্ধেব এই তিন বিভাগ । যেজন্মেযে কন্মের ভোগ হইবে, জীবের চিত্ত- 
ক্ষেত্রে তাহাব অন্তগুণ বাসনাব প্রকাশ হয়। 
ততঃ তদ্বিপাকান্রগুণানামেব অভিবাক্তিবাসনানাম্‌। 
| যোগস্জ্র_- 81৮ | 
অর্থাৎ “যে জাতীয় কম্মেব যে বিপাক, তাহাবই অন্কুগুণ বাসনাব উদয় 
হয়। বিগুণ বাসনার উদয় হয় না এইকপে ভোগের সামপ্রন্ত রক্ষিত হর । 
অতংপর পতগ্জলি বলিতেছেন ১-- 
জাতি দেশকাঁল ব্যবহিতানামপি আনন্তর্ধ্যং স্মৃতি সংস্কারয়াঃ একরপত্বাৎ ৷ 
[ যোগস্ত্র, ৪।৯ | 
'কন্ম ও ভোগের মধ্যে শত সহজ জাতি, বহুদূব দেশ, ও কলকোটাকালের 
ব্যবধান থাকিতে পাঞ্জে। কিন্তু তাহাতে তাহাদেব আনস্তর্যের ক্ষতি হয় না, 
তথাপি ভাহ।দেব সামপ্রস্ত বক্ষিত হয়। ঘেহেতু,-স্মতি ও সংঙ্গাবৰ একবপই 
থাক ।”+ 
হ॥/হীবেন্্র নাথ দত । 


" বথহন্ুভবাস্তথ। নপঙ্গাবাণ | ভি ৮ কম্মবননকপ। -সথ। চ বাপন। স্তণ। _ম্মভিবিতি 
জাতিদেশকাল বারতিতিন্ঞা সং্গাবভা স্মৃতি 1 মমি পুন, সংক্কাব। উভাবাঘতে স্বৃতিসংঙ্থীবাঃ 
কম্মাশয বুক্তিলাত বশাদজান্ত । মঠ বাবভিতানামণি নিসিভ নমিন্তিক ভাবানুচ্ছেদদ|নন্তয্াামব 
সিদ্ধসিতি । | যাগ 751৯ ব্যাস।না || 


আষাঢ় ৮৯ 


ভারতীয়-কথ]| । 
আদিপর্বব-_নায়কগণের যৌবনাবস্থা | 


টু ১৩ ) 
দ্রোখাচাধা | 


হত মধে, কুকপাওৰ কুমারগণ আলস্তে এবং শৈশব চপলতায় অমুলা 
সমম্ম নষ্ট করিতেছেন দেখিয়া, মহারাজ, বিদ্যাবিনয়া্দি এবং অস্ত্র শিক্ষার 
নিমিত্ব, বিদ্বান ও অস্ত্রবিগ্তা-বিশারদ বীর্ধযশালী আচার্য রূপের তত্বাবধানে 
তাহাদিগকে সমর্পণ করিলেন । রুপাচাধোর আজে সেই সময় প্রোণ নামক 
এক ত্রাঙ্গণ বাস করিতেন। এই ব্রাহ্মণ কূপাচায্যেব ভগিনীকে বিবাহ 
কারয়াছিলেন। 
দ্রোণ মহুষি ভরদ্বাজ পুত্র । পৃষ্ নামে এক রাজ) ভরদ্বাজ খষির সথ' 
ছিলেন। দ্রোণের সমবধস্ক ড্রপ নামে এই রাজার এক পুত্র ছিল। মহধি- 
ভরদ্বাজ-আশ্রমে দ্রোণ এবং জ্রপদ পরম্পরের সথা 
হইলেন এবং এক সঙ্গে ক্রীডা ও অধাম্মনাদি করিতে 
লাগিলেন। দ্রোণ ক্রষশং নিজগুণে সর্ধশাজ্স বিশারদ 
হহয়াণ উঠিলেন এবং উপরস্ত ভগুনন্দন সকাশে, প্রয়োগ, সংহার ও রুহহ্যের 
নিয়মের সহিত ধনুর্বেদ ও অস্ত্রশস্ত্র প্রাপ্ত হইলেন । 
অনস্তর দ্রোণ এক দিন স্ুপ্রাতমনে প্রিয় বালাসথ। পাঞ্চালবাজ জ্রপদের 
নিকট গনন করিয়া পুর্বস্ধন্ধা শ্বাবণ কবতঃ তাহাকে “সখা” বলিক়। 
সম্ভাষণ কবিলেন। দ্রপদেব তখন অবস্থান্তর বশতঃ 
নতিগতি সমন্ত পরিবর্তিত হইয়াছে । তিনি রাজসিংহ?- 
সনোপরি উপবিষ্ট, রাজচ্ছজ্র শিরে শোভিত, রাক্- 
দণ্ড হস্তে বিরাজমান, লক্ষ লক্ষ নরনাবী উচ্চাবিত “মহারাজ” “মহারাজ” শক 
কর্ণে গুপ্ররিত হইতেছে, এ হেন উচ্চ স্থানে আবোহণ করিয়া তিনি কি 
প্রকারে শ্রীহীন দ্রিদ্ু ভিক্ষুক ব্রাহ্মণেব “সখ” সম্বোধনে উত্তর দিবেন ? 
ক্রোধে চতুর্দিক শুন্ত দেখিলেন, পদ মধ্যাদ। নিবন্ধন রাঁজসিক প্রাণে ভীষণ 
২ 


জোৌণ্র পরিচয় ,. 
জ্রপূদের সহিত মিলন | 


জঙপদের সহিত বিবাদের 
কারণ । 


৯১৩ পন্থা ! | ১৩১৪ 


তরঙ্গ উঠিল, রোষকষাফিতলোচনে উত্তর করিলেন, “হে অল্পমতে, অতুল 
এরশ্ব্য্যশালী ভূপালদ্িগের ঈদৃশ শ্রীহীন ও নিধন মনুষ্যদিগেব দহিত বন্ধুত্ব 
সম্ভবপর হয় ন1। বাতুল ব্রাঙ্গণ জাননাকি সমানে সমানে সখ্য-ভাব 
হয়, রাজা ন! হইলে রাজার বন্ধুত্বের পাত্র অপর কক হইতে 
পারে? এপ উদ্ভান্ত গ্রক্তিকে স্থিব কর, পুনবাম্স 9বপ সদ্দে'ধন 
মামাদের কর্ণ কলধিত কলি 9 ন11” 

বাজ।নর বলেন আজি চিবকালে দস ' 

অবধান কব পাজ। হহ আমি সথ। ॥ 

এঠও্ঞনি নবপাতি কটাক্ষে£ঠে চাঁষ। 

নযন লোহিত-বণ কবে কম্প কাষ ॥ 

“কাথাকার দ্দিজ তুম দরিদ্র ভিম্মক। 

অজ্ঞান বাতিল কিবা উর চুন ॥ 

আমি মভ[বাজ ভষ পাঞ্চাল ঈশ্বব। 

'বন ল।ছে সখা বল সভা ভিভব ॥ 

পনীবে নিদ্ধনসখা কড় না যুয়ায়। 

স্ব নবলোকে কেহ সখা নাতি হয ॥ 

কাথা সথা। হউযা/ নুপতি ভিক্ষণক | 

সমান সমগন সথা যাষ অতি ভখে |” 

হবি। হরি । দ্রোণের পুর্ণ বাল্যসখ্যেব এই প্রতিদান । আর জ্রুপদ তুমি 

হচ্ছ স্তাবর্ণঘডত, রতন খচিত রাজসিহামনেৰ প্রথম সোপানে উঠিতে 
না উঠিতেহ মদৈশ্বর্যে জগৎ অন্ধকার দেখিলে! আশ্চধা নহে, মানুষের পাঠা- 
জাখন বড টদারতাময় হয়, পূর্ণ সন্তোষ শ্রধায় জদয়ু ভবিক্া থাকে তখনকার 
দৃষ্টিতে কুটিলত। থাকে না, হাপিতে নিড়রতা থাকে না -এশ্বধ্যেব অভিমান 
থাকে না। দ্রোপণেৰ সেই ভাব এখনও প্রবল আছে, কিন্ত ভ্রপত্পর অবস্থ। 
পরিবর্তনের সহিত বিকার আ'সয়াছে, “কত্রে অহঙ্কার প্রবেশ করিয়াছে । 
পাঠাবস্থার সে সরলতা নাই--সে মাত্সহীবা ভাব নাই--রাজ প্রশ্বর্যা মধ্যে 
অবস্থিত জ্রপদ এখন শিখিয়াছেন যে তাহাব সেবকগণেক্র তাহার মত 
ভোগ স্পৃহায় অধিকার নাই, তিনি এখন বাজ] হয়] ক্ষণে ক্ষণে “এছি-- 
গচ্ছ, পতোভিষ্ঠ,' “বদ -মৌনংগশমাচব' এই প্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ আদেশ 


আঁষাট় ] ভারতীয়-কথা । ৯১ 


করিতে শিখিয়াছেন, স্ৃতরাং অহঙ্কাবের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কীর্ণতা আসিক়াছে- 
অভেদক “আত্মপর” গানে অভ্যস্ত হইয়াছে, তাই তিনি আজ রাজা 
হইয়া জীর্ণশীর্ণ দরিত্র ব্রা্মণেব সধ্যে খ্বণ! "বাধ কবিলেন । কিন্ত ভাবিলেন না 
"নীবিগচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেষিক্রয়েন |” 

ভাবিলেন না যে এই অসার বাক্প্রয়োগেব জন্ত ঠাহাকে অতিশীত্রই 
কি পরিমাণে লাঞ্জনা ভোগ করিতে হইবে। তাহার উক্তির প্রতি অঙ্গর 
ভাহারই বিকদ্ধে প্রমাণীকৃত হইবে । 

দড্রোণ নিরুত্তব--অধোবদনে রাজ সভা পবিত্যাগ করিলেন । 

পবে হস্তিনাপুব যাইয়া কপাচার্োর নিকট প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করতঃ 
ক্টীভাঁকে কুরুপাণ্ডবদিগেব অস্ত্রশিক্ষায় সহায়ত! কবিতে লাগ্বিলেন। 

একদ1 যৃধিষ্টিব প্রভৃতি বীপ্ বালকগণ মিলিত ভইয়া “খুলিক1” ক্রীড়া 
করিতে করিতে প্রঙ্্টমনে বিচবণ কবিতেছিলেন । ক্রীড়া করিতে 

কাঁবতে তাহাদেব গুলিকা একটা কুপে পতিত হইল। 
'্রাণেব কৃবপাগুব সকলেই সবিশেষ মলোযোগ স্হকাবে সেই গুলিকা উদ্ধার 
৬ করিবাঁৰ বিশেন যত্ব করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্ষয 
পদ সধিঠান। হইলেন না| এমন সময়ে জনৈক শ্যামবর্ণ বৃদ্ধভাবাপন্, 
রুশ, অগ্রিভোজ্-পুরস্গত, রুতাগিক ব্রাঙ্গণকে সেই পথে 

যাইতে দেখিয়া কূমাবগণ তীভাঁকে চতৃদ্দিক বেষ্টন কবিয়া গুলিক। উদ্ধাবের 
জন্য অনুরোধ করিলেন । ব্রাহ্মণ ঈষদৃহান্ত কবিয়া স্বীয অহুবীয় কৃপমধ্যে 
নিক্ষেপ কবিলেন এবং ততৎপবে একমুট্ি ঈষীক (বেণা) লইয়া তন্বার' 
গুলিক] উত্তোলন এবং পরে একটা বাণ নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় অঙ্গুবীয় পুনবায় 
উদ্ধে উৎক্ষিপ্ত কবিলেন। বিস্বয্াবিষ্ট কুমাধগণ রব্রাহ্গণের এই অদ্ভুত 
শিক্ষাকৌশলে স্তম্ভিত হইয়া কহিলেন “ব্রাহ্মণ! এই বিদ্যা অন্ত ব্যক্তিতে 
দুষ্ট হয় না, আপনাকে আমরা প্রণাম করি । আপনার পরিচয় প্রদান 
পূর্বক আমাদিগকে অন্থগৃহীত ককন এবং সীমা আপনাব কি উপকার 
করিতে পারি আদেশ করুন ।” বাক্গণ উত্তর করিলেন, “বৎসগণ ! তোমরা 
ভীম্মদেবের নিকট আমার আকুতি ও গুণেব বিষয় অবিকল বর্ণনা করিও, 
তিনিই আমার পরিচয় দ্বিবেন।” অতঃপর কুমাঁরগণ ভীম্মদেব সকাঁশে 


৯২ পম্থা। | [ ১৩১৪ 


ব্রাহ্মণের অন্ভূতশিক্ষাকৌশল যথাবিহিত বর্ণনা! করিলেন। ভীম্মদদেব সমস্ত 
শুনিয়া! ব্রা্মণকে দ্রোপ বলিয়া জানিতে পারিলেন, কারণ এ বিচিত্র শিক্ষা 
কৌশল আর অপর কাহারও গোচর ছিল না। তখন তিনি দ্রোপকেই 
আচার্যাপদ্দের একমাত্র উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিলেন এবং স্বয়ং তৎক্ষণাৎ 
তথায় গমন কবতঃ সমাদর সহকারে তাহাকে মানয়ন কবিলেন। দফ্রোণও 
আন্ুপূর্বণিক সমন্জ ইতিহাস জ্ঞাপন করিলেন। পরে ভীম্মদে কহিলেন 
কুরুপাগডবদিগের এই রাজা ও মাহা কিছু এ্বর্যা আছে, আপনি সমুদায়ের 
রাজ। স্ববপ হইয়া থাকুন ও তাহাদিগকে শিষান্বে বরণ ককন। সমন্ত কুরু 
পাণ্ডব আপনাবই হহল। 

“সীভাগ্যক্রম়ে এরূপ অদ্ততগুণপ্রভাশালী আচার্য পাহয়। সকলের 


আনন্দের অবধি বহিল না। 
(ক্রমশঃ ) 
আমানারঞ্জন সিংহ । 


মানব নিজ অদৃষ্ট বিধাতা । 


দুইটা উপায়ে মানবগণকে শিক্ষা দবাধ বাবস্থ। দৃষ্ট হয়। একটা বিজ্ঞান, 
অপরটী ধন্ম। প্রাচীনকালে ধশ্ম-ঘাজকেবাই বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন, কিন্তু 
বর্তমানকালে বিজ্ঞান এবং ধশ্ম শিক্ষক এক ব্যক্তি নহেন। বৈজ্ঞানিকেরা 
অনেক সময়ে ধন্মের প্রতিকূলতাচরণ করিয়৷ থাকেন! ফলকথা একটু 
বিশেষ করিয়া দেখিলে এই দুহটা প্রণালীর পার্থক্য বুঝাতে পারা ঘায় 
পূর্বকালে বহু জ্ঞানালস্কত মহাত্ম'গণ শান্্রাদেশে মানবগণকে ধর্মতত্ব বুঝাঈ- 
তেন, কিন্তু শিষ্যমণ্ডলী সেই সমণ্ত জ্ঞানগভভ উপদেশ সকল জময়ে হৃদয়ঙগম 
করিতে পারিতেন না। এই জন্ত যখন আমরা কোনও শাস্ত্র পাঠ করি 
তাহাতে আচার্যঃগণের ভূরি ভূরি অবশ্তপাল্য সদনুষ্ঠান বিধায়ক আদেশ 
দেখিতে পাই। তাহারা কথনও যুক্তি তর্কে সেই সমস্ত ভগবত প্রসঙ্গ বুঝা- 
ইবার চেষ্টাকরেন নাই। কেবল বলিয়াছেন যে ইন্াই ভগবানের আদেশ । 
খীষ্টান পাদরীরাও ওই কণ্াই কহিতেন। বস্তত: আত্মতত্বদর্শা সাধুরা 
শ্ব শ্বজ্ঞানদ্বারা যাহ] অনুভব করিতেন তাহাই শিষ্গণের নিকট প্রকাশ 
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করিতেন। প্রাথবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ধর্মপ্রবর্তকেরা ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে 
যে সমস্ত ধন্মগ্রন্থ দিয়া গিয়াছেন তাহা কেবল ওইরূপ আপ্তবাকোো পলি পুর্ণ 
অর্থাৎ মন্ুধা কোনও যুক্তি তর্ক না কবিয়! উল্লিখিত শান্সাদেশে আপনাকে 
কর্তব্যর পণে পরিচালিত করে ইহাই শ্টাহাদের অভিপ্রায় । 
মহাভারতের স্ায় মহান গ্রন্থ সকলের প্রতি দুটি নিক্ষেপ কবিছে তাহাতে 
বহুবিধ উপাখ্যান দেখিতে পাওয়। যায় ও প্রতি উপাথানে যে একটা করিয়া! 
সার তত্ব নিহিত আছে তাহাঁও উপলব্ধি হয়। উক্ত গ্রস্থে অনেকস্থলে 
মানবেব একাধিক জীবনের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে | বে কম্মফলে তাহাকে 
পুনঃ পুনঃ এই পৃথিবীতে জন্ম পবিগ্রহ কবিতে হয় এবং মন্দার সে আপনাৰ 
ভাগা গঠন করিয়া থাকে উপনিষত পাঠে তদ্দিষয় মানবের বোধগম্য হয়। 
কশ্মফল কথনও মিথ্যা হইবাব নহে । আমি এজান্ম যেমন কণ্ম করিব পর 
জন্মে সেইরূপ ফল আমাকে ভোগ করিতেই হইবে ৷ এমন কি মন্থুযোর ভবিষ্যৎ 
“জন্মস্থান পর্যাস্ত এই কম্মকলে নির্বাচিত হ্য়। মন্কষা কল্পনী দ্রাবা বাসন 
সমষ্টি কার এবং সেই বাসনা হেতু একস্কানে বাস্তানান্তরে জন্ম প্রাপূ হয়। 
মন্বও বলেন যে আমরা ইহ জন্মে কল্সন্থাবা জন্বান্থর পবিগ্রহ কক্রিয়া 
থাকি এবং আমাদের ইহকালের চিন্থা কার্ধা ওপ্বাসনা ভবিষাৎ জীবনের 
গাগ্য নিকপণ করে । এভ সমস্ত শাস্বীয় অন্ুশাস্নবাক্য লাহা মহাঁভারতাদি 
গ্রন্থে উপাধ্যানচ্ছলে কথিত হইয়াছে এবং যাহাকে অবলম্বন করিয়। মনুষা 
ভাঁবী জীবনেব কর্তব্যেব পথে অগ্রসর হবে, সেই সমস্ত ধনল্মতত্বেক সহজ 
ব্যাথা আমাদের বিবেচনায় জনসাধারণের বিশেষ আদ্ৃত। কোন এক 
উপাখ্যানে এপ কথিত হইয়াছে যে একব্যক্তি সর্ব দর্শনে সুপপ্তিত ও 
সর্ব ধর্মে অভিজ্ঞ হইম্বাও কেবল কর্মাদোষে সমাজের সব্ব নিয়স্তবে এমন কি 
অতি নীচ ব্যাধ গৃহ জন্ম গ্রহণ করিয়া সর্ব নিকৃষ্ট ব্যবসায় পশুবধে জীবিক1 
নির্বাহ করিতেন। তীহার এ ছুদ্দশা ক কবিল? তিনি নিজেই পূর্ব জন্মের 
কুকন্মু ও কুচিস্তায় আপনা ইহজন্ম স্থজন করিয়াছিলেন । 
এইবপে খধিগণ শাস্ছের মন্দ সকল নানাবিধ গল্পে সন্নিবেশিত করিয়া 
প্রকৃত কর্মবিধি যানবমণ্ডলীকে শিক্ষা দিয়াছেন। এই খধিগণ দেবত। 
নছেন, তাহার মানব, তবে সাধারণ মানব শ্রেণীভৃক্ত নহেন। তাহারা 
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ত্রিকালজ্ঞ, ভূত ভবিষ্যৎ তাহার] দেখিতে পান এবং কোন্‌ বাক্তি পরর্বজান্মের 
কোন্‌ কণ্মফলে বর্তমান জীবনে স্বখ দ্ঃখ ভোগ করিতেছে তাহাও তাহাদের 
দৃষ্টিব গোচবীভৃত। তাহারা কোন্‌ উদ্দেশ্ত সাধন জন্ট এই সমস্ত দিবাদুষ্ 
ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ কবিয়াছন ? টদ্দেগ্য আব কিছুই নছে, কেবল মনুষা 
উহ] পাঠ কবিক্বা সদসৎ কল্মফল বাঝতে পারিবে এবং তদনুষ'ষী শিক্ষা 
লাভ করিয়া আপনাদিগে” বর্তমান জীবন পবিচালিত করিতে পারিবে 
৪ ভবিষা জীবনের স্রথেব দ্বাব উদ্থা্টত কবিতে পাবিবে, এমন কি জীবনাস্তে 
আকাজ্ষিত অবস্থা প্রাপ্ত হঈবে হহা ভাহ দের সুধা দঙ্গেস্টা। সকল ধন 
সম্প্রদায়ের শান্ীয় উপাদশ একহ ভিভিতে গঠিত অর্থাৎ সকল ধম্মই মন্ুমোর 
বর্তমান উন্নতি অবনতিকে ভবিষ্যান্নতি অবনতির মল বলিয়া থাকে । হিন্দু 
শানে ছান্দোগ্য উপনিষৎ পাঠ কব “দখিবে তাহাব একস্থানে কথিত 
হইয়ীছে যে, মনুষ্য চিন্তাঁব শ্ছ্টিকর্ত, অথচ চিস্তাস্্৮ জীব, অর্থাৎ আমবাই 
মনে মনে নানা চিন্তা উৎপন্ন কবি, অবশেষে সেই চিন্তান্থসারে আরা 
ভবিষাৎ জন্ম গ্রহণ কবি । মঞ্চণ ইপনিলদ দখিতে পাইবে য মন্ুষা 
নৃতন নুতন কন্পনা দ্বাব। গ্ঠ। গঠিত কবে এণ” “নই সই চিস্তার প্রভাবে 
পথিবীব ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং ভিন্ন ভিন্ন গৃহে জন্ম প্রাপ্থ হয় । আবাধ 
বুহদাবণ্যক উপনিষদকাব বলন [ঘ ন্র্ণকাব “গমন, স্বর্ণ লইযা আপনাব মনো- 
মত বিভিন্ন প্রকার অলঙ্কাব গঠন কবে, সেইনপ মন্ুষা হজীবনের ইচ্ছা * 
কামনা দ্বাবা পৰ জীবন গঠিত করে৷ প্রাচীন শান ছাড়িয়া মহাত্ব। গৌতমের 
অপেক্ষারুত আধুনিক শিক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত কবিলেও দেখিতে পাইব 
যে, তিনি অবিকল সেই একই সন্যেব প্রতিপাদন করিয়ানছন--বলিয়াছেন 
যেমন শকটচক্র বুষেব পশ্চ'দাবিত হয়, ০সইকপ গরঃখ দাবিদ্র্যও পাপাচাগা 
ব্যক্তির অন্কগমন কৰে । এমন কি অতি আধুনিক খ্বাঙ্গীয় পর্শগ্রঙ্থেও সেইরূপ 
উপর্দেশই লিপিবদ্ধ 'দখিতে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্তেব একস্থানে কথিত 
হইয়াছে “প্রতারিত হই গনা, ঈশ্বর উপহাসের পাত্র নহেন,” “যিনি যে জাতীয় 
বীজ »পন করিবেন তিনি সেই জাতীয় ফল প্রাপ্ত হইবেন” 
( এগিমিশঃ ) 
হ।আশুতোষ ভট্টাচার্ব্য । 
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প্রাণাঃ প্রাণভৃতামপ্নমন্নং লোকোহভিধাবতি ॥ 
বর্ণ প্রসাদঃ সৌস্বধাং জীবিতং প্রতিভাস্ুথং | 
ভুষ্টিঃ পুষ্টিবলং “মধ সর্বমন্গে প্রতিষ্টিতং ॥ 
মনই প্রাণদিগের প্রাণ, 'লাকে আনব চেষ্টায় ধাবিত হয়, লাবণ্য, স্থৃস্বব 
মাযু, প্রতিভা, স্থখ, তুষ্টি, 1, বল ও মেধা সকলই অন্নে প্রতিষটিত। অন্নেব 
প্রতি সমন্তই নিভর কাঁবতিছে, এহ হেতু ।বশেষ বিচাব পুব্বক অন্ন সংগ্রহ 
বা কর্তব্য। চরক বি আব এক স্থানে বাশযীছেন, - 
লোৌকিকণকন্ম মদ্বৃত্তে।) ম্বগতৌ বচ্চ বোদিকং, 
কম্মোপবণে ঘচ্চোক্তং তচ্চাপান্লে প্রতিটি তং । 
প্রাণ ধাবণের [নামন্ত লৌকিক কন্ম, প্লগলাভেব জন্ত বোঁদক কনম্ম, এবং 
মুক্কি লাভের জন্য যৌগিককম্ম, সমস্ত আন্নব উপর নশিভর কবে। অতএব 
শান্্ নিষিদ্ধ বা অপবিএ অন্নগ্রহণ কবিল শখাব ৪ মন উভয়ই বিচলিত হয়। 
স্থাবথ।ত জারমন্‌ ধসাগনাৎ লিবিপ সাগেব ১৮১৯ সালেখ লগুন 
পান্সেটে” লিখিক্ষাছেন, - 
শাংশাসা পণ্ড নকল মাহাপেপ তাবতমা অন্ুসাবেহ শাকাশা পশু অপেক্ষা 
এত হিং হহয়া থাকে । গিক্ষেসেনেক পশু শালাম় একটি ভন্্ুক ছিল, 
তাহাকে কেবপ রুটা আহাব কবলে “নস শান্ত ও ধার ভাবে বাম করিত, 
[কন্ত কিছু দিন মাংস খাহতে ধিনলই, €স্‌ ভয়াণব হিংস্রক হইয়া পড়িত। 
শুকরকে মাংস খাওয়াইলে ক্রোধন স্বভাথ হয় এখ” মন্ুষ্যকে আক্রমণ করিতে 
চচষ্ট| করে, ডাল্কুস্তাকে মাংস খাওয়াইলে তাহাবাও ভয়ঙ্কর হইয়া! উঠে। 
ডাক্তার টম্সন্‌ সাহেব লিখিযাছেন--“একবাব জন কয়েক দেশী 
লিরামিষাণী লোৌকতে উন্তমপে মাংস খাওয়ান হয়। আহার আগ্রহের 
নহিত সমস্ত থাইয়া ফেলিল, কিন্ত বড়ই আশ্চযোব বিষয়, ত এক ঘণ্টা পরে 
মুখতঙ্গি, হাবভাবৰ এবং অসংলগ্ন ব্যবহার দৃষ্টে বুঝা গেল তাহাদেব বেশ নেশা 
হইয়াছে । আর এক সময়ে গ্রদ্দপ খাওয়াইয়া দেখা হয়, সে সময়েও সকলের 
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নানাপ্রকার পরীক্ষার দ্বারা তীহার। দেখিয়াছেন যে, শাকাশী পঞ্ড 
পকলকে মাংস আহাব করাইলে, উহাদের মাংস কটু ও বিষাক্ত হয়। কোন 
কপ সুগন্ধ দ্রব্য খাওক্াহইলে পশ্তর মাংসেও সেহরূপ গন্ধ পাওয়া যাস্ব। 

এহ সকল পরীক্ষাব ফলে, আজকাল অনেকেহ স্বীকার করেন যে, খানের 
প্রক্কাতর উপব াবেব প্রক্লাত অনেক পরিমাণে নিভর করে। 

জগতে যাহ] কিছু অন্ন বপিবা পরিগৃহীত হয, তাহা ছুই শ্রেণাতে ভাগ 
কর] যায়,-নিবামিষ ও আমিষ। নিরামিষান্নেব মধ্যে ফল, মুল, শস্ত, শাক, 
সবজি প্রভৃতি উদ্ভিজ্জহ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। এক শ্রেণীর জীব এই সকল 
নরামষাক্ন আহার করিয়া! জাখন ধারণ কবে এণং আমার এক শ্রেণীর জীব 
প্রধানতঃ মাংস ভোজন কারয়া থাকে । মাংসাশী পন্ড এবং মনুষ্য উভঙ্জেই 
প্রায় শাকাশী পশুব মাংসই তোজন কিক্সী থাকে । এগতে এই ছুই সম্প্রদায় 
চিরকাল£ বর্তমান আছে। হিন্দুশান্্কার বিচার পুব্বক স্থির কারলেন, 
বজ্জে পশ্ত হনন করিস্তা সেই মাংস ভোজন করা ষাহতে পারে কারণ তাহা 
হইলে উহার। উচ্চযোনি প্রাপ্ত হর । মনু ৫18০ ! এক্ষণে যজ্ঞজবিছিত ক্রিয়। প্রায় 
লোপ পাইয়াছে, অথচ মামাদেব মধো বৃথা পশুহত্যা অবাধে চলিতেছে । 
মাংস ভোজন প্রথা সমর্থন কল্পে, সংক্ষেপতঃ আমিষভোঞ্জশী বলেন যে, - 

১। বহুকাল মাংপাহাব কবাতে উহা এখন আবশ্তকীদ্ন হইর! পড়িয়াছে, 
এ অভ্যাস ত্যাগ করিলে অনিষ্ট হইবে । জন্মগত্র অভ্যাস 

২। স্পষ্টই দেখা যাই/তছে বে, যে জাত অধিক মাংস খাইয়া থাকে, 
ঘেমন ইংবাজ জাতি _-সেই গাতিহই জগতেব মধ্যে মহাঁশক্তিশালী এবং সব্ব- 
জাতিব শীর্ষস্থানীয় । মাংসাশা পণ্ড ও মনুষ্য মহাবলশালী। 

৩। এমন অনেক দেশ মাছে, যেখানে মাংস না খাইলে মানুষ বাচাতে 
পারে না। যেমন উত্তর মেরু প্রদেশ । সেখানে শাক সবজি খুব কম উৎপক্স 
হয়, আর বহিকুত্তাপ অত্যন্ত কম , এই কাবণে সে স্কানে মাংসাহার বিশেষ 
আবশ্যকীয় । মাংস উত্তেজন। কারক । 

৪| শাক সবজি, চাউল দাউলে আছে কি? তাহা খাইয়া কি কাজ 
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কর্ম করা যায়? মাংসে যবক্ষারময় পদার্থ অধিক পবিমাণে আছে। ভাক্া- 
বেব! বলেন, যবক্ষারই তেজ বর্ধক, পুট্টিকাবক। চবকখধষি নান! প্রকার 
উৎকৃষ্ট, অপরুষ্ট মাংসেব তালিকা ও গুণাগুণ লিখিয়াছেন। মন্ত্ও বলিয়াছেন, 
জগতীতলে যে কিছু পদার্থ আছে প্রজাপতি জীবের অন্ুস্ববপেই সৃষ্টি করিয়া- 
ছেন; অতএব স্থাবব ও জঙ্গম উভয়ই জীবেব ভোজ্য । (৫1২৮২৯) মাংস 
না খাইয়াই আমাদের জাতিট। একেবাঁবে বলহীন ও নিবীহ হইয়। পড়িয়াছে। 
মাংদই একমাত্র পুষ্টিকারক আহার । 

৫| কোন কোন ইংবাজ বলেন যে, বহুকাল নিরামিষ আহার করিলে 
ধীর্ধাহানি বশতঃ সন্তানোত্পাদিক] শক্তি নই ভইয়] যায়) কাষেই এরপ 
আহারে মনু জাতিরই লোপেব সম্ভাবন! । 

৬। পশু সকল ত আহাবেব নিমিন্তই স্যষ্ট হইয়াছে। বলবাঁন জীব 
দুর্ধলেব প্রাণনাঁশ করিক্ষা তদ্মাবা জীবন ধাবণ করিতেছে, ইহাই জাগতিক 
নিক্ষম | 

৭। মাংসাশী পশুরন্ঠা্স মাংস কাটিগ্না খাইবার দাত আমাদের বহি- 
পাছে! মাংসাহার যদি ভগবানের উদ্দেশ্য বিকদ্ধ হইত, তবে এবপ দাত 
থাকিত না। 

৮1 মাংস অতি সহজে পবিপাক হয়, সেকারণে মাদলোজীদিগের মধ্যে 
উদবাময় বড় দৃষ্ট হয় না। নিবামিষাশী একগুণ আহাঁব করিয়া দশগুণ 
মলত্যাগ করেন এবং প্রায়ই উদবাময় ভোগ কবেন। নিবামিষ ভোজীদের 
পাকস্থলী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং তী্বাদেব মধো ভূডি অধিক দৃষ্ট হয়। 

যখন জানা গিক্সাছে বে পশুব মত উদ্ভিদেবও প্রাণ আছে, তখন প্রাণি 
বধে ষদি পাপ হয়, তবে উভন্ধ স্প্রদায়কেই সমান পাপভোগ করিতে হইবে ।' 

ক্রমশঃ | 
শযতীন্রনাথ ঘোষাল। 
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পতিতব্রত। গৃহিণী, তপোনিবত ভিন্ষার্থী ব্রাহ্মণ কৌশিককে ক্রোধ সম্তপ্ত 
দেখিয়। সান্তবাদ প্রয়োগপুর্বক অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা কিয়া বলিঘ্াছিলেন 
যে, তিনি পতি শ্রত্ষাই সব্বাপেক্ষা প্রধান ধম্ম, অধিকন্ত ভর্তীকে সমুদয় দেবগণ 
অপেক্ষা ও প্রধান বলিয়া জ্ঞান কবেন এবং তাহাবৰ ফলস্বরূপ ব্রাহ্মণ যে 
ক্রোধানলে বল।ক1 দগ্ধ করিয়াছেন, তাহা তিনি জানিতে পাৰিয়াছেন 1 ধর্ম 
নানাপ্রকাব, অতি স্ুক্ম এবং দুঙ্জে য় এবং বদিও তিনি ব্রাহ্মণ, স্বাধ।য়নিরত্‌ 
এবং শুচি, তথাপি প্রকৃত পন্সতথ্য তিনি অবগত নহেন। সুতবাং ধঙ্মের 
গ্রাকৃত মম্ম অবগত হইবার জন্য মিথিপায় ধন্মব্যাধেব সমীপে তাহার গমন 
করা কর্তব্য। 

মহষি মার্কঠেয়েব বর্ণিত উপাখ্যান হইতে আমরা যাহা সংগ্রহ করিতে 
পারি,.তাহাতে দেখিতে পাই যে, ধন্মব্যাধ মিথিলবাঁসী, এবং মুগ ও মহিষ মাংস 
বিক্রেতা । ব্যাধ স্তন! মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া! মাংস বিক্রয় করিতেছে দেখিয়।, 
তপোনিবত এবং শুচি ব্রাহ্মণ অতীব বিম্মিত হইলেন। তিনি পতিব্রত। 
স্ত্রীর বাক্যে এবং জনক পবিপালিত মিথিলায় দ্বিজগণের মুখে ব্যাধ 
বৃত্তান্ত ইতি পূর্বে শ্রুত হইম্মীছি"লন , স্ত্রতবাং এপ স্থলেও তাহার 
চিত্তবিকার উপস্থিত হইল না। প্রকৃত শিক্ষার্থীর পক্ষে ব্রাহ্মণ এবং 
ব্যাধ এ পার্থক্য জ্ঞান থাকিলে শিক্ষা অসম্ভব এবং এই পার্থক্য জ্ঞানহেতু 
আমরা সহজেই পদস্থলিত হইয়া উদ্দেস্তত্রষ্ট হহ। আমাদের আধুনিক 
ধর্মজীবন পার্থকাপুর্ণ এবং বহিমুখীভাব হেতু ভেদজ্ঞান জড়িত ইহ! 
জাতিগত, ব্যক্তিগত নহে, এবং আমাদেব অন্তনিহিত , স্মতবাং প্রক্কত ধন্দ্রজীবন 
জাভের অন্তরায় । পৃত্রাণাদি আলোচন? করিলে দেখ! যায় যে, প্রকৃত আধ্য- 
ধর্ম আধুনিক হিন্দুধন্দন হইতে সম্পূর্ণ গ্রভেদ। ক্ষত্রিয় বংশজ্াত শ্রীকৃষ্ণ গোপ- 
গৃহে পাপিত হই লও জাতিত্রষ্ট হন নাই, দ্রৌপদী প্রস্তত অন্ন ব্যগ্রনাদি খষি- 
মহ্িগণ গ্রহণ করিতে কুষ্ঠিত হইতেন না, ত্রাঙ্গণ কৌশিক মাংস -বিক্রেত! 
ব্যাধের নিকট আচমনীয় গ্রহণ করিতে দ্বিধা! বোধ করেন নাই*বামচন্ত্রও 
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' অন্পৃশ্া চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিয়া ধন্দ বিবর্জিত হন নাই। দেশ, কাল ও 
পাত্র ভেদে ধন্মশাসানে বিভিন্নতা এবং আংশিক বিপর্যয় ভাব অবশ্থস্ভাবী ) 
এবং এই জন্যই বোধ হয় অধুন! আমরা অন্তমুথী পবিত্রতা সম্পাদনে 
অনমর্থ হইয়া প্রকৃত ধম্মেক নিম্নসোপানে ভ্রমণ করিতেছি । ইহ? যে 
গহিত নহে তাহ! ধর্মব্যাধের উপদেশে উপলব্ধি হইবে। জিজ্ঞাস 
কোৌশিককে ধম্মব্যাধ বলিতেছেন যে, -"ধাহারা কাম, ক্রোধ, দম্ভ, লোভ ও 
কপটতা বশীভূত কবিয়।, ইহাই ধন্ম, এইরূপ বোধে সন্ত থাকেন, তাহারাই 
শিষ্ট ও শিষ্টগণের সম্মত ৮ স্থৃতখাঁং দেখ যায় যে চিত্তের কতকগুলি কুৎসিত 
বৃত্তি দমন করাই ধন্ম এবং উক্ত দমনই গীতাব উপদিষ্ট আত্মধম্ম বা স্বধম্ম এবং 
উক্ত প্রবৃত্তি সমূছের বশীভূত হওয়াই পরধন্ম। এই পবধম্ম পরিত্যাগ পূর্বক 
স্বধন্মে নিষ্ঠাবান হওয়া নিতান্ত কথার কথা নহে । মনকে নিগ্রহ করিয়া এই 
গুলি দমন কর! অক্জুনও দ্ুঃসাধা বিবেচন। করিয়াছিলেন, সুতরাং ধাশ্মিক 
হইয়ছি মনে কবিলেই ধাশ্মিক হওয়া যায় না। সেই জন্য গীতায় ভগবান 
বলিয়াছেন যে, সদোষ হইেও স্বধন্নান্থসরণ কবাই শ্রেক়্ঃ। এ জীবনে যতটুকু 
সতপ্ররৃত্তি লইয়া! আসিয়াছি এখং ক্রমোন্রতি কল্পে যে বিধি অবলম্বন ক্রিয়া 
আমাকে জীবন পরিচালিত কবিতে হহাবে তাহাই আমার ধশ্ম। যিনি, 
জীবনের সেই বিহিত মাগ প্রদশন করান ভিনিই প্রণম্য, তিনিই উপদেষ্টা 
এবং গুরুদেব । 

ব্যাধ ও কৌশিকেব কথোপকথনে আমবা জ্ঞাত হই ষে, জনকরাজ্যে এক 
ব্যক্তিও কুকন্দ্রী ছিল না এবং প্রকৃত পক্ষে ধন্ম ব্যাধ তাহার প্রমাণ। ত্রাঙ্গণ, 
ব্যাধের মাংসবিক্রয় কম্ম নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া! বিবেচন1 করেন এবং তাহার 
এই বিসদৃশ ব্যাপার নিরীক্ষণ কবিয়া অনুতপ্ত হন। বাধ ব্রাঙ্গপণকে শান্ত 
করিব! বলিতেছেন ধে, “হে ব্রঙ্গণ 1 আমি স্বয়ং পশু হত্যা করি না, অন্তের 
দ্বারা হত ব্বাহ ও স্রৃহষেব মাংন সব্ধদ1 বিক্রয় করিয়। থাকি । আমি মাংল 
ভোঁজন করি ন।” তিনি পুন্র য় বলিতেছেন, “হে দ্বিজোত্তম ! আমি স্বধশ্ম 
বিবেচন। করিয়া আপনার ববহার পরিতাগ করি না, প্রত্যত আপনান্গ 
পূর্বকৃত কর্মের ফল বলিয়। উহা দ্বারাই জীবিক। নিব্বাহ করিয়া থাকি'.*-., 
যে ব্যক্তি ন্বকন্ম-নিরত তাহাকে ধাম্মিক বল! যায়।» 
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ধর্মব্যণধের হিংসা সম্বন্ধে উপদেশ র্হস্পূর্ণ। তিনি বলিতেছেন-_-“দেখুন 
পুরুষগণ লাঙ্গল দ্বার] ভূমি কর্ষণ করিতে করিতে বনুবিধ প্রাণীগণের প্রাণ" 
সংহার করে) অতএব এ বিষয়ে আপনার কি বিবেচন। হয় ?.**"*" সমুদয় 
পৃথিবী ও আকাশ জীবে পবিপূর্ণ ; অণুমাত্র ও প্রাণীশৃন্ত স্থান নাই; এই 
নিমিত্ত লোকে অজ্ঞাতসারে অবশ্তই তাহ'দিগকে বিনষ্ট কবে। অতএব এ 
বিষয়ে আপনাব কি বিবেচনা হয়? পুর্বে মহাত্মারা অহিংলা পরম ধর্ম 
বলিয়। গিয়াছেন , কিন্ত দেখন এই লোক মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি না হিংসা 
করে বিশেষপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে কেহই অহিংসক নাই, 
অহিংসা নিবত যতিগণও হিংসা করিয়া থাকেন।৮ পরিশেদে তানি বলি- 
লেন--' এইবপে বুদ্ধি-বিভেদ বশতঃ জগতে নানা প্রকার ধন্মাধন্ম দৃ্ট হয়। 
হে দ্বিজবর। ধন্মাধন্ম-মূলক কথ্মেব বিষয় বর্ণন করিতে অনেক অবশিষ্ট 
রহিল ; কিন্তু যে সকল ব্ক্তিবা স্বধন্ম নিব ভাহাবাই যশস্বী ও মান্য হয় 1৮ 

ধন্মাব্যাধ গাহস্থ ধণ্ম হইতে বিজ্ঞান সম্মত অন্যান্ত নানাবিধ বিষয়ে উপদেশ 
দিয়] গিয়াছেন | সে সমস্ত বিষয়েব আলোচনা কব এস্কলে সম্ভব নহে; 
সাধারণতঃ ব্যাধ যেকপে তাহাব জাবন অতিবাহিত কবিতেন এবং যেউপায়ে 
তিনি ব্যাধজন্মে তপৌনিবত কৌশিক অপেক্ষ৷ উতরষ্ট জ্ঞানলাভ কবিয়া- 
ছিলেন তাহাই দেখ! যাউক। 

অনন্থতক্তিসহকাবে পিতামাঁতাব সেবা করিয়া পশ্মব্যাধ তাহাব জীবনে 
এতদূর উৎকর্ষ লাভ কবিয়াছিলেন। বৃদ্ধ ব্যাধদম্পতা তনয্ের অকপট ভক্তিতে 
প্রীত হইয়া তাহার প্রতি যে ভাঁশীবচন প্রয়োগ কবিতেন ব্যাধের তাহাতেই 
সমস্ত ক্লেশ কষ্ট দূরীভূত হইয়া চিন্তেব নিম্মলতা সম্পাদিত হইয়াছিল; এবং 
নিশ্মলত৷ হেতু পুব্বজন্মেব অজ্জিত জ্ঞান সম্যকবূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়া- 
ছিল। বাধের সেবা ঘে কিবপ অকপট ছিল তাহা আমবা তাহার কথায় 
জানিতে পারি_-“হে ত্রাঙ্গণ । আমাব ভার্য্যা, পুল, স্থহ্টজন ও প্রাণ এই 
সমুদয়ই ইহপিগেব সেবার নিমিত্ত আছে। আমি পুত্র কলত্র সমভিব্যহারে 
সতত ইছাদিগের শুভ্রা করি। হে দ্বিজসভ্তম । আমি স্বয়ং ইহাদিগকে 
স্নান করাইয়া! পদ প্রক্ষালন পুব্বক স্বহস্তে আহার প্রদান করি । সতত 
ইহাদের অন্থকুল বাক্য প্রয়োগ করি। বিপ্রিক্ বাক্য ক্দাচ আমার মুখ 
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হইতে বিনির্গত হয় না। অধিক কি, ইহাদের প্রিক্বকর্মানুষ্ঠানের নিমিত্ব 
ষদি অধন্মীচরণ করিতে হয়, তথাপি আমি তাহাতে পবাজ্মুখ হই না” 

কৌশিক এতক্ষণে তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন এবং ব্যাধও সেই 
সত্যশীলা পতি-পরাম্ণা কামিনী কেন ত্রাঙ্মণকে তাহাঁব সমীপে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন, তাহ] জ্ঞাত হইয়া! হিতোপদেশ প্রদান পূর্বক তাহাকে পুত্র 
বিরহ শোকে অন্ধ বৃদ্ধ জনক গননীব সেবার জন্ত ত'হাদের সমীপে যাইতে 
উপদেশ করিলেন | ব্রাঙ্গণও “হে মহাত্মন্। অগ্ভ আমি তোমার সত্যাচার 
সন্দমশনে পরম গীত হইলাম। মামি নরকে নিপতিত হইতেছিলাম, 
তুমিই অদ্য অংমাকে সমুদ্ধত করিলে” ইত্যাকাব শিষ্ট বাক্য প্রশ্মোগ ও যথা- 
বিহিত বিদায় গ্রহথ পুকব্বক গ্রহে উপস্থিত হইয়। যথ্যন্যয়ে দৃঢতর ভক্তি 
সহকারে পিভামাতাব শুশাষা কবিতে লাগিলেন । 


এপ... উস 
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তিনি স্বীয় শবীব হইতে বিবিধ প্রজা শ্বগ্রিব ইচ্ছা করিয়া ধ্যানযোগে 
প্রথমতঃ জলেব হটটি কবিনলন এবং তাহাতে আপন শক্তি-বাজ স্ম্পণ করি- 
লেন। অপিত বীজ জল সংযাগে স্ুবর্ণবর্ণোপম কোটাক্বাসমপ্রভ একটি 
প্রকাণ্ড হগ্ডে পবিণত হইল। এমন ভাষা নাই যাহা নৃতন বিশ্বের 
আবির্ভাব সম্বন্ধে মন্থুর এই বণনা অপেক্ষা অধিকতব ভাবব্যঞ্ক হইতে 
পারে ! অসীম, অনন্ত তিমিবরাঁশিব মধো এই মহান জোঁতির আবির্ভাবেব 
বর্ণনা মনুষ্য ভাষার অসাধ্য । মন্ুষ্যভামা সম্যকবর্ণনাব অন্তরায় ও 
প্রতিবন্ধক স্বরূপ দীড়ায়। তজ্জন্তই মানবজাতিব আদিপুকষ ভগবান মনু 
এই রূপকের ভাষায় তাহা ব্যক্ত কবিতে বাধা হইয়াছেন । 

৩। ভ্রিমুত্ি। ঈশ্বব জ্োতির্ায় শৈলের স্তায় প্রকাণ্ড অগুবপে 
আবিভূ্ত হই পরে ত্রিমুত্তিতি ত্রিধা বিভক্ত হইলেন। এই ত্তিমৃত্তি 
অতি মহান্‌, অতি গরীয়ান। এই ত্রিমৃত্তি ভগবান্‌ ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন তিনটা 
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শক্তি ও বিভূতি। তন্মধো একজন ন্ৃট্টিকর্তা, একজন দাঁপনকর্তী, 
ও একজন সংহারকর্তী। তিনে এক, একে তিন। অচিস্তয ঈশ্বর ত্রিধা 
বিভক্ত হইলেও ভগবানের যে সব্ববাপী চিন্মপ্ভাব তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত 
কবিরা রাখিক়াছে, তাহা সববদ্দাহই অবিভক্ত থাকে । এই ত্রিমুত্তিকে একত্রে 
শব্-ব্রহ্ম বলা হয়। গ্রীকজাতির ভাবায় তাহাদ্দিগঞ্ে লগই (1.98০9॥ )) 
একমুর্তিকে একবচনে লগম্‌ (159০২) কহে । লগন্‌ অর্থে বাক্য। বাক্যে 
শব নিহিত | শব্দ ভগবান্‌ ছঈশ্ববেব অলীম ও অনন্তণক্তির পরিচালক । 
শব্দ মেমন কজন কবে, শমণি বন্দী এখং বিনাশ কবে। জগতের প্রধান 
প্রধান প্রত্যেক ধন্মেই এই 'ত্রমণ্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কেল্ডিয়া 
মিশর, ভারঙখ্য প্রতি দেশেক প্রাচীন ধম্মে এক ঈশ্বব হইতে কথিত 
তিনের আবিভাব দেখিতে পাওয়া বায়। স্বর্ধপতঃ এক, কিন্তু শক্তিৰ 
বিকাশে তিন। 

৪1 সপ্তদেব_-অদিতির সপ্পুপুত্র। এই অভিনব ত্রিমুণ্তিকে পরিবেষ্টন 
করিয়া! অপব সাতজনা অপুব্বদেব বিগ্ভনান আছেন, তাহারা পুর্ব পুর্ব 
ব্রহ্ধাণ্ডে জন্মলাভ কবিয়া স্থকাঁতফলে এই আধ্যাত্মিক গিবিশিখরেধ মতুাচ্চ 
শূঙ্গে অধিবৌহণ কবিয়ছেন। এই সপ্চ'দব ভিন্ন ভিন্ন ধন্মে বিভিন্ন নামে 
অভিহিত হইয়াছেন। হিন্দু ধশ্মে তাহারা অপিতিব সপ্রপুল নামে খ্যাত। 
অষ্টমপুত্র মার্তগড বা সুম্য। প্রত্যেক আদিত্যের স্বস্ব গৃহ আছে। তাহাদিগকে 
সৌর মণ্ডলেব সপ্ত অধিষ্ঠাতা দেব বলা হইয়া থাক । মিশ/রখ ধন্ম গ্রন্থাদিতে 
তাহাদিগকে সপ্ধ গুহ্দেব বলা হইক্সাছে। পাঃস্ত দেশীয় যোরোক্্যাষ্টার 
ধর্মে তাহারা আমসাসাপও্ড ( 4$105172৮)11)5 7 নামে খ্যাত) ইয়ুদি ধন্মে 
তাহাদিগকে দোফবথ্‌ (39191011908) কছে। খ্রীষ্টান ও ইসলামধন্মে 
তাহারা আক এঞ্জেল ( /২161৭1091 ) নামে খ্যাত। বাহ হউক, নামে কিছু 
আইসে যায় না। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন ধন্মে বিভিন্ন নামে অভিহিত হইলেও 
এই ব্রহ্গাণ্ড সাম্রাজ্যে ঈশ্বরেব প্রতিনিধি দ্ূপে হই জ্রিমুর্তিকে পরিবেষ্টন 
করিপ্প] বিরাছিত আছেন। তীহাবা প্রত্যেকে স্বন্ব বাজ্য শাসন ও স্বীয় 
স্বীয় বিভাগ পবিচালনা ও সংরন্মণ করিতেছেন। পরাবিগ্যার গ্রন্থাদিতে 
(1[1065930215108] 17651 চ:০ ) তাহাদিগকে গ্রহদেব ও গ্রহের অধিষ্ঠদেৰ 
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বলা হইয়াছে, কারণ সৌরমগ্ুলেব জ্ঞোতির্য় সপ্ত অধিষ্ঠদেরের সঙ্গে 
সাতটা বিশুদ্ধ গ্রহের সংঅব রহিয়াছে । এই পরিদৃশ্তমান গ্রহগুলি এই 
সগুদেবেব বাহা স্থলদেহ স্ববপ। বাহাদৃষ্টিতে তাহাদেব কয়েকটী গ্রহ লইয়! 
আমাদের এই বিশ্ব নিশ্মিত হইয়াছে । কিন্তু আধাত্মিক ভাবে দেখির্তে 
গেলে, তাহারা অদিতিব সপ্ুপুত্র। ভীাহাদেব গ্তোকের এক একটা 
বাসোপযোগী গৃহ বা গ্রহ আছে, তাহাতে অধ্ঠিত হইয়া তাহারা ব্রহ্ধাণ্ডের 
অন্তর্গত স্বীয় স্বীয় বাজ্যপালন ও নির্দিষ্ট বিভাগীয় কাধ্য সম্পাদন করিয়! 
থাকেন । 

৫1 বিশ্বহ্ম্মা দেব্গণ (07571015৮০0 11101710115 )1 আবার তীাহা- 
পিগকে পবিবেষ্টন কবিষ্কা বিখকন্দ্ী দেবগণ বিবাঞজমখান আছেন। তাহার! 
দ্বাদশ শ্রেণিত্তে বিভক্ত । এক এক বিভাগে এক এক জন কবিয়া ভ্বাদশজন 
অধিনায়ক দেব আছেন। আব্হমানকাল হইতে তাহাদের ইতিবৃত্ত 
লিপিবদ্ধ আছে । মামাদের দেশেব জ্যোতিষ শাস্ত্রে যে রাশিচক্র প্রচলিত 
আছে, তাহ! এই দেবগণেব জ্ঞাপক। রাশিচক্র মাধুনিক পঙ্িতগণের 
মন্তিক্ষপ্রশ্ত বা নবাবিদ্বত নহে। স্মবণাতীত কালেব পুর্বে শিক্ষাণ্ডরু 
মহাপুরুষগণ চতুর্থ জাতিকে (দেত্য জাতিকে ) ইভা অর্পণ করিয়াছিলেন। 
এইরূপ শিক্ষকদেব শীর্ষস্থানীয় একজন প্রধান ব্যক্তিব নান আমাদের 
স্থপরিচিত । মহাঁভাবত ও অন্তান্ত শান্্ গ্রন্থাদিতে তাহার ডদ্রেখ পাওয়া 
যায়। তিনি অন্ুুব ময় বা ময়দানব। যুধিষ্ঠির মহাবাজেব রাজন্য়জ্ঞ 
কালে বিচিত্র কারুকাধ্যমন শুপ্রপিদ্ধ ব্বাজসভা তির্নই নিশ্পাণ করেন। 
তিনি প্রদিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্গণের অগ্রণী । ভাবর্তে এবং মিশরদেশে তিনিই 
রাশি চক্র প্রবন্তিত করেন ও জ্োতিনশান্স শিক্ষা দেন। 

আমাদের এই বিশ্ব কি প্রণালীতে নিশ্মিত হইয়াছে, তাহার চিঅ এই 
রাশিচক্রক্পে অক্ষরে অনন্ত চিত্রটি অঙ্কিত আছে। এই রাশিচক্র 
ব্রহম্তভেদ করিতে পারিলেই বুঝিতে পাবাধায়, এক একটা গ্রহকে কেন 
এক একটী রাশির রাজ বলা হইয়াছে । গ্রহ বলিতে গ্রহের অধিষ্ঠন 
কর্তাকে বুঝায় । তিনি তাহার অধান অন্তান্ত দেবগণেব সাহায্যে তাহার 
সাম্রাজ্য স্যগন করিয়া সেই গ্রহস্থিত জীবগণের উন্নতি বিধান করেন। 
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আঁবাঁব বলি, 'প্রণিধান কব। প্রথমে ত্রিমুষ্ঠি। বাষ্টিতে হ্ষ্টিকর্তী ত্রহ্গা, 
পালনকর্তা বিষুঃ, সংহাবকর্ত। শিব; সম্িতে ঈশ্বর। তৎপর তাহার 
চতুর্দিকে প্রতিনিধি স্ববূপ সপ্দদেব। এই বিশ্ব প্রধানতঃ সাতভ:গে বিতক্ত। 
ভাঁহারা ঈশ্বরের প্রতিনিধিবপে এক এক বিভাগের শাসনকর্তা স্ববপ নিযুক্ত 
আছেন । তীাহাদর চতুর্দিকে দ্বাদশ “শ্রনাব বিশ্বকন্মা দেবগণ বিশ্বের স্যজন 
কার্যে ব্যাপত আহেন। তন্মধো বর্তমানে পাঁঃ শ্রেণীর বিশ্বকম্মাগণ 
আমাদের বিশ্বেব অভ্যন্গত জ্ঞানীদিগেবও জ্ঞানেৰ বহিভূতি হইয়াছেন; 
তাঁহাবা এই বিশের সীম! ৪ সংঅব ত্যাগ করিয়া চলিয়া! গিয়াছেন, কারণ 
এই পাঁচ শ্রেণিমথো চাব শ্রেণী মুক্তিলাভ কবিয়াছেন, এক শ্রেণী মুক্তির ঘাবে 
উপস্থিত। এই পাচ শ্রেণী বাদে অপব সাত [শ্রণী মামাদের সঙ্গে সংস্, 
তাহাবাই এই অধ্যায়ে আলোচ্য । 

জীবাত্ম। সকল প্রতোকে ঈপ্ববেব একএকটী অংশ | “অংশানী নুনভেদন্তাঁৎ 
্রঙ্গবঙ্তি স্ফ,লিঈগবৎ 1” ঈশ্বব জলন্ত অগ্নি, জীন তাহাব এক একটা স্ফুলিঙ্গ 
বাকণা। “মনৈবাংখঃ জীবলোকে জ'বডতঃ সনাতনঃ ॥৮ এই সপ্তুশ্রেণীর 
বিশ্বকন্ম1? দেবগণ ঈশ্ববেব অংশবপ মআামাদিগকে অর্থ।ংজীবগণকে যেন সংশ্পশ 
কবিষ্বা আছেন, যেহেতু এই সাত শ্রেণীব মধো এক শ্রেণী এই জীবলোক 
দ্বারাই গঠিত। এই সাত শ্রেণী সম্বন্মে সক্ষেপে ক্রমশঃ আলোচন! কর! 
যাইতেছে । তন্মধ্যে তিন €শ্রণী অবগ, শেষ চাব শ্রেণী বপদেৰ । 

আবূপাদ বগণ। ূ 

(ক) প্রথম [শ্রণী। বৈশষ্বানবগণ। তাহার] কপ ও অবয়ব বিহীন । 
তাহাবা বিশ্বের জীবন এবং জদয়প্ববপ, আথবা তাহাব বন্ষাণ্ডেক আত্মা 
বা ইচ্ছা শক্তি। পবমাগ্রাব এশ শক্তি তাহাদেব দ্বারা প্রতোক 
জীবে বশ স্ববপে প্রবেশলাঁভ কবিয়্া হদয়স্থিত আত্মাকে প্রবোধিত ও 
উদ্ভাসিত কবে। 

(খ) দ্বিতীয় শ্রেণী। তাহার] প্রথম শ্রেণীর নিয়্ে। তীহাদের মধো 
অগি এবং আকাশ এই ছুইতন্বেব একত্র সমাবেশ ও সমন্বয়। যুক্তি ও জ্ঞান 
একাধারে এই শ্রেণীতে বিগ্মান। তাহাদের দ্বাবা জীবে ধীশক্তির বিকাশ 
এবং বুদ্ধির স্কুরণ হইয়া থাকে । 
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(গ) তৃতীয় শ্রেণী। তাহারা মহৎ ব। বিশ্বের সমষ্টি মন। তাঁহাদের মধ্যে 
সপ, তেজঃ ও ব্যোম এই তিনের একত্র সমাবেশ। তাহার]! জীবে ক্রিয়া" 
গক্তি প্রদান করেন। 

এই তিন শ্রেণী অবপদেব। তাহারা এত হষ্ভৃতে অবস্থিত যে 
তাঁহাঁবা কোন অবয়ব গ্রহণ কবিতে পারেন না, অথচ সকল অবয়বেই 
তাহারা ওত£প্রোত ভাবে বিরাজমান আছেন। 

কপদেবগণ। 

(ঘ) চতুর্থ শেণা। মানবজীবাত্মাগণ। আমাদেন মানবজীবাক্মাগণ 
'এই শ্রেণীভুক্ত, তাহারা! অবিনশ্বব জীবসমৃহ। প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের 
পরমপিতা পরমেশ্ববেব হৃদক়বাজ্যে অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিবাজমান আছি, কিন্ত 
বাহাজগতে আমবা পবম্পব পৃথক 9 ভিন্ন বলিঞ্া অনুমিত হইতেছি। 

(উ) পঞ্চম শ্রেণী । অসন্থবগণ। পঞ্চম শ্রেণীব বিশ্বকম্মাগণ মকর নামে 
অভিহিত । পঞ্চভুজ (ক্ষার (1১০18507)) ইহাদের জ্ঞাপক চিহ্ন । এই 
শ্রেণিতে প্রক্ৃতিব ছইটী আধ্যাত্মিক ও ঢইটী পার্থিব বিসৃতির আবির্ভাব 
দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রিরা এবং অক্রিয়া এই ছুইয়ের বিবোধ প্রথমে 
তাহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের পুবাণাদিতে তাহার! 
অস্থরনামে প্রসিদ্ধ, প্রায় গ্রাত্যেক ধশ্মশাস্ত্রেই তাহাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যার। শ্ষ্টির প্রারভ্তে লোক- পিতামহ ব্রঙ্গার প্রথম দেহ হইতে তাহাদের 
উদ্ভব হয়, সেই দেহ ব্রহ্ধা ত্যাগ করাতে ইহ! জগতে অন্ধকাব বপে পরিণত 
হইল। এই শ্রেণীব বহুসংখ্যক দে+ পূর্ববর্তী বিশ্বে উন্নতিলাভ করিম] 
পরিপক্কাবস্থায় এই জণতে আবিভত হইয়াছেন । তাহারাও অস্থরনামে 
অভিহিত হইলেও অন্ধকার হইতে যাহাদেব উদ্ভব হইয়াছে, তাহারা 
এই পঞ্চম গ্রেণীভুক্ত। তাহার অসাধারণ আধাম্সিক বলে বলীয়ান ও 
আধ্যাত্মিক জ্ঞানে জ্ঞানবান হইলেও শ্হ্ক্কারেব বীজ তাহাদের মনে নিহিত 
ছিল। এই অহঙ্কার ততটা মানবের উন্নতিব প্রধান সহায়। এক এক বিশ্বে 
সপ্তগ্রহ চক্র আছে । এই অস্থুবগণ প্রথম গ্রহচক্রৰপ বিউপীর ফলস্ববপ। 

(চ) ষষ্ঠ শ্রেণী। অগ্নিঘ্ান্ত পিতৃগণ এই শ্রেণীভূক্ত। তাহারা পরমেী 
ব্রহ্মার দিবা বা জ্যোতিঃ দেহ হইতে উতৎ্পন্ন। তাহার দেবগণের পিতৃপুরুষ | 
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তাহারা অগ্নিঘাত্ত পিতনামে খ্যাত। তীহাঁবা আত্মক্ঞানী, মান্সধ্যানী। 
মানবের আম্মা এবং স্থপল-দেহ ভিন্ন অন্তান্ত সমস্ত উপাধিই ভ্াহার1 প্রদান 
করেন । তাহার? দ্বিতীয় চক্রেব ফলম্বপ। 

(ছ) সপ্তম শ্রেণী। বহিষদ পিতৃগণ এই শ্রেণীভূক্ত। তাহারা ব্রহ্মার 
সান্ধ্যদেহ হইতে উৎপন্ন । অগ্নিঘান্ত পিতগণ যেমন মানবের মানসিক 
উন্নতিবিধান কবেন, বহিষদ পিতগণ তেমনি মাঁনবেব স্লদেহ স্জন ও 
ক্রমিক উতৎ্কর্ষপাধন কবেন। বিশ্বকম্মা সপ্তশ্রেণীব সংক্ষিপ্ত বিবরণ করিত 
হইল। তীহার! জীবগণের উন্নতিপাধন কল্পে বিশ্বতরষ্টা ভগবান বন্ধার স্থাষ্ট 
বিষগ্ষিনী কার্য্যে সহায়ত কবেন। জীবগণ শ্বশ্ব কম্মবশে দেহধারণ করিয়। 
এই ধরণীতলে বিচরণ করে এই বিশ্বকক্খী "দবগণ তাহাদের আধ্যান্সিক 
শক্তির স্কুরণ করিয়া! উন্নতিবিধাঁন কবেন । 

ক্রমশঃ 
ঘুগল সেবক । 


শশা _ শী পিসি 


রূপসনাতন ও জীব গোস্বামী | 


( পুর্ব প্রকাশিতেব পব।) 
সনাতন গোস্বামীব স্পপ্রদশন । 


এইভাবে কিছুকাল অতীত হইলে, সনাতন গোস্বামী একদ। নিদ্রাযোগে 
একটি আশ্চর্ধ্য স্বপ্ন দর্শন কবিলেন। এ স্বপ্র দশনের পব হইতেই তাহার 
অন্তরে বৈরাগ্যের উদয় হয়। স্বপ্রটি এই__একটি পবমস্থন্দব নবীন সন্গ্যাপী 
সনাতন গোস্বামীকে সম্বোধন করিয়া! বলিলেন, “সনাতন, আর কালবিলম্ব 
করিও না, সত্বর সেবাকারধ্যে মনোনিবেশ কর। শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া লুপ্ত 
তীর্থের উদ্ধার ও ভক্তি শাস্ত্ের প্রচার কর।” এই কথা বলিয়াই সন্গ্যাসী 
অন্তহিত হুইলেন। তখনই সনীতন বূপগোস্বামীকে শুনাইলেন । ভ্রাতার কথ। 
শুনিয়া রূপগোন্বামী বলিলেন। “আর্ধা, শুনিয়াছি, নবদ্বীপে শ্রীভগবান্‌ 
অবতীর্ণ হইয়াছেন । বোধহ্য়, তিনিই স্বপ্ন দরশন দিস! এ্রপ্রকার উপদেশ 
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করিয়াছেন। আমরা বিষয়নান্ধকুপে পতিত । পতিতপাবন প্রভূ আমাদিগকে 
কি উদ্ধার কবিবেন না?” এই কথা বলিতে বলিতেই অশ্রধারায় তাহার 
বক্ষঃস্থল প্রাবিত হইয়া গেল। কিন্ুতক্ষণ পরে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ছুই স্ত্রাতা 
নির্জনে পরামর্শ করিয়! দৈম্ভবিনয় সহকারে মহাপ্রভূুকে একখনি প্র 
লিখিলেন। প্রভু সনাতন গোসশ্বামীব এ পত্র প্রাপ্ত হইয়াও উপযুক্ত সময়ের 
অপেক্ষাপ় কোনরূশ উত্তর-প্রদান করিলেন না। সনাতন গোঙ্ামী কিন্ত 
পত্রের উত্তর ন! পাইয়! উপযুপবি আরও কয়েকখানি পত্র লিখিলেন। 
পরিশেষে মহাপ্রভ এ সকল পত্রেব উত্তর স্ববূপ নিম্ন লিখিত শ্লোকটি প্রেরণ 
করিলেন। 
“পব্ব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকম্মঙ্ | 
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্‌ ॥” 
যোগবাশিউ রামায়ণ। 
শ্র।মন্যহাগ্রভর সহিত সাক্ষাৎকার! 

এই ঘটনার কিছুদিন পরে প্রহ় সন্ন্যাস করিয়া দক্ষিণদেশে গমন করিলেন । 
দ্বাক্ষণদেশ ভ্রমণ কবিয়] পুনর্বাব গৌডদেশ হইয়া শবুন্দাবন গমনের অভিলাষ 
করিলেন । গৌডদেশে পদাপণ হইলেই সহত্রাধিক লোক প্রভুর অনুগামী 
হুইলেন। তদ্বাযভীত (প্রভু যেখানেই রাত্রিবাপন কৰেন, সেইস্থানেই তাহাকে 
দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রভৃত লোকেব সমাগম হইতে লাগিল। প্রভ্‌ এইবূপে 
শন্তিপুর হইতে গঙ্গাতীব পথে গৌড়েব সমীপবত্তী রামকেলি পধ্যস্ত গমন 
করিলেন। এই রামকেলিতেই সনাতন গোন্বামী ও বপগোস্বামীর বাসস্থান | 
প্রভু ব্লামকেলিতে উপাস্থত হইলে, গৌড়েশ্বর ছুসেনসার একজন কোতোয়াল 
যাইক্না গৌড়েশ্বরকে প্রতুব আগমন বার্তী নিবেদন করিলেন। কোতোক্জাল 
বলিলেন, “গৌড়েশ্বর ! রামকেলি গ্রামে এক হিন্দু সন্ন্যাসী আদিয়াছেন। 
তিনি নিরবধি কীর্তন করেন । ভাহার সঙ্গে অসংখা লোক । রী সকল 
লোক ঠাহার অভিশম্ব বাধ্য। দেখিলে, রাজবিদ্রোহের আশঙ্কা! হয়। 
গৌড়েশ্বর, সে দন্নানা আমি আর কথন দেখি নাই। তাহার 
সৌনর্ধ্য কন্দর্পকেও পরাজন করিয়াছে । অঙ্গকান্তি স্বর্ণের সদৃশ উজ্জ্বল। 
শরীর প্রকাণ্ড, ভূঙ্গধুগল আশ্ান্ুলম্বিত , নাভি স্থগভীর, গ্রীবা নিংহের তুল্য, 
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বন্ধ গঞ্জেন্দের স্বন্ধ সদৃশ । নয়নযুগল কমলদলের ন্যায় বিশাল ) কোটি চন্দ্র ও 
বদনের তৃলন] হয় না। অধর রক্তবর্ণ, দন্ত সকল মুক্তাবস্ায় স্থগঠিত ; ভ্রযুগল 
কামধন্থুর সমান! স্থপীন বক্ষঃস্থল চনগনচচ্চিত, কটিদেশে অরুণবর্ণ বসন। 
চরণযুগল পল্সমের তুল্য, নখগুলে দর্পণের স্তায় নিশ্মল | দেখিলে বোধ হয়, 
কোন রাজার নন্দন সন্ন্যাসী হইয়া ভ্রমণ করিতেছছন। সমস্ত অক্গপ্রত্যঙ্গ 
নবনীতের স্তায় কোমল। সেই স্থকোমন অঙ্গ মুহুমুহু কঠিন ভূমিতলে পতিত 
হইতেছে , তথাপি,কি আশ্চর্ধা, সই পতনে পাধাণও বিদীর্ণ হইয়। যায়, কিন্ত 
অঙ্গে সামান্ত ক্ষতচিজ্রও দেখা যায় না| এ অঙ্গে কদন্বকোবুকের তায় অপুর্ব 
পুলকাবলী । ক্ষণেক্ষণে ঘোরতব স্বেদ ও কম্প। হাজার লোকেও ধরিয়া 
রাখিতে পারে না। শয়নে নদীর শ্রাতেব স্তান্স বাবিধাবা বহিতেছে । কথন 
হসিতেছেন, কথন কাদিতেছেন। কখন মুচ্ছণ মাইতেছেন। মুচ্ছয় শ্বাস 
পর্যন্ত থাকে না, দেখিলে ভয় হয়। সদা বাছ তুলিয়া নাম কীর্তন 
কবিতেছেন। কথন ভোজন করেন, কথন শয়ন কবেন, দেখে নাই। চারি 
দিক্‌ হইতে দর্শনার্থ সমাগত লোকে লাকাবণ্য হইতেছে ১ যে আসিতেছে, 
প্রান্মই আর গৃহে ফিবিয়া যাইতেছে না। যাহা দেখিয়াছি, তাহা নিবেদন 
করিলাম” 'এই কথা বলিয়া কোতোয়াল নিবস্ত হইলেন। গড়ের 
শুনিয়। কোতোয়।লকে বিদায় দিলেন । পরে ভাবিলেন, পুর্বে ফফিব ধাহার 
কথ! বঁলয়াছিলেন, বোধ হয়, সেই মহাপুকষেবই শুভাগমন হইয়াছে 1 এই 
প্রকার চিস্তার পর, তিনি কেশব নামক জনৈক কন্মচারীকে ডাকাইয়। 
বলিলেন, "কেশব, শুনিলাম, বামকেপিতে একজন হিন্দু সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, 
তাহাঁব সঙ্গে অনেক লোকজন, তুমি কি তাহার বিষয় কিছু বিদিত আছ ?” 
কেশব অতীব সঙ্জন, বিশেষতঃ তিনি গৌডেশ্বরকে হিন্দুব ছ্ধেষ্টা বলিয়াই 
জানিতেন, অতএব প্ররূত কথা গোঁপন করিয়া! বলিলেন, "হা, আমি 
জানিয়াছি, একজন সন্যাসী আমিয়াছেন, তিনি বুক্ষতলে বাস করেন, ভিক্ষুক 
সন্ধ্যাসীমাত্র 1” গৌড়েশ্বব কেশবেব মনেব ভাব বুবিয়া বলিলেন, “তুমি 
গোপন করিলে কি হইবে! আমি বুঝিয়াছি, তিনি সামন্ত ভিক্ষুক সন্ন্যাসী 
নহেন | হিন্দুর ধিনি নারায়ণ তিনিই সন্ন্যাসী হইয়া দেখ। দিয়াছেন। আমি 
গৌড়ের রাজা, তিনি বিশ্বের রাজা! । অন্তথা লোকে আপনার থাইয়! তাহার 
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আজ্ঞা বহন করিবে কেন ? তো'মর। কি কখন আপনাব ধাইন্ আমার আজ্ঞা 
বহন কর ? যাহা হউক, কোতোয়ালকে আমাঁব আদেশ পিজ্ঞাপন কর, ঘেন 
কেহ এী সন্যাসীর উপর কোনক্ধপ অত্যাচাব না কবে। উনি আমার 
অধিকার মধ্যে স্বাধীন ভাবে যাথচ্ছা? বিচিবণ করুন 1” কেশব “যে আজ্ঞ1” 
বলিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্বক বাহিবে বাইয়া কোতোয়াঁলকে বাজাজ্ঞা বিজ্ঞাপন 
করিলেন। পরে অব্যবস্থিত ঘবনবাজেব উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে না 
পারিয়া গোপনে একজন ব্রাহ্মণ দ্বাবা, বাজধানীব নিকট হইতে স্থানান্তরে 
গমন করাই মুক্তিযুক্ত, এই কা প্রড়ব ভক্তগণে নিকট বলিয়। পাঠাইলেন। 
এ দিকে গৌডেশ্বর দেই দিনই সনাতন গোস্বামীকে নিভৃতে ডাকাইয়া 
নহাপ্রভূব বিষয় জিজ্ঞাসা কবিলেন, সনাতন গোস্বামী বলিলেন। 

“যে তোমারে বাজা দিল যে তোমাব গোসাঞা । 

তোমার দেশে তোষ।ব ভাগ্যে অন্মিলা আসিয়া ॥ 

তোমার গঞ্ষল বাঞ্জে বাকা সিদ্ধ হয়। 

ইহার আশীন্বাদে তোমাব সব্বাত্রতে জয় ॥ 

মোৌবে কেন পুছ তুমি পুছ আপন মন। 

তুমি নরাধিপ হ9 বিষ অংশ সম ॥ 

তোমাব চিন্তে চৈতন্তেবে কৈছে হয় ভন । 

তোঁমাব চিত্তে যেই লম় সেইত প্রমাণ ॥” 

গোৌঁড়েশ্বর বলিলেন, “এই সন্ন্যাসী সাক্ষাৎ ঈশ্বব, ইহাই আমার মূনে হয়।” 
যে যবনরাজ হুদেন গা উাউষাব বাজার সহিত সংগ্রাম করিয়া এক সময়ে 
শত শত দেবমন্দির ও দেবমৃণ্তি ন্ট কবিম্াছিলেন, তিনিই এখন শ্রীগোরাঙের 
প্রসারে সবিম্ময়ে তাহার প্রতি কোনবপ অত্যাচাবের চেষ্টা না করিক়া! ঈশ্বর 
বলিয়। স্বীকার করিলেন। সনাতন গোস্বামী গৌডেশ্বরেব ভাগোর প্রশংসা 
করিতে করিতে গ্রহে গমন করিলেন । 
সমাতন গোস্বামী গৃহে আসিয়া ভ্রাতা ৰপ গোস্বামীর সহিত পরামর্শ 

করিয়া রাক্রিযোগে জ্ীগৌবালেব চবণ দণনার্থ গমন কবিবেন ইহাই স্থির 
করিলেন । অদ্ধ রাত্রির সময় দুই ভাই ছদ্মবেশে প্রতৃর স্থানে গমন করিলেন । 
প্রথমে নিত্যানন্দ প্রভূ ও হরিদাস ঠাকুরেব সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। 
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তাহারা শ্রীগৌরাঙগকে জানাইয়। তাহার জাদেশ মত ভ্রাতৃদ্বয়কে লইয়া প্রভুর 
সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামী দস্তে তৃণ 
ধারণ পুর্্বক গনলঙ্মীক্কতব।সে দণ্বৎ ভূমিতলে পতিত লইলেন। তাহারা 
ভূমিতলে পতিত হইয়া গ্রতৃত আগিপ্রকাশ সহকারে ক্রন্দন করিতে লাগি- 
লেন। প্রড় ছুই ভাইকে উঠিতে বলিলেন। তাহারা উঠিয়া প্রভুর স্তব 
সহকারে প্রার্থনা কবিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
. “জয় জন্গ শ্রাকৃষ্ত-চৈতন্ত দয়াময় । 

পতিতপাবন জয় জয় মহাশয় ॥ 

নীচ জাতি নাচ সঙ্গে কবি নীচ কাজ। 

তোমাৰ অগ্রেতে প্র কহিতে বসি লাজ ॥ 

পতিভ তাবিতে প্রভু তোমাব অবতার । 

আমা বহি জগতে পতিত নাহি আব ॥ 

জগাহ মাধাহ ছুহ কবিলে উদ্ধাব। 

তাহ উদ্ধারিতে আম নাহল তোমার ॥ 

এক্ধণ জাতি তাবা নব্দ্ধাপে ঘব। 

নাট সেব। নাহি করে নহে নাচেব কৃপব ॥ 

সবে এক (দাষ তাবা! হয়ে পাপাচাব। 

প(পবাশি দকে নামাভাসেতে তোমার ॥ 

তোখাব নাম লয়ে করে তোমার নিন্দন। 

সে নাম হেল তান মুক্তিব কাব ॥ 

জগাই মাধাই হৈতে কোটি কোটি গুণ। 

অধম পতিত পাপা আমি ছুই জন ॥ 

শ্লেচ্ছ জাতি শ্লেচ্ছ সঙ্গী করি শ্লেচ্ছ কল্ম। 

গোর।ক্গণদ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম ॥ 

মোব কন্ম মোব হাতে গলার বান্ধিয়া। 

কুবিষয় বিষ্টাগর্তে দিয়াছে ফেলাইয়। ॥ 

আম উদ্ধাবিত বলা নাহি ভ্রিভুবনে । 

পৃতিতপাবন তুমি সবে তোমা বিনে ॥ 
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আমা উদ্ধারিতে যদি দেখাও নিজ বল। 

পতিতপাবন নাম তবে সে সফল ॥ 

সত্য এক বাত কঙ্বো শুন দয়াময় । 

মো বিনু দয়াব পার জগতে নাহি হয় ॥ 

মোবে দয়! করি কর স্বদয়া সফল। 

অখিল ব্রহ্মা দেখুক তোমার দযা বল ॥ 

আপনা অধোগা দেখি মনে পাউ ক্ষোভ । 

তথাপি তোমাব প্রাণে উপজায় লোভ ॥ 

বামন যৈছে চাদ ধবিতে চায় করে। 

তৈছে মোৰ এই বাঞ্জা উপজে অস্তবে |” 

ত্রাতৃছ্ু্র কথ! শুনিম়। প্র বলিলেন, “দবিব থান ও গাঁকর মল্লিক। 

০োমবা ছুই ভাই আমার পুবাঁতন দাস। আজ হইতে তোমাদের নাম 
থাকিল, সনাতন ও বপ। তোমবা দৈম্ধ ত্যাগ কর, তোমাদিগের দৈন্ 
দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে । তোমবা এইবপ দৈন্ত কবিয়! 
আমাকে বার বার পত্র নিখিয়াছিলে । সেই সকল পত্রেই আমি তোমাদিগের 
ব্যবহার বিদিত হইয়াছিলাম । আমি তোমাদিগেব পত্র হইতেই তোমাদিগের 
অন্তঃকরণ জানিপ্নাছি এবং তোমাদিগেব শিক্ষাথ নিমিত্ত একটি শ্লোকও 
লিখিয়। পাঠাইয়াছি। সম্প্রতি গোডে আগমনও তোমাদিগের নিমিত্ত। 
মন্যথ। আমার এই বাসকেলিতে আসিবাৰ কোন প্রয্নোজন ছিল না৷ 
সকলেই বলেন, রীনকেলিতে লাসিবীব কাৰণ কি? শ্াাযীর মনের ভাব ত 
কেহই জানেন না। আমি কেবল তোমাদিগকে দেখিবার নিমিত্তই এই 
স্থানে আসিয়াছি। তোমরা আমাব নিকট আসিয়াছ, ভাল হইয়াছে। 
এক্ষণে গৃহে গমন কর, মনে কিছুই ভয় করিও ন1। তোমর1 ছুই ভাই আমার 
জন্মজন্মের কিন্কর। অচিরেই কৃষ্ণ ০তোমাদ্িগকে উদ্ধার করিবেন 1” এই 
পর্য্যন্ত বলিক্কা প্রভু ছুই ত্রাতার মন্তকে হস্ত প্রদান পুবঃসর তাহাদিগকে 
আলিঙ্গন করিলেন। পরে প্রভূ নিজ ভক্তগণকে বলিলেন, 'তোমবা সকলে 
কৃপা কবিয়! ছুই ভাইকে উদ্ধার কব।” সনাতন ও কপ গোস্বামীর প্রতি 
প্রভুর কৃপ। নেখিক়্া ভক্তগণ আনন্দে হরিধবনি কবিতে লাগিলেন। পরে 
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ছুই ভ্রাতা নিত্যানন্দ, হরিদাস, শ্রীরাম, মুকুন্দ, জগদানন্দ, মুরাণ্র ও যক্রেশ্বর 
প্রভৃতি ভক্তগণের চরণ তলে পতিত হইলেন। ভক্তগণ ভ্রাতৃদ্বয়কে ধন্তবাদ 
প্রদান পূর্বক বলিলেন, “প্রত তোমাদিগকে আত্মসাৎ করিয়াছেন।” তখন 
সনাতন ও রূপ গোম্ব'মী নকলেব নিকট মন্ুমৃতি লইয়া! গমনকাঁলে বলিলেন, 
“প্রভে?, এ স্থ।নণে আব অধিককাল থাকাব প্রয়োজন নাই, স্থানাস্তরে বিজয় 
হউক। যদিও গোড়েশ্বর গরছকে যথেই্ ভক্তি কবেন, তথাপি তিনি বন, 
তাহাকে বিনাশ কৰা উচিত হয় না। আব একটি কথা, তীর্থ ষাত্রাস্ এত 
অধিক লোক সঙ্গ ভাল নয়, বৃন্দাবন বান্রাব এরূপ বীতি নয়। প্রভুর অশ্শ্ 
ভয়ের কোন কাবণ নাই, (কন্ত লৌকিক লীলায় লোক ব্যবহারই সঙ্গত হয় ।” 
এইবপ বলিয়া সনাতন ও কপ গোস্বামী চলিয়া গেলেন । গুভৃও আর সেই 
স্থানে থাকিতে ইচ্ছা কবিলেন না। পবদিন প্রভাতে উঞ্চি্ঠাই যাত্র! 
করিলেন। রাজমহলের নিকটবন্ভী কানাইর নাটশালা নামক স্থান পর্যযস্ত 
গমন কবিলেন। এঁস্থানে যাইয়াই বলিলেন, এবার শ্ারন্দাবনে যাইব ন11” 
এই কথা বলিয়াই গ্রহ ফিতবিলেন। 
ক্রমশঃ 
হবাশ্য।মলাল গোস্বামী । 


পঞ্চীকরণ । 
( পুব্ব প্রকাশিতেব পৰব। ) 


এক্ষণে দেখ নে, বহিতে খ|হা] লেখা ছিল, তাহার কিছুই অসত্য নহে । 
অক্ষর সকলেই পাঁডতে পাবিয়াছিল। অর্গ ও বুঝিত পবিয়াছিল। শিখকে 
ধন ও ছিল পবন্থ অন্য কাঁহাব৪ দ্বারা তাহা (মিলিল না। কারণ কি, তাছাঁর। 
পকলে বহিতে পভিয়।ছিল, কিন্তু উহাতে চৈত্র মাসের অষ্মীর দিনে দ্বাদশ 
(১২) ঘটিকার সময়ে ইহাতে ধন রাখা হ্ন্নাছে, তাহা লিখিবার কি অভি- 
প্রায় আছে, উহা কেহই বুঝিতে পাবে নাই । আর সেই বুদ্ধ পুক্ষ বিচার 
করিল যে। অন্তরীক্ষ শিখবে ধন রাখে নাই, আব সেই ছোট শিখরে পনর 
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লাখ সোনার মোহরের ঘমাবেশও হয় না, তবে পৃথিবীতে শিখরের ছায়ার 
স্থানে রাখিষ্াছে; অপিচ উহার লিখন সময়ে সেই জান্গার উপর যে ছায়। 
পড়ে সেই সময়-_নতুবা মাসকে তাগ করিয়! অন্ত সময়ে আর অন্ত মাসে 
যদি সেই শিখরের ছায়ার স্থান খনন করে, তাহা হইলেও এ ধন পাওয়া 
যাইবে ন71) তর্দেতু যখন সেই লেখার অভিপ্রাক়-জ্ঞাত] বুদ্ধিমান বৃদ্ধ পুরুষ 
মিলিল, তখনই ধনপ্রাপ্তি হইল। 
সিদ্ধান্ত । যদ্রপ দৃষ্টান্ত, তদ্রপ সংস্কত ভাষা, তথা প্রাকৃত ভাষা আদি 

বেদান্তের গ্রশ্থগুলি যিনি পড়িতে সমর্থ হন, এবং তাহার শব্ধার্থও করিতে 
জানেন, পরমাত্ম। সর্বত্র পূর্ণ, দেহত্রয়ের দ্রষ্টা, তিনি জানেন যে, অবস্থান্তয়ের 
সাক্ষী পঞ্চকোশাতীত সচ্চিদানন্দরূপ সেই সকল কথাও সত্য। দেহন্পী 
শিখরে সচ্চিদানন্দ আত্মান্ধপী ধন আছে, আর শ্রুতি স্মৃতি শীস্জরূপী বহি 
গুলিতে ও তাহা লেখা আছে, তথাপি ব্রঙ্গনিষ্ঠ সদ্গুরুর দ্বার শাস্ত্রের 
তাৎ্পর্য্য জানা ব্যতীত আত্মধশেব্র প্রাপ্তি কখন হয় না। ব্রহ্মার পুক্র 
নাবদ খার্বেদ আদি চারি বেদ, পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশারদ 
ছিলেন; কিন্তু তাহার আত্মঙ্ঞান ছিল না। তজ্জন্ত তিনি শোকাকুল 
হইয়া সনত্কুমার নামক গুরুর শরণাপন্ন হইপেন। তাহার উপদেশ 
দ্বারা নিরতিশয় স্থখবপ পুর্ণ আত্মাকে অপক্ধোক্ষ জানিম্া শোক রহিত 
হইয়াছিলেন। ইহা ছান্দোগা উপনিষদে সবিস্তার কথিত আছে। 
সেইজন্ত উক্ত আছে বে,._- 

“সদ্‌গুর মুখে সম্জী লেজো, 

তো ব্রঙ্গহথ পামে আজো ॥ ৫ ॥৮ 
পুর্বে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, ব্রক্মনিষ্ঠ সদ্ৃগুরুর উপদেশ বিন! কেবল 
নিজের বুদ্ধ বিচার দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎ অপরোক্ষ বোধ হয় না। সেই 
জন্য এইরূপ গুরুর শরণ লইবে। আর গুরু যে ন্গজ্ঞানের উপদেশ করেন, 
সেই উপদেশে মুসূক্ষু নিজের মন যেরূপে নিশ্চল করিক্মা হৃদয়ে ধারণ করে, 
তাছাব প্রকার নিরূপণ করিতেছেন । 

গুরু | মন নিশ্চল করি ধারণা ধরে, 
শ্রবশ মনন নিদিধ্যাদন করে। 


১১৪ পম্থা | [ ১৪১৩ 


তো! সাক্ষাৎকার সক, পোতে ভাই, 
এম! সন্দেহ রহে না কাই ॥ ৬। 

টীকা। মুমুক্ষ পুরুষকে গুরু যে সছপদেশ প্রদান করেন, তাহাতে শিল্তা 
নিঞ্জের মনকে স্থির (নিশ্চল ) রাখে, সেই মন স্থির রাখিবার বিষয়ে যে দৃষ্টান্ত 
কহিতেছি, তাহ শ্রবণ কৰ। 

দৃষ্টান্ত। কোন দুইটা প্রতিবেশীর, পরস্পর পরস্পরের সহিত পরম্পব 
ক্রমে ঈর্ধ ছিল , তাহাদেব মধ্যে একজন অন্ত এক ব্যক্তির নিকট নিজের 
প্রতিবেশীর কোন কিছু বিরুদ্ধ বার্তীব পরিচয় গুহে বলাবলি কবিত। সেই 
সময়ে সেই প্রতিদ্ন্দী প্রতিবেণী,_“এ আমার কথা বলিতেছে” -ইহা! অনু- 
মাঁন কবিয়া রহিল, ) সেই গৃহের বা জানালার নিকট, এমন একটা গুপ্র- 
স্থানে থাকে যাহাতে তাহ।র প্রতিপক্ষ তাহাকে জানিতে না পারে, এমন 
ভাবে থাকিয়া, যে সব কথা হয়, তাহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিতে লাগিল । 
সেই নকল কথ গুপ্ত ভাবে শুনিবার সমক্ব,*সে স্থিব হইয়া, মশক ও ডাঙ্গশের 
দংশনাদি অবধি সহা কবিম্বা এবং ক্ষুধা তঞ্চায় উদাসীন থাকিয়া কাষ্ঠবৎ 
নিশ্চল ভাবে অবস্থিত থাকিয়!, সমস্ত কথ একাগ্রতার সহিত অবধারণ 
করিল। উহা তাহার স্বতিতেও রহিয়া গেল, এবং আবশ্তক হইলে 
সে তাহা স্মরণ কবিতে লাগিল । 

অতএব তাহার ণ্যমন সেই কথাতে একাগ্রতা ছিল, সেইরূপ মুমুক্ষুর 
গুরুর সছুপদেশে ও একা গ্রচিন হওয়া উচিত। আর শীত উষ্ণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, 
মান অপমান ইত্যাদি সহ্য করিয়], উপদেশ হইতে নিজেব মনকে অন্ত স্থানে 
যাইতে দেওয়া ও উচিত নহে । ট 

যেমন কোন ধনেচ্ছু পুরুষ ধন প্রাপ্তির জনা বহু উপায় (প্রযদ্ব, কৌশল 
বা চেষ্টা) করিয়া থাকে, ভাহাকে যদি কোন এক পুরুষ বলে যে আমি 
তোমাকে ধন প্রাপ্তির এক উপায় বালতেছি, তৎ্সমস্ত একাগ্রমনে ধারণ 
করিয়া সেই প্রমাণে কার্য করিবে; তাহা হইলে তোমার বছুধন প্রাপ্তি 
হইবে। সেই কথা শুনিক্পা ধনেচ্ছু পুরুষ ধন প্রাপ্ত হইবার কথা যেমন 
একাগ্রমনে ধারণ করেন অথবা যেমন কোন শ্র্গপ্রাপ্ত হইবার ইচ্ছাবান 
পুরুষকে স্বর্গ মিলিবার (প্রাপ্ত হইবার) উপায় যদি কেহ বলিয়াদেয়, তাহা 


আষাঢ় ] রূপসনাতিন ও জীব গোস্বামী । ১১৫ 


হইলে, দ্বর্গেচ্ছু পুরুষ উহ1 একাশ্রমনে ধারণ করিয়া থাকে ) তথ। নিজের 
অয়েচ্ছু ( জয়কামী ) পুরুষকে জয় প্রাপ্তি হইবার সহুপায় যদি কেহ দেখাইয়! 
দেয়, তাহ! হইলে জয়েচ্ছু পুকষ যেমন তাহ! একাগ্রমনে ধারণ করে, সেইরূপ 
মুমুক্ষু পুরুষের সচ্চিদানন্দ আত্মার বোধ হহখার জন্য, সদগুরুর উপদেশ 
বাক্য একাগ্রমমে ধারণ করা উচিত; আর দেই মুমুক্ষু ব্রহ্মনিষ্ঠ সদগুরু ছ্বারা 
বেদাস্ত শাস্ত্রের শ্রবণ কবিয়। পশ্চাৎ স্বয়ং তাহ মনন ও নিদিধাসন করিবে। 
তাহার প্রকার এই যে, অরণ্যে কে1ন বাদিত্র বাদনসহ গান করে, উহাতে 
মুগ (হরিণ ) যেক্ধপ একা গ্রচিত্ত ব্াখিয়া গুকমুখনিঃস্যত শকের তাতৎপর্যযার্থের 
সহিত বেদান্তম্শন্ত্র শ্রবণ করিবে , এবং তৎপরে যাহ] শ্রবণ করা হইয়াছে, 
তাহ! যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দ্বার। যে প্রমাণে সংশয় নাঁশ হর সেইবপ প্রমাণে মনন 
করিবে । যেমন গাভী চরিয়া আসিক়! স্থির হইয়া! পইয়। (নিবৃত্তিতে বসিয়া) 
পশ্চাৎ পুনঃচর্বণ করিয়া! (জবর কাটিয়। ) তৃপ্তি পায়; সেইরূপ বেদান্তবাক্য 
শ্রবণ করণান্তর পুনঃ মনে স্মরণ করিয়া? একান্তে অ ধক মনন করায় দৃঢ়বোধ 
বূপী তৃপ্ডি হয়। যন্রূপ, বাদাম পেস্ত। শর্কব! (মিশ্রি) এবং অন্তর, যদি বছু 
চর্বণ করিয়া খাওয়। হয়, তাহ হইলে, খুব স্থৃশ্বাদ বোধ হয়, আর পাচক- 
শক্তি বর্ধিত হইক্স] শরীরকে পুট্টিও করে; তদ্রপ, বেদান্তেব বারশ্বার মনন 
করাতে অভেদ-তাৎপর্য্য জ্ঞাত-হওয়াবপী প্বাদ লাগে ও আত্মজ্ঞানের পুষ্টি 
(দৃঢত্ব) হয়। ৃ 

উক্ত প্রকারে মনন করিবাৰ পবে, স্বজাতীম্ম প্রত্যয়েক প্রবাহ, আর 
বিজাতীয় প্রতায়ের তিবঙ্কাৰ রূপ নিদিধ্যাসন করিবে, যাহাতে বরাবর 
(সহজেই ) আত্মার অন্কুভব হয়। 

শ্বজাতীয় প্রত্যয়ের প্রভাক় অর্থাৎ আমি সৎ, চিৎ, আনন্দ, কুটগ্থ, অক্রিয়, 
অজর, অমর, পুর্ণ, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তরূপ আত্মা হই। এই জ্ঞানরূপ 
বুত্তিব প্রবাহ থাকিবে । 

বিজাতীয় প্রত্যয়ের তিরদ্কার অর্থাৎ ত্রাহ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কি শূদ্র, উহা 
আমি নহি ; তথ৷ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ কি সন্ধ্যাসপী, তাহাঁও আমি নহি, 
তথা পুরুষ, স্ত্রী, বালক, বুবা, বৃদ্ধ, সুখী, দুখী, কর্তী ও ভোকা, ইহাঁও 
আমি নহি। এইরূপ জ্ঞানপুর্বক দেহাধ্যাসেব তিবস্কাব কথিত হয়। 


১১৬ পন্থা । ১০১৪ 


এই প্রকারে, হে ভাই! শ্রয়ণ মনন আর নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিবে, 
তবে “আমি আত্মা, নির্বিকার, শুদ্ধ ব্রহ্মরূপ হই”_-এইরূপ সাক্ষাৎকার 
তোমার হুইবে,"ইহাতে কোনও সন্দেহ থাকিবে ন]। 

পূর্ব্বে দ্বিতীয় ধে চৌপায়েতে জন্ম মরণ নিবৃত্ত হইবার জন্য শিষা প্রশ্ন 
কবি্নাছিল যে, প্জন্ম মরণ কেম্টল্সে মাহাবে” »-তাহার উত্তর পুর্ব্বে, 
“সদগুরু কহে স্বন্বৰ জান,”--ওই চৌপায়ে সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে; 
তথাপি “অহং মমেতি” অদ্ধ শ্লোক ছ্বাবা ব্যাধ্যান পূর্বক বন্ধন নিবৃত্তির 
উপান্ন গুক্ক বিস্তৃত করিয়া নিৰপন কবিতেছেন । 

গুব। হে শিষ্য । তুমি আমাকে পুর্বে জিজ্ঞাসা কবিয়াছিলে যে, 
আমার জন্ম মরণ কিরূপে বিনষ্ট হইবে? অর্থাৎ আমাব বন্ধন কিরূপে 
নিবৃত্ত হইবে? কিন্তু প্রথমে সেই বন্ধনেৰ যদি জান। হয়, তবে তাহা! 
নিরৃত্তি করিবার উপায় হইতে গারে; পরন্ত নেই বন্ধন যদি চেনা (অবগত 
হওয়া) নাহয় যে কি বন্ধন আছে, আর বন্ধন কোথা হইতে হইতেছে, 
তবে তাহার নিবৃত্ত করিবার উপায় কিবপে হইতে পারে? ষদ্রপ 
রোগেব “নিদীন” আর “কূপ” না বুঝিয়া সে বোগকে নিবৃত্ত করিবাৰ কোন 
গুঁষধষ নিক্পণ হইতে পাবে না) তদ্দপ প্রথম বন্ধনের "বপ” তথা তাহার 
“কারণ” বুঝা (জ্ঞাত হয়া) উচিত। তাহ! তোমার জান! আছে 
কি নাই? 

শিষা। (স্ই বন্ধন বিষয়ে আমি কিছুই জানি না, এবং উহা! (বন্ধন) 
কিরূপেই বা হইয়া! থাকে? আর উহা কি? সেই বন্ধন হইতে নিবৃত্তিব 
উপার়ই বাকি আছে? তাহা রূপা করিয়! বলুন। 

শ্রোকাদ্ধ। 

গুরু । _ অহং মমেতায়ং বন্ধো, নাহং মমেতি মুক্তা । 

অর্থ। দেহ আমি, আর দেহাদ্ি আমার, এইবপ যে জ্ঞান, তাহাই 
বন্ধনের “রূপ ;* আর এই বন্ধন "স্ববপের” অজ্ঞান হইতে উৎপর হইতেছে; 
সেইজন্য “স্বরূপের” অজ্ঞানহ বন্ধনের কারণ, আর দেহ ইন্ড্রিয়াদি আমি 
নহি, আর সে সকল আমারও নহে; এইবপে দেহাদি হইতে অহস্তা মমতার 
যে নিবুত্বি হন, তাহাই মোক্ষ। 


আষাঢ় | পরলোকগত মানব । ১১৭ 


শিষ্য । এই “মহস্তা” "মমত]1” কিরূপে নিবৃত্ত হইবে? 

গুরু । হে শিষ্য । সাধন দ্বার! “অহস্ত)” “মমতা” নিবৃত্ত হয়। 

শিধ্য। আমি যে সাধন কবিতেছি, উহাতে ত “আমি দেহ” ও "আমার 
দেহ”- এইরূপ “অহস্তা” “মমতা” বহিয়াছে ; কিন্তু বিনষ্ট হইতেছে না; 
কারণ কি, যদি আমি তাগ করি ত "আমি ত্যাগী হই” “আমি ত্যাগ 
করিয়াছি ১ ষদি আমি যোগ কবি, তবে “আমি ফোগী হই* “আমি যোগ 
কবিয়াছি , যদি আমি তপ করি ত “আমি তপন্বী হই, “আমি তপ 
করিয়াছি ,৮» এইবপ অভিমান উৎপন্ন হইতেছে । যে যে সাধন করি সেই 
ঠেেই সাধনে 'আমি দেহ”»--আব--“আমাঁব দেহ৮”-- এপ অহস্তা মমতা 
বহিষ্বা যায়। আর আপনি বলিতেছেন যে সাধন দ্বাব! বিনষ্ট হইবে ; উহা? 
কিবপে (বিনষ্ট ) হইবে? তাহা কৃপা করিয়। বলুন । 


পরলোকগত মানব । 


মানব পবলোক প্রান্ত হইলেও যে তাহাব সত্ব! বিদ্যমান থাকে তাহার 
যথেষ্ট প্রমাণ বর্তমান আছে । আমরা পন্থাব গ্রাহকগণেব কৌতুহল নিবারণার্থ 
কয়েকটি সতা ঘটনা ধাবাবাহিককপে উল্লেখ করিব। সেই সকল ঘটনার 
বিষয় আলোচন1 করিলে পরুলোৌকগত মানবেব সত্ব সন্ধে সকল সন্দেহ 
তিবোহিত হইয়া! যায়। উক্ত ঘটনাগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গেব প্রকৃত 
নাম ও ধাম আমবা] কেন কোন স্থলে অ নবাধ্য কারণ বশতঃ গোপন রাখিতে 
বাধা হইব। কিন্তু বর্ণিত ব্যাপার সমূহের সত্যত] সম্বন্ধে অবিশ্বাসের কোনও 
কারণ নাই । 

8) 

প্রায় ২০ বৎসর পুর্বে ভাগলপুর জেলাস্তর্গত কোনও গ্রামের জমীদার 
শিওনারায়ণ সিং মহীশয়ের মৃত্যু হয়। যে বাসভবনে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল, 
তাহার“মৃত্যুব পর সেই ভবন তাহার আত্মীয়গণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়্। কিস্তি 
তাহার মৃত্যুর পরদিন হইতে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় সেই বাটাতে নানাপ্রকার 
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অদ্ভূত শব শুনা যাইতে লাগিল। সময়ে সময়ে বোধ হইত যেন কেহ সেই 
স্থানে বেড়ীইতেছে; আর, মধ্যে মধ্যে নম্ত গ্রহণ করিতেছে । এই সকল শব্দ 
শুনিয়া পল্লীস্থ প্রায় সকলেই ভীত হইয়াছিল । কিন্তু সেই গ্রামে ছইজন ইংরাজী 
শিক্ষিত যুবক বাস করিতেন। তাহারা এই অলৌকিক ঘটনাটিকে মিথ্য। গল্প 
বলিদ্বা উডাইয়া দ্িলেন। কিন্তু তাহাবা! অবশেষে গ্রামস্থ লোকদিগের 
অনুরোধে ঘটনার যথার্থতা নিবাকরণে অভিল!ষী হইলেন এবং একদিন রাহে 
উভয়ে পিস্তল ও তরখাবি সঙ্গে লইয়া সেই বাডীৰ বন্ধনশালায় লুক্কায়িত 
হইয়। রহিলেন। রাত্রি প্রায় এগ্রারট1, এমন সময়ে তাহাদের বোধ হইল 
যেন দ্বিতলস্থ গ্রহে কেহ পাঁদচারণ কবিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে ডিব ঠুকিয়। 
সজোবে নম্ত গ্রহণ কবিতেছে। অনন্তর শব্দ ক্রমশঃ অধিকতর নিকটবর্তী 
হইতে লাগিল, বোধ হইল যেন কেহ দ্বিতলস্থ কক্ষ হইতে নিয্নতলে অবতরণ 
করিয়া ক্রমে বন্ধনশালার দিকে আগমন করিতেছে । অল্পক্ষণ পরেই রন্ধন 
শালার আবদ্ধ দ্বার সহসা উনুক্ত হইয়া! গেল, অথচ কে এই দ্বার উনুক্ত কবিল 
তাহ1 বুঝা গেল ন।। যুবকন্বপ্ন এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়। বিস্মিত হইলেন 
বটে, কিন্তু ভীত হইলেন না; তৎক্ষণাৎ একজন দ্বাব লক্ষ্য করিয়া পিস্তলের 
আওরাজ করিলেন এবং অপর বুবক তরবারী উত্তোলনপুর্বক তদভিমুখে 
ধাবিত হইলেন। কিন্তু কিছুই দষ্টিগোচব হইল না। তখন তাহার! পাতি 
পাতি করিয়া *বাটার প্রত্যেক স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন কিন্ত 
কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, অথচ আশ্চধ্যেব্র বিষয় এই যে পাদচারণ 
ও নস্ত গ্রহণের শব্ধ পূর্ববৎ মধ্যে মধ্যে শ্রুতিগোচব হইতে লাগিল । বুবকদ্ধয় 
মনোযোগপুর্বক কর্ণপাত কবিয়া শুনিলেন যে শিওনারায়ণের জীবিতাবস্থায় 
পাদচারণ ও নস্ত গ্রহণকালে যেরূপ শব্দ হইত এই শর্বাও অবিকল তদন্তরূপ। 
স্ুতবাং এই শব্দ শিওনারায়ণেব প্রেতাত্া কর্তৃক সংঘটিত হইতেছে তদ্বিষয়ে 
তাহাদদেব কোনও সন্দেহ রহিল ন1। 

তৎপর দিবস যুবকদ্ধয় ঘটনাটি গ্রামস্থ সকলে নিকট বর্ণনা করিলে, 
শিওনাবায়ণের প্রেতাজ্মা ষে প্রত্যহ বাত্রে তাহার বাটীতে বিচরণ করে তাহ! 
সকলেরই বিশ্বাস হইল। বিশ্বাস হইল না কেবল মাধে। সিংহের। মাধো 
সিং সে অঞ্চলে একজন বিখ্যাত পালোয়ান, দ্ুদ্ধর্য লোক, ভয় কাহাকে বলে 
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তাহা তিনি জানিনেন না । তিনি বলিলেন, আচ্ছা, আমি কিছুদিন এ বাড়ীতে 
বাস করিব, দেখিব, কেমন ভূত । এই বলিয়া একদিন তিনি উক্ত বাড়ীতে 
উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে একটীমান্ত্র ভৃত্য । তিনি বড়ই তামাকুপ্রিয় ছিলেন, 
এই ভূত্যটি না হইলে তাহার চলিত না। ক্রমে সন্ধা! সমাগত হুইল, মাধো 
সিং ভৃত্যকে ভাল করিয়া এক ছিলিম তামাকু সাজিতে আদেশ করিলেন । 
ভৃত্যও তামাকু সাজিয়! গুড়গুডির জল ফিরাইতে কুপেব নিকট গেল। কিন্তু 
সেজল ফিরাইয়! যেমন পশ্চাৎ ফিরিয়! আসিবে অমনি সে দেখিল কে যেন 
তাহার পশ্চাতে দাডাইয়া রহিয়াছে । প্রথমে সে ভাবিল যে তাহার প্রতুই' 
ঈাড়াইয়। রহিয়াছেন, কিন্তু ভাল কবিয্বা' নিরীক্ষণ কবিয়াই যাহ দেখিল, 
তাহাতে সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। সেনুত্তি আর কাহাবও নহে, মৃত শিও- 
নারান্পণের ! প্রথমতঃ ভৃত্যের বাকান্ফৃত্তি হইল্‌ না, কিন্তু পরক্ষণেই সে 
উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়? উঠিল । মাধো সিং ভূত্যের চীৎকার শুনিবামাত্র 
তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাব কারণ জিজ্ঞাসা কবিবার পুর্বেই কূপের 
কিম্ৎদূরে একট মূত্তি দেখিতে পাইলেন । তিনি শিওনারায়ণ সিংকে বিশেষ- 
রূপে চিনিতেন, এখন মুন্তিটি দেখিয়াই কাহাব মুক্তি তাহ! আব তীহার 
চিনিতে বাকী রহিল না। (ক্রমশঃ ) 
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পরা-বিদ্ভা সমিতিব সভাপতি নির্বাচন বাপারে অনেকগুলি গুরু তত্র 
মীমাংসার প্রয়োজন হইয়। পড়িয়াছে ; তন্মধ্য মহাপুকুষদিগের প্রকৃত ভাব ও 
তাহাদের সহিত সভ্যগণেব সম্বন্ধটী তত্ব(ংশে সর্বপ্রথমে বিবেচনা কর 
আবন্কক) অর্থাৎ এঁসম্বন্ধের স্বরূপ, গভীবতা ও প্রকাশেব আলোচনা আবশ্তুক। 
অনেকেরই বিশ্বাস এই যে মহপুরুষগণ আমাদেব সটান ক্ষুদ্র অহঙ্কৃতির বিশিষ্ট 
ভাবনাত্র ও তাহাদের হৃদয়ে ও “মাম।র” “তোমার” প্রভৃতি ভেদ ভাবের স্থান 
আছে। তাহারা যেন শিশিষ্ট জীবের বিশিষ্টতাময় গুণের দ্বারা আকুষ্ হইয়া 
জীব চৈতন্তের বাহির হইতে জীবকে সহায়তা করেন! অপর পক্ষে জীবও 
কোন কৌশলে তাহাব ক্ষুদ্র দেহাজ্ম জ্ঞানটী একক্ষণের জন্য হারাইয়া 
ফেলিলেই, হঠাৎ মহত্তব্র ও চৈতন্তে উপনীত হয়। 

না ক স্‌ ১ শ্ম 

আমাদের মনে হয় যে হিন্দু শাস্ত্রে ঈশ্বর সম্বন্ধে ভাবগুলি যেমন উত্তরোত্তর 
প্রকট হইতে থাকে তদ্রপ গুক্ সম্বন্ধীয় জ্ঞানও উত্তরোত্তর বদ্ধিত ও গভীরত। 
প্রাপ্ত হয়। বর্তব্যপরাম্বনণ কন্মর্বাদী নৈয়ায়িকেব নিকট ঈশ্বর কর্মফল 
প্রদাতা ও স্মষ্টিকর্তী বলিয়া প্রভীত হন। নৈয্াফ়িক কর্তব্য জ্ঞানে আপন 
অহঙ্কার স্তস্ত করিয়াছেন বলিয়াই, তাহার আপন মহত্তর ঈশ্বরবকপী ভাবটা 
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কাহার বাহিরে গিশ্বা। সংকল্পশীল বিশিঠি সাহিক অহস্কার রূপে জেখা দেয়। 

সাংখ্য প্রবত্ধ ও ক্রিয়াকে চৈতন্য হইতে বাহির করিয়া দেখে বলিয়াই, তত্তৎ 

গুণকে স্বীর মহত্বর চৈতন্তের অপরাংশে পর্যবসিত করিয়া প্রক্কাতি বলিকা 

দেখিতে শিথে। জীব চৈতন্তের অবস্থা! প্রসার ও আত্মজ্ঞানের উপর তাহার 

ঈশ্বর ও জগত্ভাব স্থাপিত হয়। 
ঙ ্ু 


শঁ খ সা 

আমাদের মনে হয় যে গুরু সন্বন্ধেও মানবের জ্ঞান প্রন্ধপ ক্রমে প্রকাশিত 
হয়। স্ুল দেহাখ্ জ্ঞান ত্যাগ না! করিতে পারিলে গুরু নামধেয় চালক 
চৈতন্তকে স্থুল দেহের উপর ক্রিয়ানাল মূর্ত শরীরধারী বিশিষ্ট চৈতন্ত বনিয়্। 
মনে হয়। অহঙ্কার ত্যাগ না করিতে পারিলে, গুরুকে বাহিরস্থিত ইচ্ছা 
সংকল্প ও প্রযত্রশীল সুক্ষ জীববিশেষ বলিয়া ধারণ। হয়। কিন্তু অহঙ্কারকে 
অল্লাধিক পরিমাণে ত্যাগ করিতে পারিলে এবং তাহার ফলে কর্তীকম্ম- 
ক্রিশ্নাত্বক ত্রিপুটার হাত অল্প পরিমাণেও এড়াইতে পারিলে আর গুরুর মহ্মি 
অহঙ্কারের তেদাস্মক বিশিষ্টতায় সন্ত করিতে হয় না। তখনই সাধক স্কুল ব! 
সুক্ষ্ম অহঙ্কারের দ্বারা রঞ্জিত ন। করিয্বা গুককে একত্বমূলক মহাঁশক্তি বলিয়। 
চিনিতে পারেন। এ প্রকার গুক্-সহবাম দেশ কাল শাধ্য সাধন! প্রভৃতি 
বিশিষ্ট ভাবের উপর আর নির্ভব করে না। তখনই মহাপুরুষগণকে অতীত 
ব্যক্তিত্বের ঘা] নির্দেশ করিয়া! তাহাদিগকে অহঙ্কাবের কেন্ত্র বলিয়! দেখিতে 
হয় না।-_তথনই ক্ষুদ্র কর্ত।রূপী সাদক ভাবের সহিত ক্রিয়া লেশশুন্ত স্থির 
বিভূ চৈতন্তে সমন্বয় বলিয়া! নহাপুক্ষণণকে দেখা বায়। তখনই প্ররুত পক্ষে 
সাধক শিষ্যত্বে গৃহীত হইলেন) এবং বাহিরের সামগ্িক কেন্ত্রুরূপী গুরু 
অন্তঃস্থ চৈতন্তব্ূপে শিষ্য হৃদয়ে প্রকট হইয়া অহঙ্কারমূলক অজ্ঞ/ন তিমির নাশ 
করিয়া সর্বকালে সর্বভাবে ৪ সর্বজীবে একভাবে স্থিত হাসবুদ্ধিহীন একত্ব- 
বাচক আত্মারপে প্রকটিত হয়েন। যেমন স্থুল বস্তু তাাগ করিলেই স্থলে 
অতীত তাঁব হাদয়ে অল্পে অল্পে প্রকাশিত হয় তদ্রপ প্রথমে স্বীয় বূপ ও 
নামের মোহ ত্যাগ করিয়াই প্রকৃত ভাবে উপনীত হওয়। যায় । যতদিন 
অহঙ্কার থাকে ততদিন গুরু ও আত্মা বাহিরের পদার্থ। রামগুঙাদ যেমন 
জগন্সাতাকে খাইয়া! ফেলিতে চাহিস়্াছিলেন, তদ্রপ সাধককেও গুক্ক গশ্বন্ধে 
স্বীয় ক্ষুদ্র ভেদ ভাবগুলিকে দূর করিয়া একতা জ্ঞানের সাহায্যে গুরুকে আপনার 
করিতে হইবে! ভাবের তারতম্যে প্রকাশের তানতম্য। তবে ভাই আর কেন 
স্বীয় সম্পত্তিরপে গণ্য, পোষাকী, গুরু ব1 মহাপুরুষ খাড়। করিস্বা নিজের, ও 
জগতের অহঙ্কার কৃহক বৃদ্ধি কর। অহঙ্কার ও [ভদজ্ঞান ত্যাগ না করিলে 
গুরুর গুরুত্ব কেবল অলৌকিক ভেম্বীবাজিনন উপর স্থাপিত হয়। 


শরীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যা়্ | 
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শাস্তিশ্তক । 
( শিহলন-বিরচিত ) 
( পুর্ব প্রকাশিতের পব ) 


ঠ৩ 
বনবাসী হে কুবঙ্গ ! ধনিগণ-মুখ-ভঙ্গ না দেখ কখন, 
চাটু বাদে নাহি প্রয়োজন , 
ধনীর গর্বিত-বাণি শুনিতে না হয় কভু, ন। কর ভ্রমণ 


লুন্ধা্বাসে সমগ্র ভুবন ; 
ক্ষুধাকাঁলে নব তৃণ খাও সুখে, নিদ্রাগমে হও নিদ্রাগত, 
এ সুখ জীবন অহ! কেমনে লভিলে কহ কোন তপ রত? 
১২ 


অযত্র দুলভ ভৃপ €. বনমাঝে ওহে যুগ! কর বিচরণ 
পরিপুষ্ট করি” কলেবর, 


৪ পন্থা । [১৩5 


অদৃষট ফল। 


আমর] দেখিয়াছি যে জীবেব কর্ম তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা হায়; 
ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টনা। আমব1 আঁবও দেখিয়াছি যে উত্কট হইলে 
যে জন্মে কৃত কম্ম সেই জন্মেই তাহার ফলভোগ হয়-_-ইহা প্দৃ্ই জন্ম 
বেদনীয়।৮ কম্মের যে ফল “অনৃষ্ট জন্ম বেদনীয়” অর্থাৎ যে ভাবন বাসনা 
ও চেষ্টনার ফল জন্মজন্মাস্তরে ভোগ কবিতে হয়, এক কথাম্ন তাহার নাম 
অদৃষ্ট। পূর্ব পূর্ব জন্মের অদৃষ্ট কিরূপে পর জন্ম নিয়মিত করে ? 
প্রথম তাবন! | এ সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম ছান্দোগা উপনিষদে এইভাবে 
বিবৃত হইয়াছে ;_- 
অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষ: 
যথাক্রতুরস্মিন লোকে 
পুরুষো ভবতি, তথেতঃ 
তপ্রতা ভবতি 1।-______ছান্দ্যাগা, ৩।১৪।১ | 
অর্থাৎ, “জীন ভাবনাত্মক, ইহ জীবনে জীব 'যরূপ ভাবনা ভাবে, 
দেছাস্তে সে সেইবপ হয়|” 
তগবান্ও গীতায় বলিয়াছেন , 
শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষে! যে যত্শ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ [ গীতা, ১৭৩ ] 
অর্থাৎ। “জীব শ্রদ্ধাময় । যাহার যেবপ শ্রদ্ধা সে সেইরূপ |” * 
অতএব, ইহাই স্থির, যে আমর! যাহা ভাবি, তাহাই হই । আমরা যদি 
সত্যের বির, পুণ্যের বিষয় ভাবি, তাহা হইলে সত্যশীল পুপ্যশীল হই। যদি 
আমাদের তাবন1 পবিত্র শুদ্ধ শুচি হয়, তবে আমরা পবিজ্র শুদ্ধ শুচি হই। 
এক কথায় আমবা যদি কু বিষয় ভাবি তবে কু হই, সুবিবয় ভাবি 
তবে স্থ হই। 





শা নি নিল 


* ধম্মপদেও এই কথ! বল! হইয়াছে । 
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আঁবণ ] অদৃষ্ট ফল্কা। ১২৫ 


অতএব আজাদের শ্বভাব (যাহার অনুসারে আমাদের আচার নিক্ষপিত 
হয়) তাহা আমাদের ভাবনা দ্বারা গঠিত হয়। এই নিয়মের ফল এইরূপ 
দাড়ায় যে, ইহ জন্মে আমব। ষে চকিত্র ও মানসিক প্রকৃতি লইয়া! জন্ম গ্রহণ 
কবিয্বাছি তাহ! পূর্ব পুর্ব জন্মের ভাবনাব ফল। 

দ্বিতীয়, বাসনা বা কামনা । জ্তীণ যাহা কামনা করে, যেখানে সেই 
কামনাব বস্তু সেখানে জীবকে যাইতে হয়। জীব বদি ন্বর্গকাম হয়, তবে 
তাহার বাসন। তাহাকে স্ব্গ।ভিম্ুখ লইয়া যাম। তাহার বাসনার বসব যদি 
পৃথিবীতে থাকে তবে তাহাকে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হয়। এইরূপে 
লে ধাহা। চায় তাহাই পায়। “সইজন্য পনিষদ্‌ বলিক্মাছেন - 


স ঈয়তেহ্মূতে। হত্র কামম্‌। 
| বুহদারণাক। ৪1৩১২ ] 
“সই অমৃত লীব ) সেখানে যাঁয়, যেখানে তাহাব কামনার বস্তা |» 
মুণ্ডক উপনিষদেও এই কথা বলা হইয়াছে । 


কামান্‌ ষঃ কামরতে মন্তনানঃ 
সকামভি জায়তে তত্র তত্র ॥ 
[ মুণ্ডক, ৩া২।১ ] 
“সকাম ব্যক্তি যে বস্তর কামনা করে, বাসনার দ্বারা সে সেখাপেই জন্মায়), 
এইভাবে বৃহদারণ)ক ও অন্তন্র বালক্লাছেন 


তদেব স্ঃ সহ কন্ধ্ণৈতি _ 
লিঙ্গং মনে। যন্ত্র নিসক্তমস্থ্য | 
প্রাপ্যান্তং কন্মণ স্তস্ত 
যৎ কিঞ্চেহ কবোত্যয়ম্‌ ॥ 
তম্মাৎ লোকাৎ প্ুনরৈত্যশ্মৈ । 
লোঁকায় কন্দ্রণ ইতি নু কাময়মানো। ॥ 
[ বৃহদারণ্যক, 8181৬ ] 


০ শশা শশী শিস ৮ 


(লন 
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১২৬ পস্থা। [ ১৩১৪ 


অর্থাৎ, “জীবের মন বাসনার বশে যেখানে আসক্ত হয়, জীব কর্দের দ্বারা 
তাহাই প্রাপ্ত হয় , এবং সেই কন্্ফল ভোগ করিয়া ইহুলোকে কন্মের জন্ত 
আবার জন্মগ্রহণ করে। জকামীব এইবপ গতি |, 

বস্তর বিষয়ে যাহ1 বল? হইল, ব্যক্তিব বিবয্কেও সেই কথাই খাটে । জীবের 
বাসনা রাগ ও দ্বেষের আকাব ধারণ করিয়া অন্ত জীবের সহিত তাছার সম্বন্ধ 
স্কাপন করে। যাহার সঙ্গলাভের জগ্ত তাহাব প্রবল কামনা, অথবা যাহার 
প্রতি তাহার প্রবল বিরাগ, "সই সব ব্যক্তিব সহিত তাহাব পরজন্মে সম্বন্ধ 
স্থাপন হওয়া স্থুনিশ্চিত। 

তৃতীক্স চেষ্টনা। আমরা যেমন কন্ম করি, তেমনি ফল পাই। যেরূপ 
বীজ বপন করি, তাহার অনুরূপ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। আমড়া বৃক্ষে আত্ম ফল 
ফলিল না বলিয়া ক্ষুঙ্জ হওয়া মুড়তার কার্ধা। * এই মর্মে উপনিষ্ 
বলিতেছেন, 

যথাকারী যথাচারী ভথা ভবত্তি__সাঁধুকারা সাধুর্ভবতি পাপকারা পাপো 
ভবতি পুণাঃ পুণ্যেন কন্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন। 

[ বুহদারণ্যক, 8181৫ এ 

জীবের যেমন কন্ম যেমন আচরণ সেইকপ গতি হয়, যাহার সাধু কম্ম 
সে সাধু হয়, যাহা আসাধু কন্যা [সে অসাধু হয়। (জীব) পুণ্য কর্মের 
ফলে পুণ্যাত্মা ও পাপ কম্মের ফলে পাপাত্মা হয় । 

সংক্ষেপে --'যৎ কন্ম কুরুতে তদতি সংপদ্যতে ।' 
| বুহদারপ্যক | 

“যেরূপ কম্ম করে, সেইরূপ ফল প্রাপ্ট হয্স |” অর্থাৎ, সে ঘদি পুর্ববজন্মে 
অন্যকে সুখী করিয়া থাকে, তবে সেও ইহ জন্মে স্খভোগ করে । কিন্তু সে 
যদি পূর্বজন্মে কাহাকেও দুঃখ দিয়। থাকে, তবে উহ্জন্মে তাহাকে ও ছুঃখ 
ভোগ করিতে হয়। এক কথায় বলিতে গেলে জীবের জন্মাস্তরীণ চেষ্টাব 
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শ্রাবণ ] অদৃষ্ট ফল । ১২৭ 


অন্ুব্ূপ ইন্জজন্মে তাহার অবস্থা হয় *। ইহণকেই বলে কন্মের বিপাফ। এই 
প্রসঙ্গে পতঞ্জলি বলিম্নাছেন, 
সতি মূলে তদ্বিপাকে জাত্যাযুর্ভোগাঃ | 
[ যোগস্থত্র, সাধন পাদ, ১৩ ] 

“অর্থাৎ কন্মের বিপাক ভ্ত্রিবিধ জাতি, আযু, ভোগঃ। জীব কোন্‌ 
দেশে, কোন্‌ কুলে, কাহার গৃহে, জন্মগ্রহণ করিবে, তাহার আফুঃ কতদিন, 
হইবে, কতদিন সে কম্মফল ভাগ করিবে, মে ভোগ স্গথ অথবা হঃখের 
আকর হইবে, কি পরিমাণ স্থখ ও %খ তাহাব জীবনের সহিত জড়িত 
থাকিবে, এ সমস্তই তাহার পুক্রপ্রন্মের কন্মের উপর নিভব করে। 

এহ “জাত্যাধুর্ভোগাঃ” প্রধানতঃ জাবের 'প্রারন্ধ কর্মের দ্বারা নিয়মিত 
হয়। ইহজন্মে যাহাদেব সহিত ঘনিষ্ঠ সধ্ধন্দ স্থাপিত হম্স, ঘেমন পিতা, মাতা, 
স্ত্রী, পুত্র গ্রভৃতি জীবনয।ক্রার উপকরণ যে প্রকারের ও পরিমাণের হয়, 
দেহের স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য ধতদূর লাভ হয়, মাজের যে স্তরে তাহার আসন 
নির্দিষ্ট হয়, যে পবিমাণ সুখ ছুতাথর সহিত তাহার সংশব হয়, এ সমস্তই 
তাহার প্রারদ্ধ কম্ম। + এইবপে অদৃষ্ট পরজন্ম নিয়মিত কবে। 

এ সম্বন্ধে অন্তান্ক কথা পরবর্তী প্রবন্ধে গলোচিত হইবে । 


শ্ীহীরেক্্রনাথ দত । 
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সাধন-পন্থা 


ভূঃ, তুবঃ, স্বঃ প্রড়ৃতি সপ্ত লোক, প্রকৃতির স্থুল শুষ্ম ও অতিনুত্ম অহ 
হারা গঠিত । মানব তাহার অন্নময়, প্রাণময়, মনোমক্ন,বিজ্ঞানময় ও আনল্নময় 
এ্রই পঞ্চ কোষের সাহাযো এই সকল লোকে কাধ্য করিয়া থাকেন। এই 
কোষগুলি আত্মার শক্তির ক্রিয়াক্ষপ্ত্ এবং এক এক কোষ সাহাযো, আত্মার 
শক্তি এক এক ভাবে প্রকাশ পায় । সাধাব্ণ মানবে, আত্মার এই সমস্ত শক্কি 
সম্পূর্ণরূপে বংক্ত হয় না,--এদন ক কতক গুলির চিহ্নমাত্র ও দৃষ্ট হয় না 
মানব, বিশেষ সাধনার ছারা, ক্রমে ক্রমে, তাহাদিগকে বিকাশ করিতে 
থাকে । জীবনর বা “মাত্মশক্রের” অভিব্যক্তির সহিত কোষগুলিও বিকসিত 
হইয়া উঠে, এবং স্থল জগতে কাযা করা সাধাবণ মানবের (ক্ষে যেরূপ সহজ- 
সাধ্য, স্ক্ম ও অতিহ্ন্ধম লোকে কাষ্য করাও যোগীর পক্ষে সেইরূপ সহজসাধ্য। 
বিশেষ পদস্থলন না হইলে সাধাবণ মানবও প্ররুতির নিয়মান্ুসাবে অতি 
সুদুর ভবিষাতে এই সমস্ত উচ্চশক্তিব মধিকাবা হইবে। জীবনুক্ত মহাপুরুষেরা৷ 
মহুতী সাধনাবলে ভ্রাহাদিগের্র অননুভবনীয় অতীন্দ্রিক্ধ শক্তিরু বিকাশ করিয়া 
ছেন, এবং লোক হিতার্থে তাহারা বিবিধ লোকে বিচরণ করেন। এই সমস্ত 
লোক ও অতীন্রিক্বিষয়ীভূত অবস্থা, সাধারণ মানবের এক্ষণে অগোচর ; কিন্ত 
যাহার অবসর আছে, জদয়ে সাহস আছে, এবং "সই সাহস উপযোগী শক্তি 
আছে, তাহার যগ্পি তীব্র আকাত্ক্রা থাকে, তাহা হইলে তিনি এই শক্তির 
ও অবস্থার কথঞ্চি২ আভাস পাইতে পারেন। একবার ম্বাদলাভ হইলে 
তাহাতে তাহার বিশ্বাস জন্মে এবং সেই শক্তি ও জ্ঞান পুর্ণভাবে লাভ 
করিবার জন্য তাহার হচ্ছ! ও চেষ্টা বুদ্ধি পাইতে থাকে । ধাহাদিগের 
এইরূপ তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে ভাহাদিগের জন্তই এই "সাধন-পন্থা1” | 
এই প্পস্থা» অনুসরণ করিয়াই মহাপুরুষেরা জীবন্ুক্তি লাভ করিস্বাছেন, এবং 
এই পম্থাই সেই মহাতার্থ মহাগুরু-সানধা লাভ করাইন়। দেক়্ । 

'এই “পন্থায়” প্রবেশাধিকাবী হইতে হইলে অধিষ্ঠাতা দেবতার 
নামে একখানি নৈবেদ্য উৎসর্গ করিতে হয়, তাহা না করিলে তাহাতে 
প্রবেশ করিতে কেহই অধিকারী হইতে পারেন না। এই নৈবেসের প্রথম 


শ্রাবণ ] সাধন-পন্থা! | ১২৯ 


উপকরণ--এই পৃথিবীর মধ্যে যাহ] তুমি দর্বাপেক্ষা ভালবাল, যাহ? লইয়াই 
তুমি পৃথিবীতে আছ,- যাহার জন্ত পৃথিবী এবং তোমার পার্থিব দেহ তোমার 
এত প্রিয়বোধ হইতেছে -তোমার সেই পবম প্রিয় পদার্থ টা, শ্রীগুকদেবের 
চরণ পঙ্কজে উৎসর্গ কবিতে হইবে , তোমাকে মায্সোৎ্সর্গ করিতে হইবে 
জগতের তরে তোমাকে আত্মবিসঙ্জন করিতে হইবে )- মাহা কিছু বাসনা 
আছে, তাহার উচ্ছেদ করিতে হইবে ,--পার্থিৰ সমজ্ত পদার্থ হইতে আপ- 
নাকে বিচ্ছিন্ন ভাবিতে হইবে। ইহাই দক্ষিণ মার্গের প্রথম সোপান, এবং 
যতদিন না এই সোপান উন্ভীণ হইব ততদিন এই কণ্টকাকীর্ণ বিপধ- 
সন্কুল পথে অধিরোহন কব একান্ত অসম্ভব । 

« ইহাই যোগমার্গ। যদি কেহ ভাবেন, এই মাথে পদার্পণ করিলে 
মানব পার্থিব সুখ ও শাপ্তি ইত্যাদির ম্্ আপ্!দ পাইবেন, তাহ! হইলে 
তাহার সম্পূর্ণ ভূুল। এই মার্গেব প্রত্যেক সোপান উত্তীণ হইতে 
পারিলে, মানব যে শিষোবত্র লাভ করেন, তাহা শ্বীতল ও স্ুখসেব্য নহে, 
তাহ! অতুযুষ্ণ, তীক্ষধাবধুক্ত তপ্ত লৌহ নির্মিত , তিনি যে মাল! গলদেশে ধরণ 
করেন, তাহ। স্ুগন্ধযুক্ত নন্দনের পারিজা কুসুমের নহে, তাহা কধিরপাক়ী 
বিষময় ভূজঙ্গের তীব্র বেষ্টন মহাকাল লক লকৃ জিহ্বা বিস্তার করিস! 
কাহার বদলের চারিধারে গঞ্জন কবে, তাহার অধরদেশে জ্বালাময় অগ্নিসন্িভ 
বিষ উদ্‌গীরণ করে, তাহার হৃদয়েব প্রত্যেক গ্রস্থিতে দংশন করিয়া তাহার 
হৃদয়কে পুড়াইয়! দেক্স। যতদিন অবধি তাহার হদয় কোৌকনদে “আমিত্ব৮- 
জ্ঞানরূপ একটা মাত্রও কীট অবস্থান কবে তভদিন এইবপ ষন্ত্রণার তীব্র 


অগ্নিপরীক্ষা হইতে থাঁকে । 
(২) 

জগতে গুরুর অভাব নাই । তাহাঁদিগের চবণপ্রান্তে লইয়া যাইবার 
পথও অপ্রকাশিত নহে । কেবল অভাব £শষ্যেব হদয়েব, কেবল অভাৰ 
তাহার প্রেমের, কেবল 'অভাব তাহাকে লাভ করিবার তাহার তীত্র 
আকাঙজ্ষার। এই অভাবই মামাদিগকে তাহার নিকট হইতে দূরে রাখে, 
আমর যে তাহাদিগের নিকটে ঘাইবার পথ জানিনা, তাহা! নহে। 

- ২ 
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(৩) 
পৃথিবী স্বরগস্ম, করিতে হইলে পরে, 
পৃথিবীতে চাহি এক 
দেব অবতাব। 
পৃথিবীর জীবনেব, ভীষণ সংগ্রাম কালে, 


লহতে হহবে তারে, 
সেনাপতি ভার ॥ 


চিনিতে পাবিন। “মারা, আমাদেরি কোনে পাশে, 
হম়ুত করেন বাস, 
কোন নহাজন। 

তাহার পবিত্র কয্, তাহার বিচিত্র ধন্ম 


কেহ নাহি বুঝি, আছি 
সংসারে নগন ॥ 


তাহারিত দৈবশক্তি, কবিতেছে পৃথিবীকে, 
শা!ন্তজলে ধৌত, পুত, 
স্বর্গ আকাব। 

পাঁপময় অন্ধকার, ধীরে সরাইয়। দিয়, 
গ্রশ্বরিক জ্যোতিটুকু 
দেন উপহাব ॥ 

হয়ত বা আছে কেহ, নাঁলব ধরমী গেক, 


আস্থরিক শক্তি দিম্না-- 
জগতে আবার, 


তমস্| ও পাপ বুদ্ধি, করিছে সতত হেথা, 
অধোগামী কখিতেছে 
অস্তব সবার ॥ 

তাঁর পবিভ্রতাষয় প্রেম তাগিরণী অ্বলে, 


মিশাইছে সদ1 পাপ, 
কল্ষতা ভার ॥ 
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এইকবপ 'আন্ককার, আলোকের, মধ্যদিয়, 
ধরিতেছে মর্তাভূমি, 
স্বরগ আকার । 

দেবতা অসুর ছুই, স্বইচ্ছায়, অনিচ্ছায়, 
কবেন স্থাপন এই 
ধন্ম রাজ্য তার ॥ 

(৪) 
সর্ব শান্ত্র আলোঁচন! করিলে একই সতো উপনীত হওয়া যায়; সামান্তত 


তাহা দিগের মধ্যে বাহ পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও তাহাদিগের লক্ষ্য ও উদ্দেস্ত 
একই । সতা যেন নানা আবরণে বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে বিভাসিত হইতে 
ধাকে। একই হূর্য্যরশ্মি ষেমন তুর্বাদলের উপব পতিত হইয়া হবিদ্বর্ণ ধারণ 
করে, গৈরিকের উপর পতিত হইয়। রক্তবর্ণ হয়, আবার মযুরের পুচ্ছের উপর 
বিবিধ বর্ণের আঁখি আকিয়া দেয়, ঠিক সেইকপ একই সত্য বিব্ধি শাস্ত্রকপ 
উপাদানে বিবিধ ভাবে প্রকাশ পায়। একই সুর বীপার তত্ত্রে, বাশরীর 
মুখে, গায়ফের কণ্ঠে, বিবিধবপ ধারণ কবে । ইহাতে বিম্ময়ের কোনও কারণ 
ন1ই। সনাতন ধর্ম -ব্রহ্গবিদ্যা, দক্ষিণ মার্গাবলম্বী এক খধিসম্প্রদায় হইতেই 
সকল দেশে প্রচারিত হইয়াছে । এই জীবশুক্র ব্রন্মযিগণ পরাবিষ্যার চিরস্তন 
রক্ষয়িতা। যে ধন্ম প্রাচীন ভাবতের তপোবনে সংসাব বিরগী ও রাঁজধির 
হৃদয়ে প্রাণের প্রবাহ আনিয়া দ্িত-_কর্তব্য পবাজ্মুখ সাধকের ক্লেব্য ও 
হৃদয়-ছুর্বলতা নাশ করিত , বাহ! একদিন সর্বজীব-ছুঃখ-কাতর হৃদয়তন্ত্রী 
হইতে কপিলাবস্তর রাজপ্রাসাদে গভীর মুচ্ছনা তুলিয়াছিল, যাহার মধুর 
প্রেমবন্ায় ভাগীরথীর হুকুল একদিন ভাসিয়। গিয়াছিল ; যাহা মরুময় আরব 
প্রদেশে সন্ন্যাসী ও কনম্মবীব স্যর্জন করিয়াছিল ও গ্যালিলির শান্ত হদে 
প্রেমের তুফান তুলিয়া, দুঃখী ও দ্বণিত ধীবর জাতিকে স্জীবিত করিয়াছিল-_ 
তাহ! একই প্রস্রবণ সম্ভৃত--কেবল খিন্চিন্ন ধার! বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন 
মুন্তিতে প্রকট। সেই প্রত্রবণ এই মহষি সঙ্ঘ। জীবন্ত মছাপুরুষগণ পুর্ণ 
প্রেমের অবতার , তাহার! মানব উন্নতিকল্ে সদাই যত্রবান। তাই আবশ্তক 


বুঝিলে তাহারা নানাস্থানে, দেশ কাঁল পাত্র উপযোগী -করিয়া এই সনাতন 
ধ্ন প্রচার করেন। 


১৩২, পন্থা । (১৩১৪, 


পৃথিবী যেকপ পৌব্রজগতের অন্তর্গত একটা গ্রহ, সেইবপ আরও বহু গ্রহ 
আছে। প্রাণীশ্োত তাহাদিগের সকলের ভিতর যে সমান অভিবাক্ত তাহ! 
নহে। শুক্রগ্রহ আমাদিগের অপেক্ষা অর্নেক পুরাতন ; তথাকার সাধারণ 
মানব উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছেন । আমবা যাহাদ্দিগকে মহ? 
গুক ও শুক্লাশ্মেব মহবি সম্প্রদায়েব শর্ষস্থানীয় বলিয়া আখ্যাত করি, তাহারা 
কর্ণধাব হইয়া! আম(দিগকে উন্নতিব পথ অগ্রসর করাইবার জন্ঠ পৃর্থিবী 
হইতে অনুন্নত প্রাচীন শুক্রাদি গ্রহ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন । ভীহা- 
দিগের দ্বারাই শুক্লাখম সম্প্রদায় প্রতিষিত। তাহাদিগের কপায় ও তাছ। 
দিগের শিক্ষায় আমাদিগেব পৃথিবীর কোনও কোনও ভাগ্যবান সন্তান 
তাহাদিগের মান্দিধা লাভ করিয়াছেন। হহারাও তাঁহাদিগের মত অনস্ত 
করুণার প্রস্রৰণ এবং মানবের দ্বুঃখ দূর করিবার জগ্ত সেই খষি সম্প্রদায়, ভুক্ত 
হইছ। বিশ্ব প্রেমের পবিত্র ধাবা বর্ষণ কর্রতোছন। শিল্ আগ্রহবান হইলে 
তাহারা অ।সিয়! তাহার ক্ষুদ্র ও দ্রবিল জদয়কে স্থ পথের দিকে চালন। করেন, 
পাছে তাহার অমঙ্গল হয়) পাছে সে প্রলোভনে মুগ্ধ হয়, এই তাহাদিগের 
চিন্ত1। 
জানিনা আমাদিগের জননী এত দয়াবতী কিন, কিন্তু জানি, সেই মহষি- 
দগের আত্মন্থথ বোধ নাই, জগতের মঙ্গল সাধন করাই তাহাদিগেব কার্য । 
প্রত্যেক বৈদিক ক্রিয়। কলাপেই বঙ্গ বা হোম কর। হিন্দুব প্রথ!। আমর । 
হোম অবসানে হোমের তিলক ধারণ কবিয়া আমাদিগেব অনুষ্ঠানের সফলতা 
উপলব্ধি কবি। এই মহষিদিগেব সহিত সম্বন্ধ স্থাপনব্ূপ মহ্থাপুণ্য কর্মে 
একটা হোম কার্য্ের ব্যবস্থা আছে। দেই হোম শেষে আমরা যখন প্রেষ, 
ত'ক্ত ও পরছিতে আত্মোৎ্সগরূপ ভ্রিফলক ললাটে ধারণ করিতে পারিব, 
তখন দেখিব “য গুরুদেবের চবণ কণনল সেই ত্রিফলক মধ্যে বিরাজিত রহি 
কাছে। সেই মহষি এইবপ ভক্তিমান ত্যাগী শিধ্যকে সনাতন শিক্ষা ও 
গুহাতম উপদেশ দ্বার শুক্লাশ্রমের দ্বারদেশে উপস্থাপিত কবেন। এই দ্বার 
প্রেম গজ্ঞানবপ ছুইসী অর্ধ দ্বাৰা দুঢড মাবদ্ধ। সাধক নিরহঙ্কার ও 
স্বার্থচিন্তা শুগ্ত না হহলে কখনই সেই দ্বার অতিক্রম করিতে সক্ষম হন না। 
জনৈক বিদ্যার্থী। 


শ্রাবণ ] মানব নিজ অদৃষ্ট বিধাঁত!। ১০৩ 
মানব নিজ আদৃষ্ট বিধাতা 


(পুর্ব প্রকাশিতেব পৰ্‌) 


কিন্তু আধুনিক থুষ্ীয় উপদেষ্টাগণ কন্মবাদী নহেন, তাহারা অনেক স্ব- 
কপোলকল্লিত উপায় উদ্ভাবন করিয়া এই চিরন্তন প্রাকৃতিক মুল সত্যের অপ- 
লাপ করিয়্াছেন। অর্থাৎ কম্ম বন্ধন ছিন্ন হইবার নহে, কম্মফলে মনুষ্য 
জন্মাস্তর প্রাপ্ত হয় এই প্রাচীন দতাটী তাহাবা নানা কৌশলে আবৃত রাখিয়া- 
ছেন। “প্রতারিত হইওনা, ঈশ্বব অবজ্ঞাব পাত্র নহেন” এই শাসন বাক্য 
স্মরণ রাখ! অতীব মঙ্গলের বিষয়। এক জীবন বায় অপর জীবন আসে; 
এইবপ বারংবার পৃথিবীতে যাওয়া আসা করিতে হয়। গ্রতি জীবনে পূর্ব 
জীবনের রোপিত বীজ ইহ জীবনে অবশ্তান্তাৰী ফল উৎপন্ন করে। প্রতি 
জীবনে মানুষ ভাবী জীবনের শস্তা সংগ্রহ করে। 

এক জীবন যেমন অন্ত জীবনেব পরবন্তী সেইৰপ গ্রাতি জীবন তৎপুর্বব 
জীবনের সহিত জন্য-জনক ভাবে, কম্মকাবণ সুত্রে শৃঙ্খল [বদ্ধ এবং প্রতি 
জীবনই কর্মগ্ক্র দ্বাক্। তৎপরবস্তী জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট। অতি প্রাচীন 
মত সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ উক্ত হইল, এক্ষণে বিজ্ঞ।ন সম্বন্ধে কিছু আলোচন। করিয়। 
দেখ। যাউক। 

পূর্বেই বল। হইয়াছে যে বিজ্ঞানের শিক্ষা ভিন্ন প্রকার, বিজ্ঞান যাহ বলে 
তাহ পরীক্ষ। ও প্রতাক্ষ প্রমাণ দ্বার! প্রতিপাদিত হুয়। সমীক্ষা ও পরীক্ষা 
ছার] প্রমাণিত হয় বলিয়াই বিজ্ঞান আজকাল ধশ্মের উপর অনেকট? প্রাধান্ত 
লাভ কতিস্বাছে। একালের মানুষ দোষ গুণ বিচাব পবতন্ত্র, গ্রমাণাপেক্ষী ও 
সন্দিহান চিত্ত এবং প্রত্যেক বাক্যে প্রমাণ অন্বেষণ কবিয়া থাকে । 

এখন তাহারা আর গুরু মুখনিঃস্গত ধশ্মোপদেশে তৃপু হয় না। প্রতি 
কথায় শান্ত্রাদেশের সতাতা' যুক্তি দ্বাব। প্রতিপন্ন করিয়া লইতে চায়। বিজ্ঞান 
ধর্মাপেক্ষা) তাহাদের £সই গ্রমাণলিগ্পা পুবণ করিতে সমর্থ হন, যেহেতু 
বিজ্ঞানের বিষ সকল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্থ, সুতরাং সকলে সহজেই তাহার সত্যত। 
উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় । পক্ষান্তরে ধন্য আধ্যাত্ম-জ্ঞান সাপেক্ষ, ইন্দ্রিযগণ 
দ্বার বোধগম্য হইবার নহে। 


১৩? পন্থা | [১৩১৪ 


যাহাদ্দেব অধ্যান্্জ্ঞান বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারাই কেবল বুঝিতে 
পারেন, কিন্তু তাহাদের সংখ্য। অতীব বিরল) জগতের ধর্মপ্রবর্তকগণ কর্তৃক 
ধর্ম অতি প্রাচীন কাল হইতে সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে । আধ্য খবিগণ 
অনাদি কাল হইতে সনাতন ধর্মশাস্ত্র মানবকে প্রদান করিয়া ধর্ম সংকক্ষণ ও 
ধন্দমজীবন পন্গিপোষণ কবিয়! আদিতেছেন। সেই সকল মহাত্ম/রা কখন 
কোন কালেই মানবের কলাণ বিস্বৃত হয়েন নাই । এখনও তাহারা তাহা- 
দের অভয় কব উত্তোলন করিয়া! আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিতেছেন । 
যখন তীাহাবা দেখিলেন মান্য মোহাচ্ছন্ন হইয়া ঘোবতর সন্দেহ জালে 
আপনাকে আবদ্ধ করিয়াছে ও বিজ্ঞানের কুহকে পিয়া ধর্থেব অবমাননা 
করিতেছে, তখন তাহারা তাহার ধম্মজীবন ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত করিবাঁব জন্য একটা নৃতন পন্থাবলম্বন কবিলেন। শ্রাহার! বুঝিলেন 
যে অপেক্ষাকৃত আঁধুনিক ভাষার সাহাব্যে পুরৃতন সত্য পুনঃ প্রচার কর 
প্রয়োজন। যাহাতে আজি কালিকাব লোকের মন স্ব স্ব প্রবৃত্তি অন্থ্যায়ী 
যুক্তি তর্কে অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত সনাতন ধন্মে বিশ্বাস স্থাপন 
কবিতে পাবে, এই মহছু:দ্গ্ত সাধন কল্পে তাছার। বিজ্ঞানের আকারে তত্ব 
জ্ঞান শিক্ষীব ব্যবস্থ। কবিলেন। 

এই অভিপ্রায়ে পুজ্যপাদ মহষিগণ তাহাদের শিষ্যমণডলীর মধ্য হইতে 
দুই এক জনকে মনোনীত করিয়া শিক্ষা দান প্রণালী বুঝাইতে লাগিলেন ও 
819021)) 11910], 1)1৮20৮ নায়ী জনৈক1 ক্ষদেশায় রমনীরত্রকে আধুনিক 
জনসমীজে গ্েবণ করিলেন । এইবপে প্রাচ্য গুপ্ত বিদ্যায় শিক্ষ। লাভ করিয়া 
তিনি প্রাচীন তত্ব সকল নবীনতর আকারে পুনঃ প্রচার কবিতে লাগিলেন 
এবং স্বীয্ উপদেশ সমর্থন জন্য বেদ উপনিষদ এবং পুরাণাদি হইতে বচন 
সকল সংগ্রহ কবি! আধুনিক বিজ্ঞানেৰ যুক্তি গ প্রমাণেব সহীয়ত। অবলম্বনে 
ইন্দানীন্তন মান্বগণেব বুদ্ধিব উপযোগী কবিবাৰ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। 
ত।হাঁর গুকমণ্ডনী তাহাৰ পৃষ্ঠ পোষক হইলেন, এইবপে ব্র্ধ বা পরাবিদ্তা 
প্রচার 'ারস্ত হইতে লাগিল।  ইহান্ডে জগৎকে নূতন শিক্ষা দিবার 
বিদ্যা কিছু নাই, নুতন তত্ব নাউ, নৃতন বিষয়ও নাই। ইহা কেবদ 
পৃবংভন। আধধ্য'জ্মিক তন্ধ সমৃদষ নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা। দেয় 


শ্রাবণ] আমিষ ও নিরামিষ আহার । ১৩৫ 


মাত্র । এইকপে বিজ্ঞানকে ধর্মের উত্তর-সাধক স্বপ নিযুক্ত কব! হইল । 
এবং এই ধন্ম-ধিজ্ঞান-সঙ্গমে ইদানীন্তন মানব আপন কে নিমজ্জিত করিয়া 
যুক্তি তর্কের মীমাংসা লাভে নিঞ্জ নিজ বুদ্ধিবুত্তি চবিতার্থ করিতে সমর্থ 
হুইলেন। ইহা যে কোনও নূতন ধণ্দম নহে, কেবল প্রাীন দুবহ হিন্দু শান্ত 
সকলের সহজ ব্যাখ্যা তাহাও সম্যকৃবপে পবিজ্ঞাত হইলেন। যাহ প্রাচীন 
শান্্র সকলের অগ্ুমোদিত নহে তাহ! ইহাতে নাই, পরস্ত কঠিন শান্ত্ার্থ সমুদয় 
অতি বিশদ ও সম্পূর্ণবপে মনুষোব বোধগমা কবিবাব জন্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
যে বর্ম দ্বার আমাদের ভশিষ্যৎ জীবন নিয়ন্থিত, সেই কন্মবাদের ভিত্তিও 
এই শীশ্ক্রের উপর সংস্থাপিত। এই মহযিগণ কেবল যে কর্ধের গুড রহন্ত 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহ নহে, যাহাতে শিষাগণ শিজে নিজে তাহা প্রমাণ 
করিয্া লইতে পারে ও সেই সকল বহস্ত সাধাবণ মানবকে বুঝাইতে পারে 
তাহারও উপায় বলিয়া দিয়াছেন,--অতীতের সহিত বর্তমানে সম্পর্ক 
দেখাইবার জন্য প্রগতের কতকগুলি অতীত ঘটনা শিষাগণের প্রত্যক্ষীভৃত 
করিক্বাছেন। এইবপে যাহাতে কম্মবিধান স্পষ্টতঃ ও সম্পূর্ণৰপে বোধগম্য 
হয় সেই জন্ত স্কুল জগতে কর্মের গতি ও ফলাফল দেখাইয়া'ছন | 
(ক্রমশঃ) 
হ'আশুতোষ ভট্টাচার্য্য । 


আমিষ ও নিরামিষ আহার । 


! পূর্ব প্রকাশিতির পব। ) 
ইহার উত্তরে নিরামিষভোক্তী বলেন যে,__ 

১। কোন একটি নৈতিক আদশ বহুকাল অমান্য করা হইয়াছে বলিয়া 
সে আদর্শ ন£ হইতে পারে না। জগতে কোন কোন জাতি চিবকাঁলই 
নিরামিষাশী থাকিয়া আদশ রক্ষা করিতেছে । দক্ষিণ আমেরিকার ওরিনোকো। 
নদীর তটবাসীরা বছকাল যাবৎ মাটি আহাব করিয়া থাকে । মাটি খাদ্য 
নহে এবং শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর, এই হেতু উহা! খাওয়া অন্গুচিত। কিন্ত 
অভ্যাসের দোহাই দিয়া মাটি খাওয়ীও গ্রশস্ত, এপ যুক্তি মূর্খে ই প্রয়োগ 


১৩৬ পম্থা | [১৩১৪ 


করিয়া থাকে । পুবাকালে জগতের অধিকাংশ সভাজাতি নিরামিষভোব্সী 
ছিলেন; গ্রীন, রোম, ইজিপ্ত ও হিন্দস্থানবাসীব কদাচিৎ মাংস 'ভোজন 
করিত। তাহাদের পক্ষে মাংপাহার ষর্দি অনা-শ্তক বোধে না চলিয়া থাকে, 
তবে এখনই বা উহার এত আদর কেন? তাহাদের সহিত আমাদের 
আকৃতিগত কোন পার্থক্য লর্মিত হয়নাই। এখনও সভ্যসমাজে অনেক 
ব্যক্তি মাংসাহার ত্যাগ করিয়াপু ব্বাপেক্স সুগ্থ ও তেজন্বী বোধ করিতে- 
ছেন। অত এব মাংস আাহাঁপগ কবা নিতান্ত প্রয়ে।জন, ইহ। ত্যাগ করিলে 
অনিষ্ট হইতে পাবে, এমন প্রমাণ পাওয়। গেল না। 

২। স্বীকাব কবি--ইংরাজ প্ররুত মাংসথাদক জাতি এবং পৃথিষী 
মধ্যে তাহাবাহ অধুনা সম্রাট । অস্ট্রেলিয়ার টেরাডেল ফুগে৷ এবং অন্তান্ত 
স্থানের আদিম অধিবাসী সকল, ইংরাজের অপেক্ষা অধিক মাংস আহার 
করিয়াও অস্ভাবস্থায় কায়ক্লেশে জীবন যাপন করিতেছে । ইতিহাসে দেখ। 
যায় এক শতাব্দি পৃর্ধে খন ইংরাঁজঞাঁতি, অতুল একত। সাহস ও বীর্ধ্য 
দেখাইয়া, জগতে প্রথম শক্তি বলিয়। স্বীকৃত হয়, সে সময়ের ইংলগুবাসীরা 
অতি অল্পই মাংদ ভোঁজন করিত; তাৎকালিক একজন মধ্যবিৎ ভদ্রলোক 
এক সপ্তাহে এমন কি এক মাসে বত পরিমাণে মাংস খাইতেন, আধুনিক 
একজন ইংবাঁজ «একদিনে তাহাব অধিক মাস আহান্স কবেন! এখনও এক 
জন আস্নবলগবাসী এক সপ্তাহে যতটা মাংসাহাব কবেন, 'একজন ইংরাঁজ 
এক দিনে তাহাব অধিক খাঁন। স্কটলগুবাসী হাইল্যাগ্ডারেব ছোলাই প্রধান 
থাদ্য। তাহারা মাংস অতি অল্পই খার। বোম, গ্রীস, পাবস্তয দেশবাসী 
লোকে নিরামিষভোজী হইয়! কত বৃহৎ বুহৎ সামাজা শাসন করিয়। গিক্নাছেন। 
সেকালেব মন্ুুষ্যাবয়বেব ভাক্কর্ধ্য মুর্তি সকল দৈহিক পরিপুষ্টির পরাকাষ্ঠ। 
প্রদর্শন কবিতেছে। যে ব্রহ্গণ্াধর্ম সর্বেপরি মস্তক উন্নীত করিয়া এখনও 
জ্গতকে নৃতনতত্ব শিখাইতেছে, আজ যাহার কথা ইং, জারমণি, 
আমেরিক1 প্রভৃতি দেশেব পণ্ডিতবর্গের মুখে ধ্বনিত হইতেছে, সেই ধর্ম 
ড্রষ্টারা নিরামিষভোজীই ছিলেন। অহিংস তাহাদের মূলমন্ত্র ছিল। এত 
দ্বাব] প্রমাণিত হইতেছে যে, কেবল মাংসাহাব করে বলিয়াই ইংরাজ শ্রেষ্ঠ 
নহে, তাহার বড় হইবার অন্ত নানাবিধ কারণ আছে। 


শ্রাবণ ] আমিষ ও নিরামিষ আহার । ১৩৭ 


৩। বরফান দেশে (হিমানী প্রধান দেশে) মাংস না খাইলে প্রাণ ঝাচে 
না,এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং দেখা যায় উত্তর-মেক 
প্রদেশের হরিণ প্রভৃতি শাকাণী প্রাণিবর্গ অল্লাহাবে বেশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হুইয়া 

থাকে । অনেকের ধারণ! আছে ষে, মাংস উত্তাপ বৃদ্ধিকারক, কারণ উহাতে 
যবক্ষার অধিক পরিমাণে আছে; এবং শারীরিক উত্তাপ বৃদ্ধি করিতে হইলে 
আহারের মাত্রা বাঁডাইকে হয়। কিস্ত যবক্ষাব আমাদের দেহে বড বেশী 
উত্তাপ প্রদান করে না, বরং শ্বেতসারময় পদার্থ, শকর1 এবং মেদময় পদার্থ 
হইতেই আমাদেৰ শবীর অধিক উত্তাপ সগ্গ্রহ করে এবং উদ্ভিদ জগতেই 
তাহা অধিক পরিমাণে পাওয়। যায় । তী দশে যেসব লোক ভ্রমণ করিন্া- 
ছেন তীাহাবা ভ্রমণ সময়ে অতাস মত দুইবার আহাব করিস্গা স্বচ্ছন্দে দিন 
কাটাইয়াছেন, অধিক আহাবেব কোন প্রয়োজনীয়ত1 বোধ করেন নাই। 

৪। এদেশের অনেক শিক্ষিত বাক্তি বলিয়া থাকেন যে, ভেতো বাঙ্গালী. 
যঙদিন ইংরাজের মত অধিক পবিমাণে মাস ভোজন এবং কিয়ৎ পরিমাণে 
মদ্যপান না কবিবে ততদিন এ জাতির উন্নতির কোন আশা নাই। মাংসেই 
অধিক পরিমাণে ববক্ষার বিস্তমান আছে, অন্য কোন পদার্গে সেক্প নাই এবং 
যবক্ষারুই একমাত্র বলকাঁরক সামগ্রী, এই ভ্রল বিশ্বাসই এ ধারপার মুল । 
তাহাদের প্রথম বিশ্বাস সম্বন্ধে আলোচন।| কবিস্তা দেখা যাউক। 

আমরা যাহা কিছু আহার করি, বিশ্লেষণ দ্বাবা পে সকলকে চাবি শ্রেণী 
ভূক্ত করা যান, - 

১। যবক্ষার (২169৩৩1700৭ 11011561705) 

২। শ্বেতসাব (%81001)7.090115 01৭1817017৮ 1১1090801,,) 

৩। মেদ (195. ) 

৪। জল ও লবণজাতীয়ব পদার্থ (11701521106 15101077101৭, 661 ৪780 5915.) 
ডিদ্বের শাদ1 অংশ, সকল 'প্রকাৰ মাংস, ও গম, "ছাল, মটর মসুর প্রভৃতি 

উদ্ভিজ্জ এবং (085০1) ) ছানা এই সকল পদার্থে যবক্ষারেব অংশ অধিক 

পরিমাণে বিচ্যমান আছে। 

সকল ত্তিদ, যব, ধান্ত প্রভৃতি শম্ত, অধিকাংশ ফল ও মূলে এবং ইক্ষু- 
চিনি, থজ্জুরচিনি, আঙ্গুর প্রভৃতি ফল প্রশ্থত চিনি-শকবা জাতীয় এই সকল 
পদণর্থে শ্বেতসাব অত্যন্ত অধিক পৰিপস্াণে আছে । মাথম, চববী এবং বাদাম 
নারিকেল প্রভৃতি ফলে মেদ অধিক পরিমাণে পাওয়া! যায়। 

লবণজাতীক্ব পদার্থের মধ্ো, 1517951)1)5699 270 08170005068 01 
[১০০৪17১3099 70 [-1009) 0110 (.01011095 01 1১915002170 5০৫৪ ই 
প্রায়শঃ দই হয়। 

এ সকল ব্যতীত খোসা, ভাট? প্রতি অনেক অপাচ্য বস্তও আমরা গ্রহণ 


০ 


১৩৮ পন্থা । [ ১৩১৪ । 


করি। ইহা খান্ভের পবিমাণ বদ্দক এবং পরিপাক নাড়ির উত্তেজক ও মল 
সঞ্চালক, এই হেতু এ সকলের বিশেষ আবশ্তকত1 আছে। 
নিয়ে প্রধান প্রধান খাস দ্রব্যে যবক্ষাব, শ্বেতপার প্রতৃতি পদার্থ শতকরা 
কত পরিমাণে আছে, তাহার তালিক। প্রদত্ত হইল। 
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ই তালিকাতে বেবা যান যে মট্র, মস্থব, বাদাম প্রর্তীতিতে যবক্ষার 
মাংসাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পাওয়া যান্ন। এতট্িনন গম, বালি, ছোল। এবং 
চাউলে ও যবক্ষারের পরিমাণ কম নহে । (ক্রমশঃ ) 


প্রীষতীক্দ্রনাথ ঘোষাল | 


রূপসনাতন ও জীবগোত্বামী | 


( ৩য় পংখ্যণয় ৯১৯২ পষ্ঠার পর হইতে ) 


আীরূপ গোস্বামীর গৃহত্যাগ। 


প্রস্ুর সহিত সাক্ষাতেব পর হইতেই গ্রীবপ গোস্বামী জ্যেষ্ঠ ভ্রাত। 
শ্ীসনাতন গোম্বামীর সহিত বিষয় ত্যাশের পরামশ করিতে লাগিলেন। 
ইতিমধ্যে একদিন রাত্রকালে গৌড়েশ্বরমহিষী গৌড়েশ্বরের অঙ্গের একস্কানে 
একটি চিত্র দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “নাথ, ইহা কিসের চিহ্বু?" 
গৌড়েশ্বর প্রথমতঃ উহ? গোপন করিবার চেষ্টা করলেন। পরে রাজ্ীর 
আগ্রহাতিশয় দেখিয়া খলিলেন, “আলাউদ্দীন খন গৌড়ের রাজ1 ছিলেন, 
তখন আমি তাহার অধীনস্থ স্থবুদ্ধি রায় নামক একজন হিন্দু জমীদারের 
অধীনে কন্ম কবিতাম। এক্থবুপ্ধি রায় আমাকে একটি জলাশয় খনন 
করিবার ভার দেন। তিনি উক্ত কার্যে আমার কোন একটি ছিদ্র পাইন্া 
আমাকে কশাধাত করেন। ইহা সেই কশাধাতের চিহ্ু ৮ গুনিয়াই রাজ্ঞী 
অশ্িবৎ জ্বলিয়] উঠিলেন এবং বলিলেন, “এ স্থবুদ্ধি রায় কি এখনও জীবিত্ত 
আছে ?৮ গৌভেশ্বর বলিলেন, “থা, তিনি এখনও জীবিত আছেন । 
আলাউদ্দীনের রাজাচযুতির সঙ্থন্ধে তিনি আমার একজন প্রধান সন্থায় এবং 
চিরদিনই আমার পোষণকর্তা ছিলেন ।” বাঁজ্জী বলিলেন, “এখনই স্ুবুদ্ধি 
রায়ের শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা হউক 1” গৌড়েশ্বর বলিলেন) পতাহা কখনই 
হইতে পারেনা, তিনি আমার পোষণকর্তী, বিন] দৌষে আমাকে দণ্ড করেন 
নাই ।” বীজ্ঞী বলিলেন, সুবুদ্ধি রাচ্ছের প্াপদণ্ড না হইলে, আমি আত্মহত্যা 
করিব ।” গৌড়েশ্বর অগতা। সেই বান্রিতেই সহকারী মন্ত্রী রূপ সাফর 
মল্লিককে আনয়ন করিবার নিমিত্ত কেশবকে প্রেরণ করিলেন। রূপসাফর 
মল্লিক কেশবের মুখে গোৌডেশ্বরেব আদেশ শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার 
সহিত ক্বা্জভবনের অভিমুখে গমন করিলেন । পাত্র ছুই প্রহরের ও অধিক 
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হইয়াছিপ। বিশেষতঃ মুুমুছ বিদ্যুৎ ও ঘন গর্জনের সহিত বারিধারা 
পতিত হইতেছিল। তাহারা যাইতে যাইতে যখন কোন একটি নীচ জাতির 
গৃহের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন গৃহস্থিত। নীচকুলোদ্তবা রমণী তাহা 
দিগের পদশব্দ শুনিয়। নিজ পতিকে বলিলেন, “এই ভয়ঙ্করী রান্রিতে কে 
ঘরের বাহির হইয়াছে ?৮ শ্বামী বলিলেন, “বোধ হয়, কুকুর যাইতেছে ।” 
পত়ী বলিলেন, “হা, এই বান্রে কুকুরও ঘরেব বাহিব হয় না। নিশ্চন়্ কোন 
ধনী লোকের ভূতা গ্রভর কার্ধার্থ গমন কবিতেছে |” শ্রীরূপ গোম্বামী উহা- 
দিগেব প্র প্রকাব কথোপকথন শ্রবণ কবিলেন। উহা তাহার অন্তরে বিশেষ 
আধাত কবিল। তিনি আপনাকে উক্ত নীচজাতি হইভেও অধম ও পরাধীন 
ভাবিয়া যাবপরনাই ছুঃখিত ইইলেন। যাহা হক, রাজ ভবনে উপস্থিত 
হইস্বা গৌডেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমঞ্জ ঘটনাই শুনিলেন এবং 
গৌড়েশ্বরেব অভিপ্রায় বিদিত হইয়া স্তুবুদ্ধি রায়ের জীবন বক্ষার্থ রাজ্জীকে 
প্রবোধিত করিলেন । স্থুবুদ্ধি রায়ের প্রাণবধেব পাবুবর্তে জাতি নাশের 
পরামর্শ ই স্থির হইল। শ্রীরূপ গোস্বামী তদনপ্তর যথাগত পথে নিজ গৃহে 
আগমন করিলেন । তিনি গৃহে আসিয়াই সংসাক ত্যাগ মনস্থ করিলেন। 
পরে জ্যেষ্ঠের অনুমতি অন্সাবে বহু অর্থ বায় করিয়! সত ব্রাহ্মণ দ্বাধা সংসার 
মুক্তির জ্ম্ত বিবিধ পুরশ্চরণ কর'ইলেন। তদনস্তর নিশ্চিন্ত হুইবাব নিমিত্ত 
পরিজনবর্গের কিরদংশ চন্ত্রদ্বীপেব বাটীতে ও অপব কিয়দংশ ফতোয়াবাদের 
বাটীতে প্রেরণ কবিলেন। পরিশেষে যে কিছু ধনসম্পত্তি ছিল, তাহা হইতে 
দশ সহস্র মুদ্রা জ্যেষ্টেব প্রয্নোজনার্থ গৌডেব কোন বিশ্বস্ত বনিকের নিকট 
রাখিয়া অবশিষ্ট কুটুণ্ব, ব্রা্গণ ও বৈষ্ণব সকলকে যথাখোগ্য বিভাগ করিয়া 
দিলেন। এই সকল ব্যাপাব গৌডেশ্বরের অজ্ঞাতসারেই সমাহিত হইল। 
শ্ীগৌবাঙ্গ কানাইর নাটশাল1 হইতে প্রত্যাবর্তন পৃব্বক নীলাচলেই গমন 
করিয়াছিলেন। তাহাব গতাবধ জানিখাব নিমিত্ত ছুইজন লোক উতকলে 
প্রেরণ করা হইয়াছিল এই সময়ে এ ঢই জন লাক ফিরিয়া আসিয়! 
বলিল, “গ্গৌরাঙ্গ বনপথে আাবুন্দাবনে গমন করিয়াছেন ।” ল্রীরূপ গোস্বামী 
ফতোয়াবাদের বাটাতে অবস্থান কালে এই সংবাদ শুনিলেন। গুনিয়াই 
অবিলগ্বে স্রীবৃন্দাবন গমনের অভিলাষ করিলেন! তাহার অভিলাষ বিদিত 
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হুইম্স! তৎকনিষ্ত বল্পভও তীহার অন্থগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন । আুবপ 
গোস্বামী আর কাল বিলম্ব না করিয়া রামকেলিতে জোষ্ঠের নিকট, প্রভুর 
প্রীবৃন্দাবন গমন, গড়ের ধনিকেন্র নিকট দশ সহত্র মুদ্রা রক্ষণ এবং বল্লভকে 
লইয়। নিজের পশ্চিম যাত্রা প্রস্ৃতি বিষয়ক একবাঁনি পত্র লিখিয়া, কনিষ্ঠ" 
বল্পভের সহিত প্রয়াগাভিমুখে যাত্রা করিলেন । 


প্রীসনাতন গোস্বামীর কারাবাস । 


ভীসনাতন গোস্বামী শখনও রাজকম্ম কবিতেছিলেন। তিনি অজ্ঞরে 
বিষয়বিরক্ত হইয়। * বাহিরে এঞএবপ গোশ্বামীর স্তার বিষয়কন্ম ত্যাগ করেন 
নাই। ভ্রাতাব পত্র প্রাপ্ত হইয়া! সত্বর বিষয়ত্যাগে রুতসঙ্গল্প হইলেন | মনে 
রনে বিষয় ত্যাগের উপায় অবধারণ পুব্বক রাজসমীপে বাতায়াত প্রার বন্ধ 
করিয়া! পঞ্ডিতগণের শাস্বালোচনায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। সুযোগ 
পাইলেই শ্রীগৌরাঙ্গের চরণপ্রান্তে উপস্থত হইবেন, ইহাই উদ্দেশ্য স্থির 
থাঁকিল। উপধু্পবি তিন দিন মন্ত্রী সনাতনেব অন্ুুপস্থি'ত দেখিয়া গৌড়েশ্বর 
কিঞ্চিৎ সন্দিহান হইলেন এব- তীহাব মন্কুপস্থিতিব কারণ জানিবার নিমিত্ত 
একজন €লাঁক প্রেবণ করিলেন । এর লোক মন্ত্রী সনাতনের নিকট উপস্থিত 
হইয়! বপিলেন, “মন্ত্রিবর, গৌডেশ্বব আপনাৰ তিন দিন সভায় অনুপস্থিতির 
কারণ জানিবার নিমিত্ত আমাকে প্রেবণ কবিক্বাছেন। আমি যায় কি 
নিবেদন করিব, বলিতে আদ্াঞ্ট হউক |” সনাতন গোস্বামী বলিলেন, 
“আমার শরীর শম্গৃস্থ বলিয়া সভাম্ব উপস্থিত হইতে পাবি নাই, ইহাই 
নিবেদন করিবে ।” গৌডেশ্বর প্রেবিত কনম্মচাবী এর কথা শুনিয়া রাজভবনে 
ফিরিয়া গেল এবং গৌডেশ্ববেব নিকট শরানের অন্থ্স্থতাই মন্ত্রীব অন্পস্থিতির 
কারণ নিবেদন করিল! গোড়েশ্বব মন্ত্রীর শবীর অস্থুস্থ শুনিয়। তাহাকে 
দেখিবার জন্য রাজবাড়ীর চিকিংসককে পাঠাহয়া দিলেন । চিকিৎসক যাইয়া 
দেখিলেন, মন্ত্রী সনাতন স্বচ্ছন্দে পণ্ডিত মগ্ুলীব সহিত শান্ালাপে কালাতি- 
পাত করিতেছেন । তিনি দেখিয়াই বুঝিলেন, মন্ত্রীর পবীর ভন্স্থ নহে। তখন 
বলিলেন, “গৌড়েশ্বর আপনার অশ্বাস্থ্য সংবাদ পাইয়া! আপনাকে দেখিবার 
নিমিত্ব আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ কবিয়াছেন। আমি ধাইয়া কি 
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বলিব, তাহাই বলুন। আপনার শরীর বোধ হয়, স্ৃস্থই আছে? সনাতন 
গোস্বামী বলিলেন, “মহাশয়, আমার শাবীবিক কোন গীড়া নাই; মন 
নিতান্ত অসুস্থ ) সংসার হইতে বাহিব না হইলে, এ অন্থথ নিবুত্ত হইবে এরূপ 
-ত বোধ হয়না, আমার দ্বারা রাজকাধ্য চলিতে পারে না) গৌড়েশ্বরকে 
বলিবেন, আমাকে বাজকার্টা হইতে অবসর প্রদান করিলেই সুখী হইব ।» 
এই পর্যাস্ত বলিয়াই তিনি অভিবাদনাদি পুরঃসব বাজচিকিৎসককে বিদায় 
দিলেন। 

চিকিৎসক গৌডেশ্ববের সিকট গতণগমন পূর্বক বলিলেন, মন্ত্রী অসুখের 
ভান কবিয়! গৃহে খপিয়। আছেন তাহার তাবগতি দেখিয়া বোধ হইল, 
তিনিও ভ্রাতৃপ্রদশিত পথেব অন্রসবণ করিবেন । 

গৌড়েশ্বৰব চিকিৎসকেৰ মুখে মন্ত্রীর বাবহাঁর বিদিত হইয়া? 2:খিতান্তঃ- 
করণে স্বয়ংউ তাহাব আবাস গমন করিলেন । ননাতন গোস্বামী গৌডে- 
শ্বরকে সমাগত দেখিয়া সনম গাত্রোথখান পুব্বক যথাযোগ্য অভিবাদন 
পুবঃসর আসন প্রদান কবিলেন। গৌডেশ্বর আসন গ্রহণ পুর্ধক বলিলেন, 
মন্ত্রিন্, কয্সেক দিন তোমাৰ অনুপস্থিতিতে বাঞ্কার্ধোব অতিশয় বিশ্ৃঙ্খণ। 
ঘটিয়াছে। সত্ব সভায় উপস্থিত হইয়! কাঘ্য সকল পর্যবেক্ষণ কব! হউক । 
তখন সনাতন গোপ্ষামী বলিণেন, “বঙ্গেশ্বব, জানার চিত্ত অতিশয় অসুস্থ 
হুইয়1 পডভ়িয়াছে বলিয়াই যাইতে পারি, নাহ। আমি মে এরূপ অবস্থায় 
তাদৃশ গুকতর কাঁধ্য চালাইতে পারি এননত (বাধ করি না।” গৌডেশ্বর 
মন্ত্রীর এই প্রকার উত্তব শ্রব্ণ কবিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্ত ভইলেন, এবং ক্ষণকাল 
নীরব থাকিয়। পুনশ্চ বলিলেন, "বুঝিলাম, যাহাতে আমাৰ বাঁজ্য উৎস্ন্ন হইয় 
যায়, তাহাই তোমাৰ অভিপ্রায় । আমিত কথনই তোমার ধম্মকন্মের বাধক 
হই নাই, তবে কেন তুমি বাজকাধা পরিত্যাগ করিবে? বাজকার্ধ্যও কি 
ধন্ম কন্মেব অন্তর্গত নয় ?£” সনাতন গোম্ব।মী খলিলেন, প্রাজন্, আপনি 
যাহ] বলিতেছেন, তাহ1 সতা, রাজকাধা ধন্মকন্মেরই অন্তর্গত কিন্তু রাজ- 
কার্ধ্য ষে ধম্মেব অন্ত, আমি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধন্মের আশ্রয় গ্রহণে কৃত- 
সন্কল্প হুইয়াছি, অতএব অনুগ্রহ পুর্বক আমাব স্থানে অপর লোক নিযুক্ত 
করিয়া আমাকে অবসব প্রদান করলেই কৃতার্থ হইব 1” মন্ত্রীর শেষ কথ। 
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গুনির়৷ গোড়েশ্বর কিঞ্িৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “তোমার ভ্রাতা! দন্যারন্তায় 
সর্বস্ব নুগ্ঠন করিয়! পলায়ন করিয়াছে, তৃমিও অনুখের ভান করিয়া সমস্ত 
কাজকর্ম নষ্ট করিতেছ। তোমার! কি ধর্মের জন্ত অধর্মাচবণেও কষ্ঠিত হও 
না? রাঞ্জাপরাধ কিপাপ নহে? এঁপাপের কি দণ্ড নাই”? সনাতন. 
গোস্বামী রাজার কথায় অন্তবে বিরক্ত হইয়া গশ্তীর ভাবে বণিলেন, “আপনি 
বাজ্যশ্বর ও স্বাধীন ; ইচ্ছা হইলেই অপবাধীব দও বিধান করিতে পারেন ।” 
এই কথায় গৌভেশ্বব অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া আর োন কথাই ন। বলিম়্। 
চলিয়া! গেলেন । তিনি মন্ত্রীর খাটী পরিত্তাগ করিবাব পূর্বেই মন্ত্রী যাহাতে 
পলাক্মন করিতে ন! পাবেন, এইবপ খন্দোবস্ত করিলেন, এবং মন্ত্রীর মত 
পরিবর্তনের নিমিস্ত যে কিছু উপায় »বলম্বন কব! উচিত বোধ হইল, তাছাও, 
করিলেন, কিন্তু কিছুমাত্র ফলোদয় হইল না, মন্ত্রীব মত পবিবর্তন হইল না। 
তথন গৌডেশ্বর অনন্যোপায় হইয়। ননাতন গোস্বামীকে বন্দী কবিলেন। 

এই সময়ে পৃক্ধ মন্ত্রী পুরন্দৰ বন, যিনি এতাবৎকাল সনাতন গোস্বামীর 
সহকারিতানন নিধুক্ত ছিলেন তিনিই, সনাতন গোস্বামীর কার্ধয চালাইতে 
লাগিলেন। তিনি মন্ত্রিপদের উপঘুক্ত হইলেও, স্মভাবতঃ নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর 
ছিলেন বলিয়। তাহার মন্ত্রণ। অনেক সময়েই কলাণকব হইত না, গৌড়েশ্বর 
ইহা বুঝিতেন। এ পুবনদর বসুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকান্ত বসু গৌডেশ্বরের 
অধীনে কন্দ কবিতেন। ত্াহাব কার্যা ছিল, বঙ্গেশ্বরেব অধিনস্থ উড়িফ্য] 
প্রদেশেব কর সংগ্রহ করিয়৷ গৌডে প্রেবণ কবা। শ্রীকান্ত বহ্ন মন্ত্রী সনাতন 
কর্তৃকই উক্ত কন্মে নিয়োজিত হয়েন। সনাতন গোস্বামীব কারাবানকলে 
উড়িষ্যার করদাতৃগণ খীকাস্ত বস্থুর কোন অসঘাবহারে বিরক্ত হইয়া তাহাকে 
কর প্রদানে অসম্মত হইলে, এ সকল করদাতার সহিত যুদ্ধ অনিবার্ধয হইয়। 
উঠিল। পুরন্দর বন্থ ত্রাতার দোষ গোপন পূর্বক করদাতাদিগকে বলপূর্ব্বক 
আয়ত্ত করিবাব মন্ত্রণা কবিলেন। গৌডেশ্বর পুরন্দর বসুর মন্ত্রণান্থুসারে যুদ্ধ 
যাত্রায় কতসঙ্কল্প হুইপ সনাতন গোন্বামীকে সঙ্গে লইবাব নিমিত্ কারাগৃহে 
যাইক্স। স্তীন্থাকে সমস্ত বৃত্তাস্তহ বলিলেন । সনাতন গোশ্বামী শুনিক়। বলিলেন 
“আমর যতদুর বিশ্বাস শ্রীকাত্ত বস্তুর দোষেই উডিষ্যার করদাতার। কর দেন 
নাই। গোড়েশ্বরের অন্ত কোন বিশ্বপ্ত কম্মচারী যাইলেই কর আদায় হইবে, 
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যুদ্ধেব প্রয়োজন হইবে না। শ্রীকান্ত বস্থুকে কর্ধীস্তরে নিধুক্ত করিনা! তাহার 
পরিবর্তে অন্ত কোন কন্মচাত্ীকে প্রেরণ করিলেই যখন কর আদায়ের 
সম্ভাবন! দেখা যায়, তখন তজ্জন্ত বহুব্যয়সাধ্য ও লোকক্ষয়কর সংগ্রামের 
প্রয়োজন দেখ। যায় না।” গৌড়েশ্বব বলিলেন, “যদি তাহাই হয়, তবে 
তুমিই, ইহার যেপ স্ুবন্দোবস্ত উচিত, তাহা কর।” সনাতন গোস্বামী 
বলিলেন “নবরনাথ, আমার আশা পরিতাগ ককুন।” গৌভের্বর বলিলেন, 
“আমি কখনই তোমাৰ আশা পরিতাগ কবিতে পারব না। কলা তুমি 
কারামুক্ত হইয়! উডিষ্যায় কবাদায়েব সুবন্দোবস্ত কবিবে। এই কথা বলিয়া! 
গৌডেশ্বর চলিস্বা গেলেন। 

এদিকে বর্তমান মন্ত্রী পুরন্দব বস্ত্র গৌভেশ্বরের মুখে সনাতন গোস্বামীর 
মন্ত্রণা শ্রবণ কবিয়?, উহ স্বার্থের পক্ষে হানিজনক বুঝিয়! কৌশলে সনাতনের 
পবামশ ষে নিতান্ত কুপবামশ এবং রাজ্যের বিশেষ অমঙ্গলকর, ইহাই 
গৌডেশ্ববকে বিশেষকপে বুঝাইয়া দিলেন । ছুঃসময় উপস্থিত হইলে, বুদ্ধি- 
মানেরও বুদ্ধিব লোপ হইয়া থাক। পুবন্দর বগ্নুর পবামশই গোঁড়েশ্বরের 
মনোনীত হইল | বাজার অবাধ্য ও বাজকম্মে সম্পূর্ণ অমনোধেোশী সনাতনের 
মন্্রান্থগাবে কার্ধা কবিলে, উডিষ্যাব বাঞ্জা হস্তযাত ভইবাৰ্‌ সম্তাবনা, ইহাই 
গৌডেশ্ববের ধারণা হইল । 'অগতা? যদ্ধ যাজ্জাই দুক্তিযুক্ত বলিয়া অবধারিত 
হইল। গৌভেশ্বব পুবন্দব বর্তকে লইয়াই উডিষায় যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। 
শ্রীৰপ গোস্বামী প্রক্নাগ যাইতে মাইঈতি পাথই এরই সমস্ত ঘটনা বিদ্দিত 
হইলেন। । জম ) 

আস্টামলাল গোঙ্ামী। 
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ভারতীয় কথ।। 


আদিপর্ব-_নায়কগণের যৌবনাবস্থা | 
(১১) 
মনোযোগ- অর্জন । 
একদ। সমস্ত শিষ্য মণ্ডলী নির্জনে সমীপন্থ হইলে দ্রোণ কহিলেন,--“হে 
কুমারগণ । এক অতি অভিলাষত ন্যয় আমার মনোমধ্যে সর্বদা জাগরুক 
রহিয়াছে, যখন তোমরা শক্ত্রবিদ্ান্ব সম্যক পারদশিতা লাত করিবে, তখন 
আমার সেই অভীষ্ট বিষয়টা পূর্ণ করিবে, ইহা সতা কর।* 
অজ্জুন ব্যতীত অপর সকলে মৌনী থাকিলেন। কেবল অঞ্জুনই, 
আচার্ষ্যের যে অভিলাষই হউক না কেন কায়মনোবাক্যে তাহার সাধনে 
প্রতিশ্রত হইলেন । 
অজ্ঞুনের এনপ গ্রগাড় গুরুভক্তি দর্শনে আচাধ্যের গণ্ড বহিয়া আনন্দ 
ধার। বছিল। অর্জুন সব্বাপেক্ষ প্রিয় শিষ্য হইলেন। 
প্রোণের বচন শুনি সব শিষ্যগণ । 
নিঃশবক হইল সবে না কহে বচন ॥ 
অভ্ভুন বলেন করি সত্য অঙ্গীকার। 
করিব পালন, হয যে আজ্ঞা তোমার ॥ 
অজ্ঞুন বচনে দ্রোগ হরিষ অস্তর। 
আলিঙ্িস্া চুঘঘ দিল মস্তক উপর ॥ 
একদা 'প্রদোষকালে অজ্জুন ভোজন করিতেছিলেন, এমন সমস্কে 
বাসুবেগ প্রভাবে প্রদ্দীপটী 1নব্বাপত হইল। কিন্তু এই অন্ধকারে অজ্জুনের 
অতি সাধারধ বন্তর ভোজন কাধ্যের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইল না, চিরস্তন 
তথ্য নিরূপণ ও তাহাতে অভ্যাস হেতু হস্ত বদন ব্যতীত অন্তত্র গমন করিল ন|। 
গভীর মনসংযোগেরবশ। এই অতি সাধারণ ব্যাপারে অজ্জুনের চিত্ত আকৃষ্ট 
হুইল। বুদ্ধিমান পাওুনন্দন ইছাঁর তথ্য নিন্ূপপ করিলেন। চিরস্তন 
অভ্যাসের ফল দেখিলেন। তখন তিনি শরাসন লা অস্ত লক্ষ্যে 
৪ 
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শরনিক্ষেপ অভাস করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জুনের এবছিধ উদ্ভমে 
আচার্য্য যপরোনান্তি আনন্দিত হইলেন । 

[সামা ও সাধারএ ক্রিযাগুলি মনঃসংষোগ পুর্বক ও চিস্তাশীলতার 
সহিত লক্ষ্য করিলেই আমরা অনেক মহৎ ও আবশ্তকী বিষয় জানিতে 
পার্ি। প্রতিবস্ত, প্রতিক্ষেত্র মনঃসংযোগ পুর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণই মহৎ শিক্ষা 
সোপান |] 

গুরুভক্তি-_-একা গ্রচিভ্তা-_-একলব্য | 

অনন্তর আচার্য দ্রোণের অসাধারণ অস্ত্র শিক্ষা কৌশল দেশময় বাপ্ত 
হইয়া পড়িল এবং শত শত রাজকুমারগণ তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণের নিমিত্ত 
আগমন করিলেন, তন্মধ্যে হিরপ্যধন্থ নাঁমক নিবাদ- 
রাজার পুত্র একলব্য 9 শিক্ষাপ্রার্থী হুইক্বা উপস্থিত 
হইলেন) ভ্রৌণাচার্ধ্য কিন্তু একলব্যকে নিষাদতনয় বলিয়া শিষ্যত্বে গ্রহণ 
করিলেন না। অন্ত্রশিক্ষ! বিজ্ঞানে নানারূপ চিত্বশুদ্ধি, মন্ত্র সাধন এবং 
চিত্তবৃত্তি দমনের আবশ্তাক | ফাহার। পূর্বজন্মের স্থকৃতি ফলে ও কর্দানুষায়ী 
ইহুজন্মে উপযুক্ত ক্ষেতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তীহারাই এই শিক্ষার উপযুক্ত 
পাজ্জ ইত্যাদি বলিয়া! একলব্যকে প্রত্যাখান করিলেন। একলব্য কিন্ত 
ইহাতে কিছু মাজ ক্ষুব্ধ হইলেন না -পরস্ত আচার্যের চরণবন্দন। করিয়া বনে 
গ্রস্থান করিলেন। অবণ্যে গমন পুর্বক একটী মৃণ্মন্গ দ্রোণ গ্রতিম। নিম্মীণ 
করিয়া গুরুজ্ঞানে পুজা করতঃ ততলমীপে একাগ্রচিত্তে ধন্থর্বেদ শিক্ষা 
করিতে লাগিলেন। 

দ্রোপাচাধ্য মুখে তবে নিষুর শুনিল। 
দগুবৎ করিস্তা অরণো্ো প্রবেশিল ॥ 
নিষাদের বেশ ত্যজি হৈল ব্রহ্মচারী | 
জটাবন্ধ পরিধান ফলমুলাহারী ॥ 
মৃত্তিকা দ্রোণ এক করিয়া] রচন । 
নানাপুষ্প দিয়া তার করয়ে পৃজন ॥ 
নিরস্তর একলব্য হাতে ধনুঃশর । 
সর্ববনন্ত্র অগ্র হাতে হইল ধন্তপ্ধীর | 


নিষা্তসক্ব--.একলব্য | 
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গ্রকলব্যের এই অত্যাশ্চর্যয গুকুতক্তি, শর! এবং উদ্দেস্ট সাধনে অমী্র্থী 
চৈষ্টী ও একাগ্রচিত্ততার ফল ও তদনুরূপ হইল। কেন না! হইবে এ্কগবোর 
পুরুষকার আছে, উদ্দেঘাগেরও ক্রটী নাই সুতরাং ফল ফলিতেই হইবো। 
গরুকলব্য বাহাজ্ঞানশৃন্ত হইয়া কেবল গুরুভক্তির অফুরস্ত শোতে অস্তর 
অবগাহন করাইয়াছিলেন। লোক সঙ্গ পরিত্যাগ পুর্ক, নির্জন প্রদেশে 
গুরুপ্ররেমমুধধ হইয়! উদ্দেশ সিদ্ধির জন্য অবস্থিতি করিয়াছিলেন-__ 
অন্তর শিক্ষা ভিন্ন অন্ত কামন। পন্রিত্যাগ করিয়াছিলেন-__এই আন্তরিক 
সৌন্দর্য্যের বিকাশে একলব্যেব অভীষ্ট সিদ্ধির পণ উন্মুক্ত হইল। 

'আবার-__জীব ক্রমোরতিশীল। জীবগণের মধো মন্ষযাই সর্ধশ্রৈষ্ঠ | 
ইতর প্রাণীগুলি ক্রমে উন্নত হইয়া মন্ুযাত্ব প্রাপ্ত হয় । মহুষা সস উদ 
প্রকারে কার্য করিতে সক্ষম, সুতরাং শুভাঙ্তভ কর্শের জন্ত তাহারাই পুরস্বার- 
যোগ্য ব! দণ্ডার্ ৷ ভগবস্তক্ত প্রবৃত্তি গুলির সন্বাবহার করিলেই মানব প্রাধাষ্ঠ 
লাভ করে বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর জীবে পবিশত হয়। বিধিদত্ত প্রবৃত্তি- 
গুলির সম্বাবহার জনিত ফলে একলব্যের প্রাধান্ত প্রাপ্তি । গুরু তাহাকে 
শিষাত্বে বরণ করিলেন নাঁ। কিন্তু তিনি ছাডিবার পাত্র নহেন। তিনি 
“বিচিস্ত্যানি বিচেয়ানি বিবেচ্যানি পুনঃ পুনঃ । কুপপস্ত ধনানীব তন্লামামি 
ভবস্তমে ॥৮ গুক-প্রেম-বিমুপ্ধ হইয়। একাগ্রচিত্ততার ফলে তাহার অস্ত্র শিক্ষা 
সম্পূর্ণ হইল । 

একদা কুরুপাগডবগণ আচার্ধা সহ বনে মৃগন্বা করিতে গিক়্াছিলেন, 
একলব্য সেই সময় তাহার বিরলে শিক্ষিত অদ্ভুত বাণ-প্রয়োগ-কৌশল 
(খাইয়া সকলকে স্তম্তিত করিলেন। এরূপ অসাধারণ 
শিক্ষা কৌশলে সকলে আশ্চর্য হুইয়া তৎক্ষণাৎ 
আচাধ্যকে সংবাদ দ্িলেন। ্রোণ অজ্জুনকে সঙ্গে লইয়া একলব্যের সন্ধানে 
বনে প্রবেশ কররিলেন। একলব্য দূর হইতে ইহাদদিগকে দেখির ভ্রোণের 
নিকটবর্তী হইলেন এবং তাহার পাদগ্রহণপুর্বক প্রণাম করিলেন ও 
বথাবিহিত পুক্ত1 করিয়! আপনাকে শিষ্যরূপে নিবেদন পূর্বক কুতাঞ্জলিপুটে 
দণ্ডায়মান হইলেন । দ্রোণ তখন কহিলেন,__“হে বীক্স ৷ ষদি তুমি বাস্তবিধাই 
আমার শিষা হও, তাহা হইলে আমাকে দক্ষিণাস্বরূপ কিকঞ্চিদান্ ক্ষ” 


গুরু ভক্তি । 
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খানার অন্তরে সরুভক্তির প্রবল স্রোত বাহিতেছে, তাহার গুরুকে অধেয় 
কফি কআছে! এফলব্য নিজের বলিতে যাহা আছে সমস্তই গুরুচরণে অথ 
করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। * * * 
“কৃপা করি আপনি আইলে এই দেশে । 
এ দ্রব্য সে দ্রব্য নাহি করহু বিচার ॥ 
দকল দ্রবে।তে হয় গুরু আধকার। 
যে কিছু ষাঁচিল প্রভু সকলই তাহার ॥ 
আজ্ঞা কর গুরু করিলাম অঙ্গীকার ॥” 
ক্তরোপাচার্ষ; কহিলেন, ণ্যদি তোমার অবশ্থ দেয় হয়, তরে আমাকে 
তোমার দক্ষিণ হস্তের অনুষ্ঠটী দান কর।” সত্যরত গুরুতক্ত বীর গরুর এই 
দাকপ-প্রার্থনাক় বিচলিত হইলেন না। কঠোর সংঘমে ও দ্রীর্থকালব্যাপী 
বাগনার ফলে তদীয় চিত্তের যে উন্নতি লাভ হইয়াছিল একলব্য ত্বাঞাই 
দেখাইলেন__অদ্দীনচিত্তে, প্রীফুল্ল অন্তঃকরণে স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতঃ 
বিন বিচারে স্বীয় দক্ষিণ অন্তুষ্ঠ শ্বহস্তে ছেদন পুপ্বক গুরু দক্ষিণ! স্রাপ 
উপহার দিয়া গুরুভক্তিব পরাকাষ্ঠ। প্রদশণ করিলেন। ধন্ত একববা ! ধন্ত 
সাধন! ! ধন্ত গুরুভক্তি। 1! 
“মতোহ্ভাদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি; স ধন্মঃ । 


কম্মকল । 


ভ্রোপাচার্য্ের কিস্ত একলব্যের প্রতি এনপ প্রাণহীন আদেশ বড়ই কঠিন 
বোধ হয়। কিন্ত ইহাতে এক অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষার বিকাশ পাইতেছে। 
পূর্বজন্মের কামনায় ও কর্মের বৈচিত্ত্রা হেতু স্ষ্টির বৈচিত্র্য -_ 


“কন্দ্দ বৈচিত্র্যাৎ স্থষ্টি বৈচিত্র্য” 


মানবের স্থূল শরীর স্থ্টির অঙ্গ! স্থতরাং কন্ম বৈচিজ্ত্যহেতু স্থুলশরীরে 
'বচিন্ত্য বিরাদ্ধিত। কিন্তু এই যে কন্মানুষায়ী স্থল শরীরের নিকৃত্ধি বা! 
'্মধোগ্তি হকস-_তাহা বল পূর্বক অপনোদন হয় না। নুন্দর হইতে ত 
সকলের মনে সাধ, কিন্তু হইতে পারে কি? সে তদৃরের কথা, সকলে 
সর্বাদ] দুস্থ শরীরে থাকিতে পারে কি? শারীরিক স্স্থতা €কাগ 
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করিলেও জরা শত্ত্রণার হবে পরিআাণ নাই। নিজের শরীর, যাহাকে 
সর্বাপেক্ষা আত্ীদ্ বলিয়া মনে হয়, তাহার উপরই আমাদের হাত 
নাই_কর্ম্সুত্রে আমরা এমনই আবদ্ধ । বিজ্ঞান-প্রশ্থত বান ঁধধ 
বান্ধ রোগের উপশম করিতে পারে, কিন্ত ধেবি্কাব কম্মফল জনিত 
মজ্জাগত তান্ার আপনোদনে খাহৃবল প্রাস্সাগ নিক্ষল। কর্ম্মফলে কাক 
ছইলে, হঠাৎ মধূর প্রচ্ছে দেছ আচ্ছাদন করিলেই মযূর হয় না। তবে 
এই কর্শ্ব্জ নিবন্ধন স্থল শরীরে ঘষে অধোগতিক বিকৃতি হয় তাহা 
কিঞ্চিশ্সান্র অপনোদন হয়-আত্ব-তত্ব দর্শন সাহায্যে | এই আত্ধ- 
তত্ব দর্শনে গুরুকপাই একমাত্র উপায়, গুরু বলই একমাঞ্জ ওবধ। 
একলবেোর পুর্ব জন্মের কম্মকলজাত স্থল শরীয়ের কর্ম অনুযায়ী না 
করিক্সা তীহার ক্ষমতার বছ্ভূত কার্ধা করিতে গ্রয়াদী হইলেন। জন্মান্তর 
অপেক্ষণ করিলেন না । যে ফল ভতক্ষণে তাহার অধিকার নাই সেই কফলই তাহার 
থাইতে নিদারুণ ইচ্ছা হইল। একদিকে তাহাব পূর্বকৃত কর্মফল -স্অন্ত 
দিকে অসাধারণ গুরুভক্তি, অমানুষিক ধৈর্যা, অদম্য বাসনা, কঠোর সাধনা । 
কিন্তু স্থল শরীরে যাহ কশ্মফল তাহাব থগণ্ডন হইবে না। শরীর দ্বারা কত 
পাপেক্ক প্রায়শ্চিত্ত শবীপ ত্বারাই হইল - দ্রোণাচার্ধ্য মাত্র সেই প্রায়শ্চিত্ত কর” 
ইবার গুরু আত্ম-তত্ব দর্শন সমুদ্রে একমাত্র কর্ণধার --গ্কক্ তিনি 
গুক্ষ্র কার্ধ্যই করিলেন। এদিকে একজব্যের উচ্চ ক্ষেত্রের মানসিক উচ্চ 
ভাব খুলি তাহার কল্ম ক্ষেত্রেরও উন্নতির সোপান প্রশস্ত করিতে লাগিল । 
যেমন গুরুতক্ি--তেমনই গুরুকপা। ভ্রোণের কাঠিন্ত নহে-অপার 
গুরুকপা। 
“বজাদপি কঠোরাণি ম্বছুণি কুস্থমাদপি ।৮ 
(ক্রমশঃ ) 
শ্রীমনোরঞ্জন সিংহ। 


১৫০ [১৩:৯৪ 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আদর্শাবলী। 


( মাননীরা এনি বেশাস্ত রত 41717010 [06%1৭” হইতে অন্গবাদিত |) 


১। বর্তমীনে তোমরা বিদ্যার্থী হইলেও কতিপয় বর্ষ মধোই সংসারক্ষেত্রে 
অবতরণ করিল! তোমাদিগকে ভারতের ভবিষ্যৎ সংগঠনে হন্তক্ষেপ করিতে 
হইবে। তোমাদিগের পক্ষে কার্যাতঃ উপযোগী হবে বলিয়! এই বক্তু তা 
মালা অভিপ্রেত হইয়াছে । যথাবিহ্িত পে ষাপিত ছাত্বজীবন, দীর্ঘতর 
গাহ্স্থ্য ও সামাজিক জীবনের উদ্ভোগ পর্ব স্বপ হওয়া! উচিন্ত, এবং এই ছাঞজ 
জীবনে যে সকল প্রভাব তোমাদিগের উপর জ্রীডা করে, তাহাদের দ্বারাই 
তোমাদিগের চত্রিঞ্র ৪ তোমাদ্িগের ভবিষ্যৎ গঠিত হইতেছে । তোমাদের 
মানসক্ষেতঅের চিত্ত, তোমাদের হৃদয়সঞ্চিত আশা, তোমাদের ক্রীড়াতৃমির 
গ্রাম, তোমাদের বিগ্ভামান্দরের পাঠ, তোমাদের চতুর্দিকস্থ চিন্তা ও 
মতপ্রবাহ,_এ সকলই শক্তিসংহতি, যদ্বারা তোমাদেব জীবন গঠিত ও 
ভাগ্য রঞ্জিত হইতেছে । তোমরাই ভবিষ্য ভারতেব প্রতিনিধি স্বব্বপ, বং 
তোমাদেব মাতৃভূমির ভাগের সংগঠন বা বিপরিণাম তোমাদেবহই আরস্তাধীন। 
তোমাক্ষিগের আচবণাদি সুপথপ্রবর্তিত ও তোমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতে 
সহায়ত! করণোপযোগী আদশ সমুহ তোমাদের সম্মুখে তুলিয়।! ধরাই আমার 
বালনা; কারণ, ভারতসস্তানগণ ভাবতের প্রতিভা বুঝিতে এবং তাহার 
স্থিতির জন্থ একটা স্্দৃঢ় ও উন্নত মার্গ নিম্মাণ করিতে শিখিলেই, ভারত 
অন্তান্ত জাতির মধ্যে তাহার যথার্থ স্থান পুনর্লাত করিতে পারেন । 

২। কিন্তু এই প্রথম বক্তা আমরা! প্রতীচ্য ও প্রাচ্য এই উভয় 
প্রকারই আদর্শাবলীর প্রতি দৃষ্টি করিব, কারণ, বর্তমান কাঙ্পের অবস্থ। 
' গতিকে আমাদের উভয় প্রকাব আদর্শই বুঝা ও উভয় প্রকারেরই সহিত 
সহানুভূতি থাক! আবশ্টাক। যে পরম পুরুষ ভূমণ্ডলস্থ সকল জাতির ভাগ্য 
চক্রের নিয়স্তা; তাহারই ইচ্ছাবলে এই ভারততৃমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জনপদ- 
বাসিগপের পরস্পর সম্মুখ সাক্ষাৎ হইস্জাছে, এবং অধুনা তাহাদের পরস্পরের 
প্রভাব অত্ৃতপুর্ব শক্তির সহিত ক্রিয়া করিতেছে । তোমাদের তবিষ্কাৎ 


আর] প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আদর্শাবলী । ১৫৯. 


কর্তব্যান্ষ্ঠানে কর্মঠহইতে হইলে তোমরা! পাশ্টাত্য জগৎ সম্বন্ধে, এবং যে যে 
মনোভাব দ্বারা উহা পরিচালিত ও ঘে যে আদর্শ দ্বারা উহা অন্থ্প্রাণিত 
হইতেছে ততসম্বন্ধে, কিছু কিছু বুঝিতে অবশ্ত শিক্ষা করিবে। পাশ্চাত্য 
জগৎ যে চক্ষে পাশ্চাত্য অররদর্শবুন্দ দর্শন করে, তোমরাও সেই চক্ষে উহ 
দিগকে, পক্ষপাতবিকৃত ন। করিয়া, দর্শন করিতে অবশ্তা শিক্ষা করিবে। 

প্রতীচ্য জনপদবাসীর পক্ষে প্রাচ্য জনপদ সম্ধন্ধে কিছু অবগত হওয়া যত 
সহজ, প্রীচ্য জনপদবাসীরু পক্ষে প্রতীচা জনপদ সম্বন্ধে কিছু অবগত হওয়া! 
তত সহজ নহে। ইংরাজের ভূমণ্ডলের সর্বত্রই গতিবিধি, সর্বস্থানই তিনি 
পরিদর্শন করেন, সকল জাতিরই সহিত বসবাস করেন। যগ্ভপি তিনি 
চক্ষুণ্মান ৪ সহীন্ুভৃতিণাল হন, তাহ হহাল বিবিধ জাতি দ্বারা জগৎ কি 
ভাবে দৃষ্ট হইতেছে তাহা তিনি অবগত হইতে পারেন, এবং চতৃদ্দিকস্থ মত- 
প্রধাহ ও চিন্তাআোত বুঝিয়া লইতে পারেন । কিন্তু হিন্দুর পক্ষে ইহু। 
একপ নহে। ইদাশীস্তন কুসংস্কার বশে, (সুুখেল বিষক্ম এই যে এ 
কুসংস্কার ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে এবং আমার বিশ্বাস অচিরেই 
বিল্পপ্ত হইবে ) 'হন্দু তাহার ন্বদেশ সীমা মধ্যেই আবদ্ধ এবং তদ্হিঃস্থ বিশাল 
বিশ্বরাঞোর বঙ্ছিভত। ' অতি অল্পসংখ্যক হিন্দুই গ্রতীচ্য জাতিগণ সম্বন্ধে 
পৃস্তক লিখিত বিবরণ ব্যতীত আর বেশী কিছু অবগত আছেন। হয়ত 
তোমাদের কেহই ইংরাজ ভূমির বাধু সেবন বা ইংরাজ জীবনের, স্পদান প্রবাহ 
কখনও অগুভব কবিবে না । তথাপি ইংলও ও ভ'রতবর্ষ এত ঘনিষ্ট বন্ধনে 
আবদ্ধ হইয়াছে যে একটার অপরটাকে বুঝিবার প্রয়োজন অতীব গুরুতর 
হইক্ষা দাড়াইয়াছে , তোমাদেব ইংবাজদিগকে বুঝিতে এবং ইংরাজদের 
তোমাদ্িগকে বুঝিতে পারা উচিত হইতেছে । এই অভিপ্রায় উপলক্ষ 
করিয়া আমি প্রাশ্চাত্য আদশাবলী সম্বন্ধে তোমাদিগকে কিছু বলিব, এবং এ 
আদশাবলীর ভ্বার। পাশ্চাত্য জীবন ও পাশ্যাতা চিত্ত কি ভাবে গঠিত হইয়াছে 
তাছা। দেখাইয়া! তোমাদিগের সহায়তা করিতে চেষ্টা করিব। 

( ক্রমশঃ) 
শ্রীসাধু সেবক শর্শী। 
































পন্থা । [১৩১৪ 


জীর্ণ পট-থত্ড বাধ। বিমলিন কন্থা অহো। বসন কেবল, 
পান তবে পাণি পাত্র যার, 

সংসার শ্বাশান-জ্ঞানে সন্স্যাসী সেজেছে যেবা অবনী ভিতর, 

হা ধিক । তাহারে! বুকে বিষয় বসতি, কামনা-নিগড় ! 

২১ 

হা] উদব ' তুই সাধু. সস্তোষ সামান্ত শাকে লভিস্‌ ধন, 
শ্রেষ্ঠ তুই হইতে জদসু, 

এ জদি অধিকারধধক বাগ শত নাতি পাবে করিতে পূরণ, 
চিত-কৃক্ষি কি বিপুল হয় 

আশা বাত-বৈক্ষোভিত, কান-উল্মি তবপ্চিত জীবন-জলধি, 

নাহি কৃল, নাহি পাব, সীমাহীন অন্ধকার ঘিরি” নিরবধি | 


৯ ৯ 


নিশ্ব চায় শত মুদ্রা, শতী চাঁয় দশশভ লক্ষ সভম্মেশ, 
লক্ষপতি বাজা করে আশ, 
বাজ “স সমাট হ'তে পুষে বাঞ্তা সদ। চিতে, সমু জবেশ, 
বঙ্গে হাজ্মর অভিলাষ, 
ব্রঙ্ম। চায় বিষুপদ, এইকবপে থবে থবে সজ্জিত বাসনা, 
আশার অবাধ অহ । কে কোথা পেয়েছে কহ ? অনস্ত কামনা ! 
১৩৬ 
অশেষ শোকের খনি, পবিজ্রতা-বিরহিত, পঞ্চভূত ময় 
এ দেহেব কিবা পরিশাম । 
ক্ষণ বিভঙ্গুর অহো।। এছার দেহের পরবে উচিত কি হয় 
ক্ষণতরে আস্থা-সমাধান ? 
কিন্ত এই ছাব দেহ নাহেরি এমন কেহ না করে মমতা, 
৭ নশ্বব কালবর “আমি, আমি” বলি নবরে কবরে মিজ্রত। ! 
৪ 
শুক্র ও শোণিতে গডা এই নর-দেহ মরি । মবণ অধীন, 
গর শোকে সদ। অভিভূত, 


ভাবে] শাস্তি-শতক । ১৬৩ 


রোগের আরাম-ভূমি, জেনে শুনে তবুজীৰ বিবেক-বিহীন 
মারাম্ুধি মান্ধারে মজ্জিত 

হুইয়ে সতত চায় ডুবিতে শুঙ্গারে হায়। বনিত। সংহতি, 

তনয় কামনা করে,  বিষয়-সম্পদ তরে বিচলিত নতি! 

২৫ 

খট্টাঙ্গের প্রান্ত তাগে ওই যে গেরিছ তুমি কঙ্কাল-কপাল, 
পকটি» ধবল দশন , 

বাযু। তার মাঝে পশি?, অষ্টরহাসে পহমি” লন্কমায়া-জাল, 
শোন, শোন কহে কি বচন :-_ 

“কোথা সে বদন বিধু ? কোথা সে অধব মধু? মৃদুল আলাপ ? 
“কোথা কাম-ধনু সম উক্ুভর্গ মনোরম, কটাক্ষ-কলাপ ? 
২৬ 
মুনি-অন্থকরনীক্স একটি রহহ্যব-কথা োন্‌ তোরে বলি, 
মারে মার হরস্ত জদয়। 
যেওনা নারীর পাশ পরোন' প্রণয়-ফাঁসপ কামনায় গলি+, 

কামিনীরে করোনা আশ্রয়, 


হানিয়! নয্ন-বান শাস্তিরপ তন্র-ত্রান কার বিদারণ, 

ক্ষিপ্রবেগে পশিঃ চিতে প্রাণমন হরিপাক্ষী করয়ে হরণ! - 
* ৭ 

পরশ-রদিক যত পুরুষ বাসন হত মতি কাম-মাদ 


কাণ কাশা পাগলের প্রায়, 
মাংস-পিও্ড অতি ৩৮৬, শাঁব? তাহ কুচউচ্চ, মদন-সম্পদে 
আলিঙ্গনে ধবে বুকে তায় । 
ল।লা-ক্রি্ নারী-মুথে চুধ্ধন করয়ে সুখে ভাবি সুধাধার, 
অমেধ্য ক্রেদাপ্ পথে বমে পুন জষ্ট চিতে,-_একিরে বিকার ! 
[ “বিবেকোদয়” নামক প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত | ] 


শ্রীভূজঙ্গধর রায় চৌধুরী । 


চি 
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কর্মভোগ। 


আমরা জানিয়াছি যে কন্ম করিলেই তাহার ফর্জভোগ করিতে হদ। কর্ন 
দ্বিবিধ , পুণ্য ওপাঁপ। পুণের ফল সুখ, পাপের ফল ছুঃখ। সেই জন্ত 
পতঞ্জন়্ি যোগ স্প্রে বলিয়াছেন, 
তে হ্লাদ পরিতাপ ফলাঃ পুণ্যাপুপা হেতুত্বাৎ। 
[সাধন পাদ, ৯৪] 
ইহার ব্যাস ভাষা এইবপ, 
তে জন্মাঘূর্ভোগাঃ পুণা হেতৃকা? স্থথফলা অপূণ।হেতকা হুংখ ফলা হতি। 
অর্থাৎ 'জীবের ভোগাদ্দি পুপ্যজনিত হহলে স্কুথফল এবং পাপঞ্জনিত 
হুছলে তুঃথ ফল ।” 
মহাভারতের শান্তি পব্বে উক্ত হইয়াছে,__ 
বা! ফ্থ। কম্মঞ্চণং হল্!্থ ক্রেতা য়ং কন্মফলে নিিইং ! 
তথা তথাম্ং গুণ সংপ্রযু £ শুভাশুভং কম্মফলং ভূনক্তি ॥ 
মহাভারত, শাস্তিপর্বব, ২০১২৩] 
ফলাসক্ত জীব ফলাকাতক্ষী হচষ। "ঘমন প্যমন কল্ম কবে, তাহার কান্মের 
প্রকৃতি অন্ুপারে দে সেইবপ শুভাশুভ ফল ভোগ করে অর্থাৎ, স্গকৃতের 
ফলে তাহার সুথভোগ হয়, এবং হুক্কতের ফলে দ্খাভাগ হয় । 
অত এব, স্থখলাতের একমাত্র উপাক্ ধন্মাচরণ, 'এবং দুঃখ অধন্মাচরণের 
অবশ্ঠনম্ভাবী ফল। সেই অন্ত প্রাটানেরা বলেন, 
স্গথং হি জগতামেকং কাম্যং ধম্মেন লভ্যতে । 
জগতের একমান্ত্র কামনাব বস্ব মে সুথ, তাহা ধন্মের দ্বারাই লাঙ হয়।' 
মহাভারতকাবও এগ মন্মে বলিয়াছেন,-- 
নাবীজাজ্জ।য়তে কিঞ্চিত নাকত্বা স্বখমেধতে । 
নকতৈবিন্দতে সীধাং প্রাপা দেহনয়ং নরঃ | 
[মহাভার্ত, শ্াস্তিপর্বব, ২৯১১২] 
“বীজ না হইলে অন্কুর হয় ন|, স্থকৃত বাতিরেকে স্ুথ হয় না । দেহধারী 
জীব স্থকৃতেরই ফলে সুখ ভোগ কবে", এবং দুষ্কৃতেব ফলে ছুঃখ ভোগ কৰে। 
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এই ক্ম-তত্ব হৃদয়ঙ্গম কবিলে মাছ্ষ আর স্থখলাভে উৎফুল্ল এবং দুঃখ 
লাভে ডদ্বিপ্ন হয় না। কারণ, সে তখন বুঝিতে পারে যে, সে আপনি পূর্ব 
পুর্ব জন্মে ্বহন্তে যে বীজ রোপণ করিয়াছিল ইহ জন্মে তাহারই ফল 
ফলিতেছে মান্র। ডে'গ ভিন্ন বখন কম্মের ক্ষয় নাই--( শুভাশুভঞ্চ ঘৎ 
কর্খাৎ বিন! ভোগাৎ ন তদ্ক্ষয়ঃ - বক্ষবৈনর্ত পুবাণ ?, তখন ছুঃখভোগে ধার 
শোধ হইল খলিয়া প্রফুল্ল হওয়াই চিত, কাবণ, যাহার যেখণ মাছে, 
উত্তমর্ণ সুদ সমেত তাহার শেষ পাই অবধি উতুপ কবিবেই কবিবে। 
এই যে স্থরুত দুষ্কৃত, ইহাব ফলভোগ কখন হয়? যে জন্মে সেই সমস্ত 
পূপ্য পাপের মন্ুষ্ঠান করা যায়, সেই জান্মই ভয়, অথবা জন্মাস্তরে ? এ 
প্রশ্্ের সাধারণ উত্তর এই যে, সে জন্মে হয় না, পরজন্মে হয়। সেইজন্ত 
যাহাকে ক্রিয়মাণ কম্ম বল! হয়, অর্থাৎ ইহ্জান্ম কত কম্ম, তাহাব আর একটা 
নাম “মাগামী” । আগামী আর্থ যাহার ফল এখন হইব না, পরে হইবে । 
ভগবান মনও বলিয়াছেন “ফলতি গৌরিব" | কনম্ম ফলে কিরূপ? গোৌরিব। 
গো অর্থে প্রথিবী ' প্রথিবীতে যেখপ বাজ বপন করিলে তাহা সগ্ভসগ্ভই 
ফলবান্‌ হয় না, কিপ্তু কালসহকাবে £সহ বীজ অস্কুরিত বাঁদ্ধত, পুম্পিত ও 
সুকুলিত হয়া পরে ফল প্রসব কবে, কথ নন্বঙ্ধেও দেইবপ। কম্মের ফল 
সাধারণতঃ ইহজন্মে ফদে না, পবঞ্গন্মে ফলিয়া। থাকে । তবে কন্মা যদি 
উত্কট হয়, তবে তাহার ভোগ ভহ্জান্মুতই হৃগিতে হয় তা” দেকম্ম পুণ্যই 
হউক আর পাপই হুউক। “সহ্চ্ন্ত শাক্সকানববা ল্িয়াছেন, 
অতুাৎকট পুণা পাপৈ পিহৈব ফলনশ্্তে | 
'পুপ্য কিম্বা পাপ ২কট হহলে, তাহার ফপ উহজন্বোভ ভোগ করিতে 
হয় ।” 
এই মন্দ পতরঞ্জলিও ধাঁলয়াছেন, 


ক্লেশমূলঃ কণ্মাশয়ো দৃষ্টাদৃ কঃ বেদনীয়ই। 
|যোগস্জ, মাধনপাদ, ১২] 
কণ্মাণয় অর্থে ধন্মাধন্ম। ৬৯ ধম্মাধম্ম নাগ দ্েষ, মোহাদি মূলক ; 
এবং ইহাদের ফল দৃ্ (ইহ )জন্ে কিশ্বা অদৃ্ি (পর ) জন্মে প্রকাশিত হয়।* 
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এই স্যত্রের ব্যাসভাষ্য এইরপ,__ 

তন্ত্র পুণ্যাপুণ্য কম্মাশয়ঃ কামলোভমোহক্রোধপ্রভবঃ স দৃষ্ট জন্না বেদ- 
নীয়শ্চা দৃষ্ট জন্ম বেদনীয়শ্চ 1 তত্র তীব্র সংবেগেন মন্ত্র তপঃ সমাধিতিঃ নিবন্তিভ 
ঈশ্বর দেবত! মহষি মহান্ভাবানাম্‌ অরাধণাদ্‌ খা যঃ পরিনিস্পম্নঃ স সন্ভঃ 
পরিপচাতে পুণ্যকর্মাশম ইতি ' তথা তীত্র ক্লেশেন ভীতবাধিত কপণেষু 
বিশ্বাসোপগতেষু বা মহান্ুভাবেনু বা তপস্থিধু রুতঃ পুনঃ পুনরপকারঃ স 
চাপি পাপকন্মাশয়ঃ সন্ত এব পরিপচাতে ৷ 

অর্থাৎ, “এই যে ইহজন্মরুত পাপ পুণ্য যাহাদের মুলে কাম ক্রোধ লোভ 
মোহ ইত্যার্দি- ত'হাব ফল ইহজন্ম বা জন্মাস্তার ক্তানা ষান্ন। উতৎ্কট পুণ্য 
সগ্ভই ফলবাঁন্‌ হয; যেমন আত্যন্তিকভাবে মন্ত্র তপস্তা সমাধির অনুষ্ঠান 
অথব1 ঈশ্বর, দেবতা, খষি কিন্বা মহাত্মাব আরাধনা । এইরূপ উতৎ্কট পাপের 
সগ্ভ ফল ভোগ হয়, যেমন পীডিত ভীত আর্ত ম্মরণাগতের প্রতি অত্যাচার 
অথবা। খষি তপস্বীব্র প্রতি অপকার । 

এই তত্ব বিশদ করিবাব জঙ্ঠ ব্যাসভাষ্যে ওইটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে; 
নহৃষ ও নন্দীশ্বব। নভ্্ষ হইন্তজরত্ব পদ লাভ করিক্পা অভিমানে একপ অন্ধ 
হইয়াছিল যে সে অগস্জ্য প্রভৃতি খধিদিগকে 9 নির্যাতিত করিতে কুষ্তিত হুয় 
নাই। সেই উৎ্কট পান্পর ফাল তাহার সগ্ঘ অজগর দেহ লাভ হয়! এইরূপ 
নন্দীশ্বর দেবদেব মহাদেবেধ এরূপ উতৎকট আরাধন! করিয়াছিল, যে তাহার 
মনুষ্য দেহের পরিবর্তে ইহজন্মেই “দবত্ব লাভ ঘটিয়াছিল। প্রাচীন শাক্সগ্রস্থে 
এইরূপ অন্টান্ত দষ্টান্তেব বিবরণ পাওয়া যাঁয়। যেমন রামায়ণে দশরথ ও 
সিন্ধুমুনি ঘটিত বৃত্তান্ত । দশরথ মৃগভ্রমে শব্দভেদী বাণে অন্ধমুনি-দম্পতির 
গকমাত্র সম্বল বালক দিন্ধুকে বধ করেন, এই উৎ্কট পাপের ফল সেই জন্মেই 
তাহাকে ভে।(গ করিতে হইম্াছিল। তিনি পুত্র রামচন্দ্রের বনগমনের শোকে 
অকালে মৃতুমুখে পতিত হন। রাষায়ণে লিখিত আছে যে, এরূপ হইবার 
কারণ, তাহার সিষ্জুবধ জনিত উৎকট পাপ। এইরূপ মহাভারতের বনপর্ধোক্ত 
সাবিত্রীর উপাখ্যানে আমরা উতৎ্কট পুণ্যেব সগ্তয ফল ইহজন্মেই ফলিতে 
দেখিতে পাই। সাবিজ্রী যখন সত্যবান্কে মনে মনে বরণ করিবার পর 
পিতার অনুমতি লইবার জন্ত রাজধানীতে প্রতিগমন করেন, তখন দেবধি 
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নারদ ঘটনাক্রমে তীহার পিতার নিকট উপস্থিত ছিলেন । খধি সত্যবানের 
নাম গুনিক্া সাবিষ্ত্রীকে এই বিবাহ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্ত সবিশেষ 
অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে, সত্যবান্‌ অশেষগুণে গুণান্বিত হইলেও 
অল্পায়ুঃ; তাহাকে বিবাহ করিলে বৎসরাস্তে সাবিত্রীর বৈধব্য অনিবার্ধ্য। 
কিন্তু সাবিত্রী তাহার কথায় প্রতিনিবৃত্ত হন নাই। তিনি দৃঢ়তা সহকারে 
বলিয়াছিলেন যে, তাহাকে যখন মনে মনে বরণ করিয়াছি, তখন তিনিই 
আমার পতি ; আর কাহাকেও এ শরীব দিতে পাবিব না। পরে সতাবানের 
সহিত সাবিক্রীর বিবাহ সম্পন্ন হয়। কিন্ত খষির দৃষ্টি অভ্রাস্ত, তিনি দিব্য 
চক্ষে সাবিত্রীর যে বৈধব্য দেখিতে পাইয়্াছিলেন, বতসরাস্তে তাহাই ফলিল। 
অকালে সত্যবান কালের কবলিত হইালেন। বম্‌ তাহার অন্গষ্ঠমাজর বারণ. 
দেহ পাশে আবদ্ধ করিয়া লইয়া! চলিল। কিন্তু সাবিজতী এই বতসবের মধ্যে 
বে তীব্র ব্রত ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া! অতুযুৎকট পুথা অজ্জন করিয়াছিলেন, 
তাহ? তো নিক্ষল হইতে পারে না। সেই পুণ্যপুঞ্জের ফলে তাহার আনৃষ্ 
জনিত বৈধব্যের খণ্ডন হয়! গেল। সত্ভাবান্‌ পুনজ্ীবন লাভ কবিয়া সাধবীর 
সহিত মিলিত হইলেন । 

বিষুপুরাণোক্ত পরব চরিত্রেও আমবা এই সতোর সাক্ষাৎ পাঁট। প্র 
বিমাতার বশ পিতার আদর হইতে বঞ্চিত ছিলেন । একদিন পিতা তাহাকে 
ক্রোড়ে লইয়া! বিমাতার গঞ্জনাব ভাগী বরিয়াছিলেন। ইহাতে শিশত পরব 
মন্্ীহত হহয়!,আপন মাতার সদনে যান। মাত। অনেক সান্ত্বনা করিয়া 
বৃঝাইয়া দেন যে জীব উহজন্মে জন্মান্তর-রুত পাপপুণ্যের ফল ভোগ কৰে। 
বহার পুণ্য আছে সেই সিংহাসনে বসিতে পায়। দুর্ভাগার পুণাহীন পুত্রের 
এ দুরাকাজ্ষা1] কেন ? ইহাতে পূব গব্ব সহকারে বলিয়াছিলেন, যে যদি 
পুণ্যের ফলেই উত্তম স্থান লাভ হয়, শবে তিনি এমন পুধাপুঞ্জ অর্জন 
করিবেন এবং তাহ।র ফলে এমন সর্বোত্তম স্থান অধিকার করিবেন যে তাহার 
পিতাও সে স্থান কথন পান নাই। 

ইচ্ছামি তদহং স্কানং বল্পপ্রাপ পিতা মম | 

ধরব কার্যে তাহাই করিলেন । তিনি পদ্মপলাশলোচন হরির এঁকাস্তিক 

তাবে 'রাধন) করিয়। সর্ধোভম ধবলোক, যাহ। দেবতাদিগেরও চিববাঞ্চিত, 
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তাহাই পাপ্ত হইলেন। এইরূপে উতৎকট পুণোর ফল ইহ জন্মেই ফলিল। 
অবস্তা এ সকল দৃষ্টান্ত সাধারণ নিয়মেব ব্যতিক্রম ও ইহার অতুযুৎকট পুণ্য 
পাপের নিদর্শন । সাধাবণ নিয়মে এক জন্মের পাপ পুণ্োর ফলভোগ পর 


জন্মেই হুয়ু। 
হ্ীহীরেন্্রনাথ দত্ত । 


11তিভা । 


কয়েক বংসর অবধি স্ম্মা জগ'তব কতকগুলি অলৌকিক ঘটনাবলীর 
প্রতি পাশ্চাতা বৈক্ঞানিকগাণ্ব মানাযোগ আর্ট হইয়াছ। বিলাতে, 
আমেরিকায় ও অগান্য স্থানে ১৮১৮ 001 1255111051 180528100০৭ নামক 
অনুপন্ধান-সমিতি স্তাপিত ভইয়াছে | পণ্ডিতবব মাঞারল 16০।5) এই সমিতি- 
সংগৃহীত ঘটনাবলী হইতে প্রতিভ' সম্ধন্দে মে তত্বে উপনীত হইয়াছেন, 
তাহারই কিঞিঃৎ পরিচয় দেয়া বন্তমান গ্রবান্ধব টক্ষেশ্া | 

মায় বলেন মানব মাত্রেব এক একটি আত্মা আছ-- এই প্রাচীন মত 
আম স্বীকাব কিতে বাপা হইতো । দেহ ও মনেব উপর হহার আধিপতা 
অসম্পূর্ণ ও অস্তিব। ভইটী দাব পিনা ইভাব শক্তিআাত প্রবাহিত হয়। 
প্রথম দ্বার আমাদেব জাগত চৈভন্ত) ১২011)171110111771] ০171186108াঘা)০৯৭ ) 
এবং দ্বিতীয় দ্বাব পচ্চন্গ চৈতন্য (05 0011120) ৮] 007050670851)68৭ 71 অর্থাৎ 
মানবের ছুইটি চৈতন্ত আছে--ক্াথত € গ্রচ্ষন্ন বা প্রকট ও অপ্রকট। 
জাগ্রৎ চৈতন্ত ক্ষদ্র। প্রচ্ছন্ন চৈতন্ত বিশাল । এরই বিশাল চৈতন্তের যে 
ক্ষুদ্র অণ্শটুকু আমাদের স্কুল মন্রিসব মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে 
তাহাই আমাদের প্াগ্গত চৈতন্য, নানবেব আত্মা এট উভয় চৈতন্তাকই 
নিয়মিত ও পরিচালিত কবে। (1) 


(1) 2মা০৮7))৮ 1501 101001600115 লি] 1080 51001) 06 010 019 
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এই প্রচ্ছন্ন চৈতন্টের কোন অংশ যদি অলক্ষাতাবে ও অজ্ঞাতলারে জাগ্রৎ 
চৈতন্তে ভাসিক। উঠে--জাগ্রৎ চৈতন্ভের বিষয়ীভৃত হয়, তাছাকেই আমক্সা- 
প্রতিভার উদয় ( 1175101780190 06 090103 ) বলি। আমাদের চেষ্&1 বিন! 
কত স্থন্দর স্বন্দর ভাব, কত উচ্চতর জ্ঞান এই প্রচ্ছন্ন চৈতন্তে সঞ্চিত হইতেছে 
তাহা! আমরা জানিতে পারি না, কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁহাদের ছুএকটি 
ফোয়ারার স্তাঁয় জাগ্রৎ চৈতন্তে উখিত ভয় । ইহারহই নাম প্রতিভার উদ্দয়। (2) 
প্রচ্ছন্ন চৈতন্তের শক্তি সকল মানবে কতক পরিমাণে আছে। এই 
শক্তিকে ধিনি যতদুর জাগ্রৎ জীবনেব কাধো লাগাইতে পারেন তিনি ততই 
প্রতিভাবান্। অতএব প্রচ্ছন্ন শক্তিনিচয়কে জাগ্রৎ জীবনেব কার্যে লাগাইবার 
সামর্থাকেই প্রতিভ। বলা যায়ু। (3) 

শুভ্র আলোক বিশ্লেষণ করিলে বিভিন্নবর্ণাআঝ্ক একটি আলোকস্তর 
(91১66$/01) পাওয়া! বায়ু । এই স্তর অবিচ্ছিন্ম নহে। ইহার মধ্যে মধ্যে 
অনেক আলোকশৃগ্ত রেখা (1511, 100০8) থাকে । এই আলোক-স্তরের 
সাতটি বর্ণ সাধারণ মানবের দৃষ্টগোচব হইয়া থাকে । কিন্ত তাই বলিয়া 
কেহু যেন মনে না করেন যে এ সাত্তট বর্ণ ভিন আর বর্ণ নাই। বাস্তবিক এী' 
দৃশ্ত আলোঞ্-মুতরেব উপরে ও নিয়ে নানাবিধ অসংখ্য বর্ণ রহিয়াছে । সাধারণ 
মানবের প্রত্যক্ষীভৃত না হইলেও ইহাব কতক অংশ কোন কোন মান্থষের 
দৃষ্টিগোচর হইতে দেখা যামু । আবার আর এক শ্রেনীর মানব আছেন 
ধাস্থারা আলোক-স্তরের মদৃপ্তাংশ দেখিতে পান ন। বটে, কিন্তু দৃশ্ঠ অংশটুকু 
সাধারণ মানবাপেক্ষ। অনেক উজ্জল দেখেন এবং আলোক শূন্ত রেখার স্থানে 
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আলোকরেখা দেখিতে পাঁন। মায়ার্স বলেন “মনে করুন এই দৃষ্ঠ আলোক- 
স্তর আমাদের জাগ্রৎ চৈতন্যেব বিষয়ীভূত জগৎ, অদৃশ্ঠ আলোক-ন্তর প্রচ্ছন্ন 
চৈতন্তের বিষয়ীভূত জগৎ _ প্রথমোক্ত অসাধারণ মানব (দিনি অনৃষ্ঠাংশ 
দেখিতে পান ) সুক্মাজগদ্দশা (01411050) ) এবং শেষোক্ত জসাধারণ মানব 
প্রতিভাশালী।” অতএব 019116)৮70 এবণ 0০17189 এর মধ্যে প্রভেদ 
এই যে একজন জাগ্রৎ চৈতান্তব অতীত বা অবিষয়ীভৃত প্রদেশ দেখেন 
অপর এই জাগ্রৎ চৈতন্যেব বিষয়ীভূত পদার্থই দেখেন বটে, কিন্তু গভীর 
ভাবে নৃতন আকারে । মলক্ষে ও অবাঠচিত ভাবে গ্রচ্ছন্নটৈতন্ত হইতে 
আলোক-বন্তা আসিয়া তীহার মনকে প্লাবিত করিয়া দিতেছে এবং সেই 
আলোকে সাধাবণেব অন্দক[রমঘয় স্থানগুলিও তাহার নিকট স্থুস্পষ্ট ও উজ্জল । 
০11750)2111 জ্ঞাতভাবে প্রচ্ছন্নজগতের কিয়া দেখিতে ও শক্তি ব্যবহার 
করিতে পারেন, 0391)105 অজ্ঞাত ভাবে তাহা করেন। 

উদ্বাহরণ স্বরূপ তিনি কতকগডাল বালকেব উল্লেখ করিয়।ছেন। ইহছার। 
কঠিন কঠিন অঙ্ক অসাধারণ পে কসিতে পারিতেন। দশ বধীয় বালক 
বিদারকে (131061) প্রশ্ন কবা হহল “সতর হাজার আট শত একবটির 
(১৭৮৬১ ব) উৎপাদক (17০001১ কিকি 1? বালক তত্ক্ষণাৎ বলিল “৩৩৭ 
এবং ৫৩৮ ডেদ্‌ 7)%০০ ) নামক এক ব্যক্তিব যাবজ্জীবন এই শক্তি ছিল। 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে তিনি এবপ স্থুলবুদ্ধি ছিলেন গে স্হস্্র চেষ্টা করিয়াও 
তিনি গণিতের যোগ বিয়োগ পর্যন্ত শিখিতে পাবেন নাই, অথচ সত্তর লক্ষ 
হইতে আশি লক্ষ (৭*০০০০০ হইতে ৮০০০০০০) পর্যন্ত যাৰতীক্স সংখ্যার 
ফ্যারর নির্ণয় করিয়া গিয়া গণিত শাস্ত্রের পরম উপকার সাধন করিনা! গিয়া- 
ছেন। সিসিলি দ্বীপ নিবাসী এক মেষপালকেব দশ ব্ষীয় পুগ্ধে মাঞ্জিনামিল্‌ 
( 1181027910816 ), গণিতজ্ঞ মারাগোব্র নিকটে আনীত হইলে, আরাগে। 
নিম্নলিখিত প্রশ্ন করিলেন । ১ম-_পসাইন্সিশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার চারি 
শত ষোল”ব (৩৭৯৬৪১৬ রব) ঘনংল কত ?” 'আধ মিনিটের মধ্যে বালক 
উত্তর করিল “১৫৬1” হয প্রশ্ন--“সেই বাশিটি কত যাহাব খন এবং বর্গের 
পাঁচগুণ একত্রে তাহাব ৪৯ গুণ এবং ৪০ এর সমষ্টিব সমান হঠবে? অর্থাৎ 
বালককে প্রকারাস্তরে অ৩+৫অ২-৪২অ-৪০-০ এই ঘন সমীকরণটি 
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সমাধান করিতে ৰলা হইল। এক মিনিটের মধ্যেই বালক বলিল *৫*। 
ওয় প্রশ্ন। আটাশ “কাটি চর্বিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজাব ভছুশো উন পঞ্চাশেস্ 
(২৮২৪৭৫২৪৯র) দশম মূল কত ? উত্তব-_-“৭” ইত্যাদি । কিরূপে উত্তপ্ন 
করিত জিজ্ঞাসা করিলে কিছুই বলিতে পারিত ন1। £ই পর্যন্ত জান! যাস 
যে মস্তিষ্কের চালনা বাতীত কোন অজ্ঞাত টপায়ে তাহাদেব মনোমধ্যে উত্তর 
উদ্ধিত হইত ৷ 

পূর্বোক্ত বাঁলকগণেব মনে অজ্ঞাত উপায়ে যেমন উত্তর উদিত হইত, 
সেইবূপ ফেহু কেহ “কালের' 'ও “ভারের” যাথার্থা উপলব্ধি করিতে পারেন। 
কিগ্টন (171507) ) একদিন ভ্রমণ কবিতেছিলেন । সময কত তাহার জান 
ছিল না। হুঠাৎ তাহাব মানস-চক্ষ সমীপে £ক বুহদাকার ঘডী উদিত হইল 
এবং ইহাব বড বড় কৃষ্ণবর্ণ কাটা দ্বাবা দেখিলেন ঠিক ১১২৫ মিনিট হই- 
পাছে । তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল ইহাই ঠিক সময় এব নিজের ঘড়ী 
খ্ুলিয়৷ দেখিলেন তাহাই প্রকৃত বটে। শাহার পিতার চন্মের ব্যবসায় 'ছল। 
চ্ম্ের বস্তাগুলি ওজন করিয়৷ হাঁটে পাঠাইীতে হইত। আনক সময় ওজন 
কল্সিবার পূর্বেই উহার ভার হিগ্টনেব মনে স্বতঃই উদ্দিত হইত। একদিন 
এট] বস্তা দেখিব? মাত্র তাহার মনে হইল (কে যেন বলিয়া দিল) ইহার 
ভার ৮৭৪ পৌও্ড এবং পবে ওজন করিয়া “দখ। গেল তাহাই যথার্থ বটে । 

কলাবিগ্যা (21৮৭) বথা কাবা, সঙ্গীত-বিছ্যা, চিত্রবিষ্ঠা, স্থাপত্য, তান্বর্ধ্য 
প্রন্তৃতিকে 'অবশ্ত মায়ার্স প্রতিভার বিকাশ বলিপ্পাছেন। প্রতিভাশালী খ্যক্তি 
গণ প্রচ্ছন্ন জগতের যে সকল সৌন্দর্যা «শন, শ্রবণ বা অন্কুভব করিয়া, ভাঘা, 
স্বর ব1 তুলি, বাটা প্রভৃতির সাহাযো প্রকাশ করেন তাহাই প্রকৃত কল] 
(জালে )। ঘসে মেজে যেমন রূপ হর ন!, তেম্নি খেোট খুটে কেহ কবি, 
চিত্রকর বা সঙ্গীতজ্ঞ হইতে পারেন ন1। (4) কবি ৬৬০৭১০1৮, এক 
স্থানে বলিয়াছেন “50076 1001) [17550 11) 010 57005105000) 0011- 
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[01010 1106 ৬0705 171511% [011 015 5০৪.৮ মায়ার্ঁ বলেন ইহাই 
প্রন্কৃত 2701815 দ্রিগের লক্ষণ--বিন। চেষ্টায় বিনা ক্লেশে, কোন এক অজ্ঞাত 
প্রদ্ধেশ হইতে সৌন্দর্য্য গুলি পূর্ণভাবে সজ্জিত হইয়া! মানস-পটে উদ্দিত হইবে 

জড়বাদী ও নান্তিকদিগের মধ্যে এক শ্রেশীব লৌক আছেন ধাহার! বলেন 
প্জীবন-সংগ্রামের ঘাত প্রতিঘাতেই জীবানু (70101018৭07 ) ক্রমোরত হইয়া 
মন্থৃষ্যে পরিণত হইয়াছে । ম্থতরাং জীবন-সংগ্রামে টিকিয়! ধাকিবার জন 
ঘেসকল শক্তি ও গুণের প্রয়োজন তাহাই একমান্র সাব বন্ত। কবিত্ব, 
সঙ্গীতাদি কলাবিদ্ভা জীবন-সংগ্রামে কিছুই সহায়তা করেনা । অতএব ইহ? 
দের কোন প্রয়োজন নাই । ইহারা ১০-১:০৩৬০৮ মাত্র অর্থাৎ আবশ্বকীয় 
বস্ত প্রস্তুত কবিবার সময় যেমন তংসঙ্গে কতকগুলি অনাবস্ত কীয় বন্তও 
স্বত:ঃই উৎপন্ন হয়, ইহারা ৭ তদ্দপ 1” ইহার উত্তৰ মায়ার্স বলেন, “কোন 
উড্ডয়নশীল প্রাণী যৃত্তিকার উপবে একটি ডিশ্ব প্রসব করিয়া! গেল। এডিম 
হইতে একটি কীট জন্মিল। কাটটি অন্যান্ত কীণ্টর স্থায় মাটির উপর বুকে 
হাটয়া বেডাইতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহার পিাঠব উপব ছোট ছোট হুইখানি 
ডানা দেখা ধিল। এখনও কিন্ত স উডিতে পারেনা, অন্থান্ত কীটের স্তান্ধ 
বুকে হাটিয়া জীবন-সংগ্রাম কবিতেছে। কাটগণ হয়ত ভাবিবে 'পিঠের উপর 
এই দুখান। আবার কি? জীবন-সংগ্রামে ইহাঁদেব তো! কোনই প্রয়ো- 
জনীয়ত নাই, অতএব ইহাবাহ '্ 7৮০-])০0710৭. | কিন্ত ইহারাই এ 
কীটের গগন-বিহারর পুর্ব চন! কবিতেছে । ঠিক সেইবপে এই পার্থিব 
জীবনে প্রয়োজনীয় না হইলেও কলাবিগ্ঠা (21৭) কোন উচ্চতব জীবনের 
পূর্বাভাস দিতেছে ইহা কি অসম্ভব? যাহার পূর্বে কখনও দাবা থেলা 
দেখেন নাউ এবং সবে উহার প্রথমাবস্থা দেখিতেছেন, তাহারা মনে করিতে 
পারেন বড়ে গুলি লইয়াই থেল। এবং পশ্চাতে থে গুলি অবস্থিত (রাজ দাবা 
* প্রভৃতি ) তাহাদের কোন চাল নাই, কেধ্ল শোভা সম্পাদনার্থ রক্ষিত হই- 
য্াছে। কিন্তু খেল অগ্রমব হইলে দেখিতে পাইবেন তাহাদের দ্বারা কত 


| , গুরুতর কার্য সাধিত হয়) আমাদেব জীবনেও সেইবপ যে সকল শক্তি 


আপাততঃ নিশ্রয়োজনীয় পাধ হইতেছে কারে তাহাদের দ্বারাই আুগভীব্ ও 
উচ্চতব উদ্দেশ্া সাধিত হই 1” 
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ষাক়ার্স বলেন মন্থুষ্য মাত্রের এক একটি আত্মা আছে এবং সমগ্র জগতের 
আক বিরাট আত্মা আছে। জীবাত্মা জগদাত্মা হইতে জ্ঞান, শক্কি, সৌন্দর্য্য 
গ্ুভৃতি গ্রহণ করিতে পারে । কিন্তু জীবাত্মার জ্ঞান ও শক্তিব পরিমাণ কি, 
জগদাত্মা হইতে কি পরিমাণে গ্রহণ করিতে পারে বা তাহার সীমা আছে 
কিনা আমর] প্লানিনা। (5) এই জীবাত্মার ছুইটি অংশ--প্রকট এবং. 
অপ্রকট ( 591918111017)9] ৪110 90701100172] )1 এই প্রকটাংশ আমাদের 
জাগ্রৎ চৈতন্ত এবং ক্ষুত্র। অপ্রকট অংশটি বিশাল এবং ইহাব শক্তি কতদৃর 
আছে এবং কিরূপেই বা তাহাৰ উৎপন্ন হইল আমরা জ্ঞাত নহি। (6) কিন্ত 
বীনার়া বলেন মন্কৃষ্যের যাবতীয় শক্তি জীবন সংগ্রামে টিকিয়। থাকিবার জন্ত 
উৎপন্ন হুইক়াছে, তাহাদের সহিত মায়ার একমত নহেন। তাহারা বলেন, 
“জীবের ইতিহাস হইতে দেখা যায় যে, যোগ্যতমেরা সর্বদাই কোন না কোন 
নৃতন শক্তি বা অভূতপুর্বব কৌশলের ছার নিকষ্টের উপর প্রাধান্ত স্থাপন ও 
প্রতিযোগীর পরাজয় সাধন করিয়া! থাকে । জীব ঘটনাক্রমে যে অবস্থায় 
পতিত হয় সেই অবস্থাম্ টিকিদ্ধ] থাকিবার জন্ত সে প্রাপপণে চেষ্টা করে এবং 
সেই চেষ্টার ফলস্বরূপ তাহার এক নূতন শক্তি জন্মিা থাকে । অবশ্ত এই 
শক্তির বীজ তাহার মধ্যে বরাবরই (00501019977) অবস্থা হইতে ) ছিল, 
(নচেৎ অভাব হইতে ভাব হইতেছে এই শাপত্তি আসিতে পারে ), কিন্তু এ 
শক্তিটি জগতে নূতন জন্মিল, ইহা পূর্ব্বে ছিল ন11” এততুত্তপ্জে মায়ার্স বলেন, 
"ইহা আদে! নৃতন নহে। ইহা জীবাত্বার গ্রচ্ছন্নাংশে ছিল) এখন প্রয়োজন 
হওয়াতে ইহা প্রকাশ পাইয়াছে মাত । (7) 
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আদ্দ, এই শক্তিগুলি জীবাত্মার মধ্যে কি 'অবস্থায় আছে $ যে অবস্থায় 
তাহার! প্রকাশ পাইতেছে ঠিক সেই অবস্থার আছে কি? মায়ার্স বলেন, 
ঠিক তাহা নহে? ইহা! জীবাম্মাতে খুব সাধারণ বিশাল ভাবে আছে, কিন্তু 
মন্তিফের মধা দিয়া প্রকাশ পাইবার সময়, ইহা ক্ষুদ্র ও বিশেষভাব ধারণ 
, করিতেছে, কাবণ আমাদের শবীবের ( উপাধির ) পরমাণুগুলি এ অত্যান্তরীণ 
শক্তির বিকাশের পক্ষে সম্পূর্বপে উপযোগী নহে। (৪) উদাহরণ শ্বরূপ 
তিনি বলেন ডেস শুনিবামাত্র কঠিন কঠিন অঙ্ক কসিতে পারিতেন, এই শক্তি 
পুরুষান্গুক্রমে যে তাহার বংশে উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা নহে। ইহ পূর্ববাপরই 
আত্মাতে আছে এবং কোঁন সময়ে তাহার শরীরেব উপাদানগুলি এ শক্তির 
বিকাশের পক্ষে ঘটনাক্রমে উপযোগী হওয়ায়, উহ! প্রকাশ পাইয়াছিল। (9) 

ক্রিকালজ্ঞ আয্য খষিগণ যোগবলে বিশ্বের যে সকল নিগুঢ তত্ব অবগত 
হুইয়াছিলেন; মায়াস, অধ্যাপক জম্স্‌ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এখনও তাহা 
ধরিতে পারেন নাই বটে, কিন্ত কেবলমাত্র পাশ্চাতা বিজ্ঞানের সাহাষে) 
তাঁহাবা যে এতদুব অগ্রসব হইয়াছেন, ইহ! তাহাদের পক্ষে অল্প শ্লাথার বিষয় 
নহে। মায়ার সতোর কত নিকটে আসিয়াছেন, পাঠক ভক্তিভাজন 
শ্রীমতী আনি বেসাস্তের্ নিম্নোদ্ধুত কেক পর.ক্তি পাঠে কতক হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারিবেন। 'আত্মাই একমাত্র সতপদার্থ। ইহা ব্যতীত আর 
কিছুই নাই। ইনি স্বব্পতঃ নিক্ষিয়। কিন্তু উপাধিষুক্ত হইলে ক্রিগ্াবান্‌ 
হন্‌। উপাধিগুলির স্বাধীন সব্বা নাই, তাহারা আত্মা হইতেই সমুস্ভূত (যেমন 


10210100901 176৮০61701৮) ৮1৮110011৮১, 1 11010 01086 00 1১ 0100 1711178690, 1)06 021 
৪6৪1০ , (1985 0110 51707৮0৮100 01161 ৮019৬ ছি০৪]০৬ 1160 ৮0116, 1900 
1185 [1816]1% 201১8 1 2৮0 ০1617805810 ৮০9৮৮ 611০ 61১16517010 01 ৪000২111701 


[8] 01)501018+৮ ৩০৮৮ 01)101 

(8) 4011৩ ১1961911৮00 00171750601 16116 1) ০৮1)6101] ৮79 70% 7:88] 
17051616811) 6106 101107৮67১9 1176 1100১6216০৮ &1%1)0261 0105 011)20601015817 6০0 679 
[7191116050281011 006 0176 10-0 ত61111)6 051)072] 1)67661)61%8 1)0162 ৮ 11070 

(9) ৮176 02010008101 30011509210 51810 (1008১, 00970000008, ৪%৮ 
10) [১186০0) 106-61560, /1)01) 155৮ ৯০1৮৪০ ৪]] 605৪ ১7178 17 101৭ 10680) 
1))9 [১07 01 3015106 01)01)) ৮১ 100 ৮ (7০১1) 6195 6101)706186 21) 118 80 06নিাজ] 
860015১1006 0161)6101001 07) 1170 ৯0016101) 001 20151)0261 02101 27৭ 0 ]নিয়। 10 01) 
17)21)1168650101) 11106 12 115011170 ০01001)01811%৮ 19016] 17910 


-শীশশীশিশিী শশী শা __ শ্পাপীশিিটীিটি শীটি শপীশ তি 


জাতক ] মানবের ইতির্ত | ১৭৫ 


মাকড়শা হইতে জাল, পৃথিবী হইতে বুক্ষলতা, মানব-দেহ হইতে কেশ 
লোম) এক আত্মাই স্বকৃত নানা উপাধিতে নানাবূপে ও নানা নাষে 
বিরাজ করিতেছেন । উপাধির বিভিন্নতা হেতু আত্মা বিভিন্ন ভাব ধারণ 
করিম্বাছেন বোধ হয় । উপাধি যত বিশুদ্ধ হয়, আত্মার শক্তি ও তত অধিক 
প্রকাশ পায়, যেমন স্বভাবতঃ শুভ্র ও নিম্সাল স্ুর্যযরশ্মি গোময়ে ও উজ্জ্বল 
দর্পণে পঠিত হইয়া ভিন্ন বিধ প্রতিবিস্ব উৎপাদন কবে, যেমন একই তভিৎ- 
শক্তি উপাধিভেদে কথনেো আলোকে, কথনো উত্তাপ এবং কথনেো। বা 
রাসাক্সনিক ক্রিম্না রূপে প্রকাশ পায় 1” (10) 

কলিকাত!, । 


«ই ঘেপ্টন্বর, ১৯০৭ । | শীমখিনলাল রায়াচৌধুবী বি, এ, 


মানবের ইতিবৃত্ত | 
পূর্বপ্রকাশিতেব পব! 
৯। মন্ুয্য। 
গুপ্ত-বিদ্ভার সাধন মারে “মন্তব্য” শব কোন্‌ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা 
দেখা কর্তব্য । এই বিশ্বে যে প্রাণাতে সর্যোন্নত আত্মা ( পুরুষ) সর্ববাপরুষ্ 
ও অনুন্নত বস্ত ( প্রকৃতি ) বুদ্ধি যোগে একত্র সপ্সিলিত হইয়া পরিণামে দৃষ্তমান 
সগুণ বন্দে (ঈশ্বরে ) উপনীত হয়, তাহাকেই মানুষ বলা যায়। বর্তমানে 
ছুই হাতি, দুই পা, চক্ষু, কণ, নাসিকদি বিশিষ্ট নিদ্দিষ্ট আকৃতি-যুক্ত জীব 
বিশেষকে মানুষ বল] যায়। কিন্তু তাহাবাই ষে কেবল মনুষ্যপদবাচা হইবে, 
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১৭৬ পন্থা! । [ ১৩১৪ 


এমন নহে । যে জীবে প্ররুতি পুরুষের একঝক্স সম্মিলন হয়! পরম্পর মধো 
প্রাধান্ত নিয়া ঘোর বিরোধ উপস্থিত হয়, পরে পুরুষের জয় হই প্রকৃতির 
পরাজয় হয় তাহাকেই প্রকৃত পক্ষে মানুষ বল! যায় । 

একটু পরিফার করিয়! বলা যাউক। পুর্বে কথিত মানবাত্মা বিশ্বকন্মা 
শ্রেণির মধ্যে আমরা সাধারপতঃ মনুষ্য পদ্বাচ্য জীব অতি সামান্ত। প্রতোক 
প্রাণীরই এই মনুষ্যাবস্থা অতীত হইয়াছে বা ভবিষাতে অতীত হইবে। যদ্দি 
এই অবস্থা অতীত হইয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে জীব পূর্ব পূর্ব 
জীবনে মানুষ ছিল, ত্রমশঃ উন্নত হইয়া তাহা। অতিক্রম করিয়াছে । অপর 
পক্ষে, যদি এই আবস্থায় কোঁন জীব উপনীত ন! হইয়] থাকে বা অতিক্রম ন! 
করিয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে মে ভবিষাতে একদিন নয় একদিন তাহাকে 
এই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইবে, এবং ক্রমোন্নতিব নিয়মান্ুসাক্ে কালে তাহ! 
অতিক্রম করিতে হইবে! আমাদের এই পুথিবীস্ক বর্তমান মানব জাতি 
সম্বন্ধেই যে কেবল মান এই “মনুষ্য” শব প্রযোজা, তাহা নহে । প্রকৃত 
মন্থুষ্যে আত্মা ও বস্তব, পুরুষ ও প্রকৃতির বিষম সমব। ধর্মমাত্মা মহারাজ 
যুধিষ্ঠিরের ন্যায় প্রত্যেক জীবকেই কুক্ক্ষেএ সমরে প্রবর্ত হইতে হইবে, এবং 
তাহার স্তায় ন্বর্গলাভের উপযুক্ত ও স্বগরাজ্যে প্রবেশ লাভ করার অধিকারী 
হুওয়ার পৃব্ব প্রত্যেকেরই শক্র সৈম্ভবপ কাম ক্রোধাদি ষড রিপুকে সম্পূর্ণ 
রূপে দমন ও নিম্মল কবিয়া পরিণামে সমর বিজয়ী হইতে হইবে। এই 
হইল প্ররুত মানুষ। 


১০। জীব ও ঈশ্বর। 
(ক) “জীব” । 8107)0.0.) 


মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভৃতঃ সনাতনঃ | 
মনঃ যষ্ঠানীন্দ্িক়্াণি প্ররুতিস্থানি কর্ষতি ॥ গীতা । 
জীব ঈশ্বরের অণশ। ঈশ্বর অর্থাৎ ত্রন্ম বহ্ছি স্বরূপ, জীব তাহার স্ফুলিঙ্গ 
বা কণা। অংশাংশিমুর্ভেদম্মাৎ ব্রহ্মব্ধি স্ফুলিঙ্গবৎ। এই স্ফুলিক সমূহ 
ঈশ্বরে সংশ্রিষ্ট হইয়া আছে। 


ভাদ্র] জীব ও ঈশ্বর । ১৭৭ 


(খ) ঈশ্বর । 
ঈশ্বর কাহাকফে বলে ? 
ক্লেশ কন্দবিপাকাশয়েরপরাস্থ্ট পুরুষ বিশেষ ঈর্খবরঃ। 

স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনাবচ্ছেদাৎ প্রণবস্তস্তবাচকঃ ॥ পাতঞ্জল যোগশাস্ত্থ 

ক্লেশ, কন্ম, বিপাক এবং আমার কর্তৃক যিনি পরামৃষ্ট (লিপ্ত )হন নল! 
এরূপ পুরুষ বিশেষের নাম ঈশ্বব। তিনি জগতের আদি গুরু, কাল কর্তৃক 
তাঁহার অবচ্ছেদ হয় না। প্রণব (শু) তাছাব বাচক। 

ঈশ্বর প্রথম পুরুষ । একোং্হম বহুস্তাম। আমি এক আছি, বহু হুইক। 
এই যে ঈশ্বরের বছ হইবার ইচ্ছা, সেই ইচ্ছা দ্বারা স্ফুলিঙ্গ গুলি পরিচালিত 
হইয়া নীচে নামিয়া আসিয়৷ প্রকৃতির রাঁজ্যে প্রবেশ করে, করিয়া দ্বিতীয় 
পুক্রষে অবস্থিতি করে। কিরূপে অবস্থান করে? এই দ্বিতীয় পুরুষ পিত1 
স্বরূপ, এবং এই জীব সমূহ পুব্রবৎ তাহার ক্রোডে অবস্থান করে। তৃতীস্ক 
পুরুষে অবতরণ করিয়া এই অসংখা জীব সমূহ তাহাদের পৃথক সত্বা লাভও- 
অন্থভব করে। প্ররূতি বাজো আসিয়া তাহার! তাহাদের পরম পিতা! 
হইতে পৃথক এবং পরম্পব হইতে বিভিন্ন হইয়া পডে। তাহারা যে স্রোতে 
প্রবেশ করে, তাহা! পুর্বে ভিনভ।গে বিভক্ত হয়, পরে তিন হইতে সাত ভাগে 
বিভক্ত হইন্না প্রত্যেকে এক একটী গ্রহরাজে গিয়া মিশে, এবং যে গ্রহদেবের 
যে বর্ণ, তাহারা ও সেই "সই বর্ণে অন্ুরঞ্তিত হয়। তৎপর এই সপ্র বর্ণের 
একজ্স সমাবেশে এক অতি অপুর্ব ও অতি মনোহর জ্যোতি: প্রতিভাত হয়। 
ইহাই সমতা'নলয় বিশিষ্ট সৌর বাসলীলার অপূর্ব নৃত্য । এই গুহাতিগুন্ 
ভাবের পরিস্ফুটন ও প্রচাব করার জন্যই বাহা জগতে বৃন্দাবনের ঘমুন1- 
পুলিনে শারছৃৎফুল্পম্লিকাযুক্ত রাকি পূর্ণিমা গোপীগণ সহ শ্রীকষ্ণের মধুর 
রাসলীলার অভিনয়। প্রত্যেক গ্রহ দেবের স্ব স্ব বর্ণ পৃথক পৃথক ভাবে 
উদ্ভাসিত হয়; পরে এই বর্ণ সমূহ একে অন্তে পরম্পব প্রতিক্লিত ও অহ্- 
রঞ্জিত হইয়া অত্যাশ্চধয ও অতি কমনীগ দুৃশ্তের অবতাবণা করে। তাই 
বল! হয়, প্রত্যেক মানুষ, এত একটা গ্রহের অধীনে জন্মগ্রহণ করে। যেহেতু 
এক একটা গ্রহ-মণ্ডপের প্রত্যেক গ্রহে সপ্ত শ্রেণীর জীব আবিত্তি হয় এবং 
ভাহারা প্রত্যেকে তাহাদেব জম্ম নক্ষত্রের বর্ণে অনুরঞ্ধিত হয় ও সেই বর্ণই 


৩ 
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লাভ করে। তখনও জীবের মন বহিষ্ু্ধী না হওয়াতে জীব তাহার সুদীর্ঘ 
পরিভ্রমণ ব্যাপার আরম্ভ করে নাই। ঈশ্ববের যে শক্তিশ্রয় জীষে প্রবিষ্ট 
হইয়াছে, তাহাবা পরম্পব *ধ্যে মাত্র ক্রিয়াশীল, এই ক্রিয়া তখনও বাহিরে 
প্রকাশ পায় নাই। বিশ্বকম্ম(দেবগণেব সাহাব তাহারা অধোগাষী হইতে 
আরস্ত করিল। প্রথম শ্রেণীর দেবগণ হইতে হচ্ছা বা আত্মশক্তির বিকাশ 
হইল । দ্বিতীয় শ্রেণী হইত জ্ঞান বা বোধ শক্তির অবতারপ। হইল। তৃতীয় 
শ্রেণী হইতে ক্রিয়া! মানস শক্তিৰ আবির্ভাব হইল। এইরূপে জীবে এই ত্তিন 
শক্তির স্ফুরণ হওয়াত তাহারা অধোগামী হওয়াব উপযুক্ত হইল । 

তৎপর যাহার] নান্ুষরূপে পবিণত হইবে, সেই অসংখ্য জীব সমূহ বাস 
পষোগী এক নিদিষ্ট স্থানে অসংখা বৎসব কাল ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিল। 
তাহারাই চতুর্থ শেণার বিশ্বক'্মা দেবগণ। তাহাব। এখন সুদীর্ঘ পরিভ্রমণ 
ব্যাপাবের জন্য প্রস্তুত । এই পবিভ্রমণ ব্যাপাবটা কি? জীবাত্মা তাহার 
শুদ্ধ সত্বদেবত্ব পবিত্যাগ করিদ্বা অধোগামী হম্ম পরে প্রকৃতিতে প্রবেশ 
করিয়া গুণবুক্ত হয়, শেষে তনোগুপের পবাকাঙ্গা স্থাববে পরিণত হয়। 
তাহা হইতে পবে ক্রগশ উন্নতি পথে অগ্রসব হয়, স্থাবর হইতে উদ্ভিদে, 
উদ্ভিদ হইতে প্রাণী জগতে, পবে তাহা হইতে মানব-জাতিতে পরিণত 
হযু। ততপপ সংস্কীর আঁহব৭ কাবতৈ কবিতে উন্নতি মাগে অগ্রমর হুইয়। 
পুনরায় সেই দেবহই লাভ কবে। ইহাই চিরধাত্রীর সুদীর্ঘ পরিভ্রমণ 
ব্যাপার। এই বহস্তব ঘংসামান্ত একটা অংশ অবলম্বনে বিলাতি 
গ্রন্থকার জন বুনিয়ান 70151 |) 81) )  “চিব্যান্ীর ভ্রমণ বুত্বাস্ত 
(1911:17751১100৯১) নামক তাহার প্রপিন্ধ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । 
এই চতুর্থ শ্রেণীর 'বি্বকণ্মাগণ ঘাহাব! মন্ুষ্যদপে পরিণত হন, তাহার 
প্রকৃত পক্ষে প্রতোকে এক এক জন ধ্যান চোহান--মহাবযোগী, মহাজ্ঞানী 
দেবতা । কিন্তু তাহারা এত উচ্চ এব” তাহাদের মহত্ব এতই অধিক 
ঘে পঞ্চতৌ তিক পার্থিব জগতে প্রবেশ করাঁব পক্ষে তাহার সম্পৃণ অনুপযুক্ত । 

( গ) আত্মা বুদ্ধিমনহ | 

নবাবিষ্কত জঈথারহ আমাদের স্ুলাকাশ। তহা কুর্য্যমণ্ডলকে পারিবেষ্টন 

করিয়া আছে। ঠিক সমেইব্ধূপ আত্মা, বুদ্ধি এবং মানস কাজের মৌলিক 
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পদার্থ জীবকে বেষ্টন করিয়া! আছে । সৌব মণ্ডলের প্রকাও প্রকম্পনে সেই 
আকাশ বা ব্যোম নামক মহাতৃত রশ্মিৰপ অন্ুকম্পনে পরিণত হয়। 
সেইরূপ জীবেৰ প্রকম্পনে তাহাব চতরঃপার্খস্ব কথিত মৌলিক পদার্থ সমূছ 
অনুকম্পন ( ড10780101৭ ) রূপে পৰিণত হয়। এই অন্ুকম্পন গুলও তিন 
প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়া! প্রতোকে এক একটার রশ্মিবকপে পত্রিণত হয়। এ 
সম্বন্ধে অস্থরগণ এবং অগ্নিষান্ত পিতৃগণ হইতে ও জীব সাহাযা প্রাপ্ত হই 
থাকে, যেহেতু এই উভয় শ্রেণা পুব্বে এই মবস্থা অতিক্রম কবিস্বা তৎসম্বন্ধে 
জ্ঞানলাভ করিয়াছেন । অন্থবগণ এই প্রকম্পন তবঙ্গকে ইচ্ছা শক্তির অবস্থা 
হইতে আত্মার মৌলিক অন্ুুবপে পরিণত করেন। আত্মতব্বের সেই মৌলিক 
অনু, ইচ্ছাঁশক্তির বলে অনুকম্পিত হওগ্াক় তাহা আম্মা! নামে অভিহিত । 
অগ্নিষ্যত্ত পিতৃগণ উক্ত প্রকম্পন তবঙ্গকে জ্ঞান শক্তির অবস্থা হইতে বুদ্ধির 
মৌলিক অন্ুরূপে পরিণত কবেন। বুদ্ধি তৰেব সেই মৌলিক অনু জ্ঞান শক্তি 
বলে অন্কম্পিত হওম্াকেই বুদ্ধি কহে। তাহারা কথিত গ্রকম্পনের 
তরঙ্গকে ক্রিয়! শক্তির অবস্থা হইতে মানন্রাজ্যেব মৌলিক অনুবপে পরিণত 
করেন। সেই মানস্রাজব মৌলিক অণু, ক্রিয্াশক্তি বলে অন্থকম্পিত 
হওয়াম্র তাহ! মনঃ নামে অভিহিত 

এইবূপে আত্মা, বুদ্ধি, মনঃ এই পবিপৃপ্তমন শগতে 'আবিভূতি হইল 
এই তিনের সমষ্টিকেই জীব (81070 ) কছে। পঞ্চকোষময় স্থল জগতের 
বাহিরে ব। উদ্ধে যে প্রকৃত জীব স্বীয় স্ববপে অবস্থিত আছেন, এই শক্তিত্রক্ন 
বিশিষ্ট জীব তাহারই একটী রশিমাত্র। আত্মা দ্রষ্টা, অক্রিয়, সাক্ষী স্বব্ষপ। 
তিনি ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিক. 'এই শক্তিক্রয় সম্পন্ন হইয়া স্বীয় অপ্রাকৃত নিত্যধাষে 
বিরাজমান আছেন। নশ্বর দেহধারী জীবগণেব হুদয় তিনি তাহার এক 
একটি রশ্মিকণ। প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে সজীব ও সচেতন রাখিষণাছেন । 
এই গগতে জীবের পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ কার্যযগুলি আত্মার ছায়ার স্তায়। 
আতি প্রাচীন শাস্তে আছে ঃ--“বহ্কি তাহার স্ফুলিঙজকে বলিলেন, “সুমি 
আমারই স্বরূপ, আমারই প্রতিবিশ্ব এবং তুমি আমাবই ছান্বী। আমি তোমা 
দ্বার আমার নিজকে আবৃত করিয়া বাখিয়াছি। তুমি আমার উপার্ধি, ভু 
আমান বাহন । পরিণামে তুমি আমাব সামিপা লা করিয়৷ আমার গে 
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যিশিয়া এক হইবে। তখন তোমাতে আমাঁতে আর কোন প্রভেদ থাকিঝে 
না”। এখানে বহ্কিই আত্মা) তিনি দ্রষ্টাী, সাক্ষী স্বরূপ, তিনি আমাদের 
পরম পিতা পরমেশ্বর ৷ স্ফুলিলই রশ্মি, এই রশ্মিই জন্ম মৃত্যু স্থথ ছঃখ ভোগী 
লীব। জীব পরম পিতা পরমেশ্ববের প্রতিরূতি, আত্মবৈঞ্গান্রতে পুত্রঃ। 
জীবের এক এক জন্মকেই এখানে এক একটী ছায়া বলা হইয়াছে । এইবপ 
জীবের অসংখ্য জন্ম, অসখ্য মালা স্ববপ। স্বয়ং জীব উক্ত মাল! সমূহেক্র 
স্ত্র শ্ববপ। এই স্তরের দেহেব নাম কারণ শরীর | ক্রমশঃ 

বুগল সেবক 


বূপসনাতিন ও জীবগোস্বামী | 
শ্রী্প গোস্বামীর প্রভূর সহিত মিলন । 


( পুর্ব গ্রকাশিতের পর 


শ্রীৰপ গোস্বামী সনাতন গোস্বামীর কারাবাস বিদিত ছিলেন, কারা- 
মুক্তির বিষ বিদিত হইতে পারেন নাই। তিনি কনিষ্ঠ ব্ল্লতের সহিত 
অবিশ্াস্ত চলিম্প! গ্রক্মাগে উপনীত হইলেন। তিনি প্রয়াগে আসিস্াই 
দেখিলেন, প্রভু ভ্রিবেণীতে মান করিম মাধব দর্শনে গমন কবিতেছেন। 
শতশত লোক তাহাকে পরিবেইন করিয়া চলিতেছে । প্রভূ শ্রীমাধবকে দর্শন 
করিল প্রণাম কবিলেন। প্রণাম কবিয়াই প্রভুর প্রেমসিন্ধু উলিয়া উঠিল। 
তিনি প্রেমাবেশে বিহবল হইয়া নৃত্য ও কীর্তন করিতে আবস্ত করিলেন । 
সহুত্র সহজ লোক আসিয়! প্রভুর কীর্তনে যোগদান করিতে লাগিল । প্রয়াগ 
ক্ষেত্র প্রভৃর প্রেমোচ্ছাসে কীপিতে লাগিল । গঞ্গা ও যমুনা মিলিত হইক়'ও 
প্রশ্থাগকে ডুবাইতে পারেন নাই, প্রভুর প্রেমের বষ্ঠায় উহাকে প্লাবিন্ত 
করিতে লাগিলেন । বূপগোন্বামী লোকের ভিড় ঠেলিয়া প্রভুর শ্রীচরণ 
দর্শনে সমর্থ হইলেন না, নর্ভন কীর্তনের বিবাম প্রতীক্ষা করিতে লাখিলেন। 
কিয়ৎক্ষণ পরেই কীর্তন কোলাহল মন্দীভূত হইল। এক দাক্ষিণাত্য ত্রাক্মণ 
আসিয়া? প্রতুকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। প্রত এ ব্রাঙ্মণের 
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গৃঁছে বাইয়া একটা নির্জন স্থানে উপবেশন করিলেন। রূপগোস্বাধী 
ব্রাহ্মণের বাসস্থান জানিয়া লইয়া স্ননানন্তর কনিষ্ঠ বল্পতের 'সছিত অতি দিন 
হীন অকিঞ্চপের বেশে দত্তে তৃণগুচ্ছ ধারণ পূর্বক প্রভুর চরণ সমীপে উপস্থিত 
হইলেন! তাহারা দূর হইতেই প্রভুর ভপরূপ রূপমাধুরী দর্শন করিয়া 
প্রেমে পুলকিত হইয়া দগুবৎ ভূমিতলে পতিত হইলেন। তাহাদিগকে 
দেখিয়া প্রভুর চিত্ত প্রসন্ন হইল। প্রভু বলিলেন, “কপ উঠ উঠ, শ্রীকফের 
কক্চণার কথ! কিছুই বলা ফাষ না, তোমাদ্িগেব ছুই জনকে বিষম বিষম কৃপ 
হইতে উদ্ধার করিলেন।” এই কথা বলিয়া প্রভু ভ্রাতৃদ্বয়ের মন্তকে চরণ 
দিলেন গ্রবং তাহাদিগকে আপনার নিকটে বসাইয়! সনাতন গোস্বামীর 
সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন । কপগোন্বামী বলিলেন, পতিনি কারাগারে 
ধন্দী, আপনি উদ্ধার করিলেই তাহার উদ্ধার হইতে পাবে ।” প্রভূ বলিলেন, 
“সনাতনের বন্ধন মোচন হুইয়াঁছে, সত্বরই তাহার আমার সহিত মিলন 
হইবে |” এই কথা বার্থ! হইতেছে, এমন সময়ে দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ আসিয়া 
রূপ ও বল্লভকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রভৃকে ভিক্ষা করাইলেন। রূপ ও বল্লভ 
প্রভুর ভোজনাবশেষ পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। প্রভুর বাশস্থান জ্িবেপী 
সঙ্গমের উপরিভাগেই | রূপগোপ্ামী যাইয়া প্রভুর বাসার নিকট বাসা 
করিলেন। প্রভুর সহিত রুষ্ণ কথাতেই তাহাদিগের পরমানন্দে কাল যাপন 

হইতে লাগিল। 

প্রয়্াগের অদূরে যমুনার পব পারে আম্বুলী নামে একটা গ্রাম আঁছে। 

প্র গ্রামে বল্ভ ভট্ট নামক এক বৈষ্ণব পণ্ডিত বাপ করিতেন । একদিন 

বরলত ভ আসিয়া! প্রড়ুকে দণ্ডবৎ প্রপতি কবিলেন। প্রভু তাহাকে আলিঙ্গন. 
করিয়া বসাইলেন। প্রত্ৃব ভট্রের সহিত কিছুক্ষণ কৃষ্ণ কথার আলোচন! 

- হুইল । কুষ্চ কথার আলোচনা! করিতে করিতে প্রভুর প্রেম উৎলিয়! উঠিল। 

ভষ্ট থাকার প্রত কিন্ত কিছু সঙ্কুচিত হইলেন । অন্তরের প্রেম অস্তরেই রহিল, 

ৰাছিরে প্রকাশ হইল না। প্রকাশ না হইলেও বল্লভ ভট্ট প্রভূর অডভূত 
প্রেমাবেশ বুঝিষ্। তাহাকে ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভূ রূপ ও বল্পভকে 
লইপ্া ভট্রের সহিত মিলন করাইলেন। রূপ ও বল্পভ দূর হইতেই ভু্রকে 
প্রণাম করিলেন । ভরের ইচ্ছা, ছুই ভাইকে আলিঙ্কন করেন, কিস্তু তাহার! 


১৮২ পন্থা । [ ১৩১৪ 


“আমর! অস্পৃম্ঠ পাঁমর” বলিতে বপিতে আরও দূরে পলায়ন করিলেন। 
তন্দর্শনে ভট্ট্রের 'বিশ্ময় ও প্রভৃর আনন্দ হইল, প্রভু ভষ্রকে বলিলেন, 
“আপনি একজন গ্রবীন কুলীন এবং বেদজ্ঞ যাক্ডিক ব্রাহ্ণ, ইহাদিগকে স্পর্শ 
করিবেন না, ইহারা হান জাতি”। বল্লভ ভট্ট প্রসুর ইঙ্গিত বুঝিয়া বলিলেন, 
“ইহা দিগের ছইজনের মুখে নিবপ্তব কৃষ্ণনাম শ্রবণ কবিতেছি, ইহারা কথনই 
অধম হইতে পাঁবেন না পবন্ত সর্ধোস্তম |” প্রত শুনিয়া ভট্টকে যথেষ্ট প্রশংসা 
করিলেন, এবং শাস্ত্র বচন পাঠ সহকারে কৃষ্ণ ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তন কন্পিতে 
করিতে প্রেমে বিহ্বল হইম্বা পড়িজেন। বশ্রভ ভট্ট প্রতৃর অদ্ভূত রূপা ধুর্য্য 
ও অলৌকিক তাবাবেশ সকল দশন করিয়া চমতকৃত হইলেন। পরে তিনি 
প্রভুর সঙ্গিদ্বয় এবং রূপ ও বলভের সহিত প্রভৃকে নিজ গ্ুহে লইয়া! ঘাইবাৰ 
নিমিত্ব নৌকায় উঠাইলেন। প্র নৌকায় আরোহণ পূর্বক কালিন্দীর কুষ্ঝ 
সলিল দন্দ্শনে প্রেমাবিষ্ট হইয়া! হুগ্কাব সহকারে জলে ঝাঁপ দিসেন। প্রতৃর 
সঙ্গিদ্বয় শশব্যস্ত হইয়া প্রভুকে ধবিয়া আবার নৌকায় উঠাইলেন। গ্রতু 
নৌকায় উঠিয়া নাচিতে লাগিলেন । তাহার পদভবে নৌকা টলমল করিতে 
লাগিল। ছুই এক ঝলক জল ও নৌকায় উঠিল। নাবিকেরা কোন মতে 
নৌক] লইয়! পর পাবে লাগাইপ। প্রভূ দেশকাল বুঝিমা কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণ 
করিলেন। বলভ ভট্ট প্রন্কে বাটাতে লইয়া গিয়া প্রথমতঃ পাদপ্রক্ষালন 
করাইলেন । পরে উর পাদোদক সবংশে গ্রহণ করিয়া প্রভৃকে নৃতন কৌপীণ 
ও বহির্বাস পরাইয্স। গন্ধাদিদ্বারা অচ্চনা কবিলেন। বলভদ্ত্র ভট্টাচার্য পাক 
করিতে লাগিলেন। পাক সমাধা হইলে, বল্লভ তট্ট প্রভূকে লইয়া ভিক্ষা 
কফরাইলেন। কপ ও বল্লভ প্রভুর অবশেষ পাইলেন। প্রভু ভোজনাস্তে 
আচমন পুর্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন! বল্লতভষ্ট শ্বয়্ং প্রভূর পার 
সম্বাহন করিতে লীগিলেন। এই সময়ে রঘুপতি উপাধ্যায় নামক একজন 
জিহ্ুতীয় পতিত আগমন করিলেন। তিনি আসিয়। প্রতুর চরণ ৰন্দন। 
করিলেন। প্রত তাহাকে পরুষে মতিরন্ত” বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন । 
আশীর্বাদ শুনিয়া পঞ্ডিত সস্তৌষ লাভ করিলেন। পরে উপাধায় উপবেশন 
করিলে, প্রভু তাঁহাকে শররুষ্চ বিষয়ক শ্রেক পাঠ করিতে বলিলেন। 
উপারধ্যায় নিজরুত নিম্ন লিখিত শ্লোকটা পাঠ করিলেন । 


ভাদ্র রূপসনাতন ও জীবগোস্বামী ১৮ 


“ঙ্রুভিমপরে স্বতিমপরে ভারত মন্তে ভজস্ত ভবভীতাঃ। 
জআঅহমিহলন্দং বন্দে য্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম ॥* 
₹সার ভয়ে ভীত ব্যক্তিদিগেৰ মধ্যে কেহ শ্রুতি কেহ স্মৃতি এবং কে 
তারূতের সেবা করিয়া থাকেন। তাহাদের ধিনি যাহা করেন করুণ, আমি 
কিন্ত ধাহার আসনে পরর্রহ্ধ পুরুষে ত্তম শীর্ণ ক্রীড়া করেন, সেই গোপরাঞ্জ 
নন্মকেই বনদন। করি। 
প্রত বলিলেন “আরও কিছু পাঠ করুণ” উপাধ্যায় পাঠ করিলেন,_- 
“কংপ্রতি কথাক্লিভূমীশে সম্প্রতি কোব! প্রতীতিমাম্নাতু 
গোপতি তনয়াকুঞ্জে গোপ বধুটী বিটং ব্রহ্ম ॥৮ 
আমি একথা কাহার নিকট বলিব এবং বলিলেই বা সম্প্রতি কে বিশ্বাস 
কবিবে যে, যমুনাতীব কুপ্রে ঘিনি গোপীগণের সহিত রমণ করেন, তিনিই 
পরত্রহ্ধ ? উপাধ্যায়ের শ্লোক শুনিধা প্রভু বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। উপা- 
ধ্যাস্থ প্রভৃব অদ্ভুত ভাঁবাঁবেশ দশন করিয়া তাঁহাকে নিজ প্রত বলিয়াই অব- 
ধারণ করিলেন! অনস্তর,-_ 
প্রভু কহে, “উপাধাস্গ, শ্রেষ্টমান কাঁয় ?” 
“শ্বামমেব পবং কপং' কহে উপাধ্যায় ॥ 
“শ্যাম পের বাসস্থান (শরষ্ঠমান কায় ?” 
"পুরী মধুপুরী বরা” কহে' উপাধায় ॥ 
“বাল্য পৌগণ্ড কৈশব শ্রেষ্টমান কায় £” 
“বয়ঃ কৈশোরকং ধেয়ং, কহে উপাধ্যাক্র ॥ 
“রসগণ মধ্যে তুমি শ্রেষ্টমান কাঁয় ?” 
“আগ্চ এব পবোরসঃ” কহে উপাধ্যায় ॥ 
প্রতু আনন্দ সহকারে বলিলেন, “উপাধ্যায় আমাকে ভাল তত্ব শিখ1- 
ইলেন।” এই বলিয়া প্রেমাবেশে উপাধ্যায়কে আলিক্ষন করিলেন। উপা- 
ধ্যাক্স প্রভুর স্পর্শে প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। বল্লতভট্ট 
দেখিক্! সবিন্ময়ে নিজের পুত্র ছুইটিকে আনিম়্া প্রতর চবণে সমর্পণ করিলেন । 
গ্রভৃও তাহাদিগকে ক্কৃতার্থ করিলেন। ক্রমে লোকের সংঘন্ট হইতে লাগিল। 
অনেকেই প্রভুকে নিমন্ত্রণ করত! লইয়া যাইাবব অভিপ্রায় একাশ করিলেন। 


১৮৪ পন্থা! | [ ১৩১৪ 


বল্লভভষ্ট ভাবিলেন, প্রভূ আসিবার সময্ব প্রেমে উন্মত্ত হইয়া জলে ঝাঁপ দিয়া" 
ছিলেন, আবার কখন কি করিবেন, অতএব আমি ইহাকে যেস্থান হইতে 
আনিয়াছি, সেই স্থানেই বাখিস্তাী আমিব। অতঃপর বাহার ইহাকে নিমন্ত্রণ 
করিতে ইচ্ছ! হইবে, তিনি প্রযাগে যাইয়া! লইয়া আমিবেন। এই প্রকার 
বিবেচনা! করিয়। তিনি নিমন্ত্রণ কারাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রভুকে লইয়] 
প্রয়ীগে বাখিয়া আমিলেন। প্রদ্ভ ক্রিবেণাতে প্রভৃত লোক সমাগম হইতেছে 
দেখিয়া দশাশ্বমেধেব ঘাটে যহিয্া বসা করিলেন। তিনি এ দশাশ্বমেধের 
ঘাটে থাকিয়াই বপগোঙ্গানীর পার্থনাস্ুসাবে তাহাকে শিক্ষা প্রদান ও শক্তি 
সঞ্চাবক করিলেন । 


জীবপ শিক্ষা | 


প্রভু বলিলেন,_-প্ৰপ তোমাকে সংক্ষেপে ভক্তি রসের লক্ষণ বলিতেছি, 
অবণ কধ। ভক্তিরসসিদ্ধু অপাৰ ৭ গভীব। তোমাকে উহার এক বিন্দু 
বলিতেছি। এই' বঙ্গাণ্ড অস-থা জীবেব নিবাস ভূমি । প্রতোক জীবই 
চতুরথাতি লক্ষ যোনিতে পরিভ্রমণ করিতোছ। ই জীবেব স্বন্ধপ কেশাগ্রেন্র 
শত খত ভাগেব একভাগ যেবপ সুম্খা তদাপক্ষা স্ুষ্ম | জশ্বব বিভূচিৎ , জীব 
অগুচিৎ। জীব অণু না হইরা বিহু হইলে, নিয়মানিয়স্তুভাব থাকে না। 
ঈশ্বর কারণ, জীব কাধ্য। কাবণ যেকপ কার্যের নিয়ন্তা হয়, ঈশ্বর ও সেই 
রূপ জীবের নিয়ন্তী, অর্থাৎ প্রবর্তক । জীবাক কার্য বল। হইলেও, জীবের 
সবপতঃ উতপভি নাই, জাব অনাদি ঈশ্বব শক্তি । বাধুর সহযোগে জল 
হইতে বুদ্ধদেব স্ায়, পুরুষেব সহযোগে প্ররুতি হইতে জীবের প্রাণাদ উপাধি 
সকল উৎপন্ন হয় এবং পুনশ্চ প্রলয়ে সমুদ্র নদা সকলেব স্তায় বা মধুর রসে 
অপব সকল বসেবস্তায় পুরুষেই লীন হইয়া থাকে । নাম ও রূপের সহিত 
উপাধিব উৎপস্তিতেই জীবের উৎপত্তি এবং উপাধিৰ লয়েই জীবের লয় 
জানিতে হইবে । উপার্ধতে অভিমান ও অভিনিবেশ বশতই উপ।ধির 
উৎপত্তিতে জীবের এব* ঈপাধির নাঁশেই জীবেব নাশ স্বীরুত হম়। এইবুপে 
উৎপন্ন জীব সকল স্থাবব ও জঙ্গম ভেদে দ্বিবিধ। জ্রঙ্গম আবার খেচর জলচর 
ও ভুচর ভেদে ত্রিবিধ' ভঁচরের মধ্যে মন্ষ্যেব ভাগ অতিশয় অল্প। এ 


ভান্দ্র | রূপসনাতন ও জীবগোস্বামী | ১৮৫ 


অল্প মন্তযোর মধ্যে বৌদ্ধ ও স্রেচ্ছাদিই অনেক, বেদনিষ্ঠের ভাগ অলপ । 
বেনিষ্ঠের মধ্যে আবার মৌখিক "বদনিষ্ঠই অধিক । প্রকৃত বেদনিষ্ঠেক় 
মধ্যে আবার কন্ম নিষ্ঠেব ভাগই অধিক, জ্ঞাননিষ্টের ভাগ অল্পই | কোটি 
কোটি জ্ঞানীর মধ্যে একজন যুক্ত পাওয়া যায়। (কাটি মুক্কেব মধো প্রকৃত 
কৃষ্ণভক্ত ছুলভ। প্ররুত কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত । শক্তি মুক্তি-সিদ্ধি 
কামী লোক সকল অশাস্ত। রুষ্চভান্তেব সপ্সার ভয় থকে না। ভিনি 
শ্রীকষ্ণকে একমাত্র ভ্রাতা জানিয়া ভাহাতে ভক্তি করিয়া থাকেন । শ্রীকহ, 
ভক্তপালক, অভক্তকে বক্ষা কান না, এই নিমিুই অতক্তের সংসাব ভয় 
উৎপন্ন হয় । শ্রারুষ্ণেব শবণাগত ভক্তেব “কান ভয় উৎপন্ন হয় ন।। 
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে "য ভাগাবান জীবেব আখুর লাভ হয়, 
তিনিই ততপ্রসাদে ভক্তিলতাঁধ বীজ প্রাপ্ত ভইয়া থাকেন। প্র বীজ (বরাপণ 
পূর্বক শ্রবণ কীর্ভনাদিবপ জল “সচন কাবলে, উহী মন্কবিত ও দিলে দিনে 
বদ্ধিত হইয়া বক্ষাণ্ড ভেদ কত্িরা স-ন্ভালোক ও বিবজ? পার হইয়া পর-ব্যোস্ক 
পর্যাস্ত উিত হয়। পবব্যোমেধ পধ গোলক-বুন্দারন। এ শ্রীবৃন্দাবনে 
শ্লীরুষ্জ চরণ-বপ কল্পব্রক্ষ অবস্থতিত। ক্তিবপালতা যাউয়া উক্ত শ্রীরুষ্ণচরশ- 
রূপ কল্সবৃক্ষকে মাশ্রয় কবে । তদনস্তব শাথাপলবাদি বিস্তাব্ন পৃব্বক প্রেমরূপ 
ফল প্রসব কবিতে থাকে । মালা এইট মন্পাব থাকিয়াদ লতাব মূলে ফতই 
বণ কীর্ভনাদিরপ জল সেচন কবিতে থাকেন, লতাও ততই বাড়িতে 
থাকে । মালীব একটী প্রধান কর্তব্য এহ যে, বড সহকাবে লতাকে আবরণ 
করিয়া বাখা। অন্তথা বৈষ্বাপরাধবপ মন্তহসন্তী ৬খিত হইয়া লতার মুলো- 
চ্ছে করিলে লতাব শুকাইয়! ঘাইবাব সম্ভাবনা ! বৈষ্বের। সংসারকে চিদা- 
নন্দময় বোধ না করিলেও, কল্পনাময় বোধ কবেন না, অতএব তিনি 
ংসারে বস্ততঃ আসক্ত না হইলে ৪, কাখ)তঃ আ'সক্তেব স্তায় থাকায়, তদর্শনে 
তাহাদিগের প্রতি দোষদূষ্টি হইলেই বৈষ্ণবাপরাধ ঘট । এই অপরাধ 
যাহাতে ন। ঘটে, তদ্বিষয়ে সতক থাকাই উচিত। আবার বৈষ্ণবাপরাধের 
স্তাঁয় ভোগ বাঞ্চাদি উপশাখানর্ গতি ও দৃষ্টি রাখা কর্তব্য! সংসারকে সতা 
মনে করিয়। ভোগবাঞ্রা। বা মিথা। মনে কবিয়া মোক্ষ বাঞ্জ। নিতাপ্ত অকর্থব্য। 
ভোঁগবাঞ্।, মোক্ষবাপ্তা, জীবহিংসা, নিযদাচাব, লা, পজ1 ও প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি 
|, 


১৮৬ পন্থা! । | ১৩১৪ 


উপশাখা সকল বদ্ধিত হইতে থাকিলে, মূল শাখাব বৃদ্ধি স্থগিত হইয়া যাঁয়। 
উপশাখ| উৎপন্ন হইতে না দেওয়াই উাচত। ঘদি অনবধানত। শতঃ কখন 
কে!ন উপশাখা জন্মে, তবে তখনই তাহাকে ছেদন করিয়া ফেল। কর্তব্য । 
উপশাখথা ছেদন কবিক্াা দিলে, মূলশাখা বন্ধিত হইয়া কল্পবৃক্ষকে আশ্রয় করে। 
তক্তিলতা কল্প বুক্ষকে আশয্প করিলে, মালী তদবলম্বনে অনায়াসেই কল্ট- 
তরুতে আরোহণ পুব্বক স্ুপক্ক প্রেমফল পাড়িয়া আম্বাদন করিতে পাবেন। 
একবার কর্পবৃক্ষ লাভ হইলে, এ কল্পবৃক্ষের সাক্ষাৎ সেবন ভিন্ন মালীয় আর 
কোন কর্তবা থাকে না। কল্পরক্ষের সেব। দ্বারা প্রেম ফলেব আম্বাদন হইয়া 
থাকে । প্রেম পরম পুকষার্থ। ধন্ম।দি অপব পুকষার্থ সকল প্রেমের 
তুলনায় অতি তুচ্ছ। 

পঙ্দ্ধ! সিদ্ধিব্রজ বিজয়িত!| সতাধন্মা সমাধিবন্ধানন্দো গুরুরপি চমৎকার 
যেত্যৰ তাবৎ । যাবৎ পরয়াং মধুবিপুবশীকারাসিদ্ধোষধীনাং গন্ধোহপ্যন্তঃ- 
করণ সবণী পাস্কত্যং ন প্রয়াতি | যে পধান্ত শ্রাকুষ্ণ বণী করণে সিদ্ধৌষধ 
রূপ শাস্তাদি যে কান প্রেমের লেশ ও অন্তঃকরণ পথের পথিক ন] হয়, সেই 
পর্য্স্তই সিদ্ধি সমুহের সম্পর্ণা বিজয়্িতা এবং সতাধর্মরূপ সাধন সমন্থিত! 
সমাধি ও তংফলভূত গুকতব বঙ্গানন্দ চিত্তের চমতকাবিতা সম্পাদন করিয়! 
থাকে | 


শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী | 


বিচার সাগর । 


২য় সংপাৰ ৯ পৃষ্ঠাব পর হইতে ) 


এ মত ও মক্ঞানবপ মআানন্দময় কোশ প্রতিপাদন কবে। কারণ, অজ্ঞান 
রূপঝয়ে প্রতীত হয়। অদ্বৈত শান্কে জগতংবপ পৰিণাম প্রাপ্ত অজ্ঞান সংস্কাব- 
রহিত মুর্খেবই সত্য বলিয়। প্রতীত হয়। অদ্বৈত শাস্ত্রে বিচক্ষণ যুক্কতিনিপুণ 
পঞ্চিতগণ অজ্ঞান ও ততকার্ধা জগতখাক সদসৎ হইতে বিলক্ষণ অনির্ধ্চনীস্ক 
বলিয়া জানেন। জ্ঞান নিষ্ঠাপ্রাপ্প জীবনুক্ত পুকাষর সম্মথে কার্য সহিত 


ভাগ্র] বিচার সাগর । ১৮৭ 


জ্ঞান তুচ্ছনর্ধপে ভাসমান হয়। তুচ্ছ, অসৎ ও শুন্য শব একই অর্থবোধক । 
এই ববীতিতে তুচ্ছর্ূপে জীবন্দক্ত পুরুষের প্রতীত অজ্ঞান বিষয়ে ষুগ্ধ শূন্যবাদী 
পরম পুরুঘার্থ না জানিয়। তুচ্ছ আনন্দময় কোশকেই আত্মা কহে। 
আনন্দময় কোশআত্মা!__ প্রভাকর এ নৈয়ায্িক মত £-_ 

পূর্ব মীমাংসার একদেশী প্রভাকব ও নৈম়ায়িক মতে-- আত্ম শূন্যব্ূপ 
নহে। যিনি আত্ম! শূন্যবপ কহেন, তাহাকে জিজ্ঞান্ত এই যে তিনি শুন্যরূপ 
অনুভব করিম্নাছেন কিনা ? যদি উত্তর দেন যে “শূন্যবূপ অনুভব করি নাই,* 
তৰে সিদ্ধ হুইল যে শুণা নাই । গদি কহেন যে "শুন্য অনুভব করিয়াছি” 
তবে যিনি শূন্য অনুভব কবিয়াছেন, সই আন্সা শুন্য হইতে বিলক্ষণ ইহা? 
সিদ্ধ হইল! এই বীতিতে আত্ম! শুন্য হইতে বিলক্ষণ। এই আত্মা বিবঙ্কে 
মনসংযোগে জ্ঞান হয়। (সহজ্ঞান গুণ বলিয়। আত্মাকে চৈতস্ত কছে। 
আত্মা স্বরূপতঃ জড। সেইবপ মাত্মাবিষজ়ে সুখ, ঢঃখ, ইচ্ছ।, দ্বেষ, প্রযত্ধ 
ধন্ম, অধন্ম আদিগুণ বিদ্তমান। এহ মতে আনন্দময় কোশই আত্মা; এবং 
বিজ্ঞানময় কোশস্থ বুদ্ধি আত্মাৰ জ্ঞানগুণ মাত্র। কারণ আনন্দময় কোষ 
চৈতন্য গুঢটভাবে যাকে বলির অবিবেকীব প্রতীতি হয় না। প্রভাকর ও 
নৈয়ায়িক স্থযুপ্তিকালে আত্মাকে জ্ঞানহীন স্বীকার কবিয়া শরূপতঃ জড় 
কহে। স্থতরাৎ গুড চৈতন্তেব আনন্দময় কেষেই তাহাদের আত্ম। ভ্রাস্তি 
হয়, এবং জীববিষয়ে জাত্মন্ঈৰপ নিতাজ্ঞান স্বীকার কবে না, কিস্তু অনিত্য- 
জ্ঞান স্বীকার কবে। সিদ্ধান্ত মতে সেই অনিতা জ্ঞান বুদ্ধিরপ অস্তঃকরণ 
বৃত্তি। এই রীতিতে প্রভাকর ৪ নৈয়ায়িকগণ আনন্দময় কোশকে আতক্মা) 
ও বুদ্ধিকে সেই আত্মা গুণ কভে। এমত৪ সমীচীন নহে। * কারণ-_ 
জ্রান হইতে ভিন্ন ঘটাদি স্তর আনিতা। ৫ণহবপ যদি আত্মা জানস্বরূপ 
হম্ব, তবে ঘটাদির ন্যায় ক্ড হইলে আনত্য হইয়া বায়। যদি আত্মা! অনিত্য 
হয়, তবে মোক্ষলাধন নিষ্বল। এই বাতিতে বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসহীন 
অনেক মূর্খ বাক্তি কোধপঞ্চকেৰ কোন একটি পদার্থে আত্ম! স্বীকার করে, 
এবং মৃখ্য আত্মান্বৰপ সান্ীকে জানিতে পারে না। অন্ুময়াদি আত্মার 
আবরক বলিয়। তাহাদিগকে কোষ কাহ। 


টপ পাপা ৭ পপ স্পট পাপ আলাপ শাাসপাশশি শাীশীিক্স এ 


* পর্রবপর মত খন পঞ্দশা গ্রাস বিশদবাপ কণা হহযা ছা 


৪১০: ০৯ পাশা পা পা শপ 





১৮৮ সন্য। | [ ১৩১৪ 


যেরূপ জীবের পঞ্চকোশ জীবের প্ররৃতম্বূপ পাক্ষীকে আচ্ছাদন করে 
সেইরূপ ঈশ্বরেব সমষ্টি কোষপঞ্চক তাহাব যথার্থ স্ববপকে আবরণ করে 
ঈশ্বরের বথার্থ স্বরূপ তৎপদব লক্ষা । সেই লক্ষ্য স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়। 
কেহ কেহ মায়াবপ আনন্দময় কোশবিশিঈ ততৎ্পদবাকা অন্তর্ধযামীকে ই পরম- 
তত্ব কহে। £সইন্দপ, হিরণ্যগ, বৈশ্বানব, ব্রহ্মা, বিষু। শিব, গণেশ, শক্তি, 
সুর্ধ্য হইতে অনি, কোদাল বট অট বংশ পয পদ্দার্থ সমহে লেকে পরমাক্মা 
স্রান্তি কবে। ঘদিও সব্বপদার্ধে পা শগ পবমাজ্বা হইতে ভিন্ন নহে, তথাপি 
তস্তৎ উপাধিসহিতাক পবমাত্স। কথন ভ্রান্ত নাত্র। এই বাঁতিতে জীব- 
ঈশ্বরের পবঘার্থ স্বগপ হহচ৩ বিধুধ ৬৩য়। লোকে পাপপুণা কন্ম কাব, এবং 
অস্তযামা হহতে বংশ পপান্ত ঈ্শ্বব জ্ঞানে আবার্ধন। কবিয়! স্থখ বাসনা কৰে। 
সেই আরাধনা অন্নসাব ফল পাভদ্গাথাকে। বাবণ, সুরা স্কুল গ্রপঞ্চসমূহ 
ঈশ্বরেব শবারত্রয়ের অপ্তত ত। স্ৃতবা, (সহ মকল হহতেই উপাসনা 
অনুদারে ফল হইয়া থাকে পবন্ত বন্ষজ্ঞান বিনা যোক্ষ হয় না। যেমন 
মুঞ্জতৃণ মধাস্থিত ইষাকা । পদত মুগ্জেব উপরস্থ আববণ ছিন্ন কবিয়া পৃথক 
করে, দসেইবপ [মাক্ষেচ্ছা হহাল পিপিক ঢাকা কো।ষপঞ্চক হইতে জীব ঈশ্বর 
স্ববূপ পৃথক কবে। 


স্বপ্নুকালে সক দেহ ন হয় প্রঠাতি 
আঞ্মাব প্রাঠা' ত “সহ সময়ে স্মা তি ॥ 
নাহি সুক্ষ দেহক্রান আবপ্যিতি ২ 

হখেব বণ? আকা ভাসে স মনয়। 

না ভাদে কাশণ ঘেহ সমাধি সময়। 
আববণ শণা মাজ্সা পধশাতি হয়। 
এহবাপে বা ডচাবা সেহ দেহত্রয়। 
হাতত পথণ মাতম অন্ছগত বয় ১৫৮ 


[টীকা ২স্বপ্নীবস্থার গুল পোহৰ প্রচাততি হয় না, মাত্মার প্রতীতি হয়। 
সেইকপ স্ুধুক্তিক'লে সপ্ত শবাবব পানি ০য় না পবস্ত স্থস্ববপ আত্মা 
স্বয়ং প্রীকাঁশকাপ ভাসমান ঠবঘ। শনুশ্িতে স্রথের হান ন! হইলে, নির্ান্তে 


ভাদ্র] বিচার মাগর। ১৮৯ 


'আমি সুখনুপ্ত ছিলাম এইবপ স্থৃভি হইত না। সুতরাং স্যুণ্তিতে সখ- 
জ্ঞান হয়। 
নুযুক্তিকাজের সেই সখ বিষয় জন্য নহে, পরস্থ আত্ম-্ববপই । সেই 
আত্মা শ্বয়ম্‌ প্রকাশ, স্বতবাং স্থযুণ্তকালে সুথস্বরূপ আত্মা স্বয়ম্‌ প্রকাশন্ধপে 
প্রতীত হত । নিদিধ্যাসনের পরিণাম নির্বর্বিকলপ সমাধি অবস্থায় অজ্ঞানকৃণ্ত 
আবরণ রহিত মাস্মা প্রতীত হয়, অজ্ঞানময় কারণ শরীর প্রতীত হয় নণ! 
এইরূপে দেহ এরই বাতিচারা, অর্থাৎ এক অবস্থা ছাড়িয়া অবস্থাস্তর প্রত্তীত 
হয় না। আত্ম। অন্থগত অর্থা, সকল অবস্থাতেই প্রতীত হয়। স্ুন্তরাং 
আম্মা ব্যাপক । এই বিবেক দ্বাবা শরারত্রযন হইতে আত্মা পৃথক বলিয়া 
জান। সুল শরীর অন্নময় কোষ । স্ম্ম শবীর প্রাপময় মনোময় ও বিজ্ঞানময় 
কোধ। কারণ শরীর আনন্দমর কোষ। সুতবাণ শরীরন্ত্রয়ের বিবেক 
হইতে কোষপঞ্চকের বিতুব্ক হয়। (মমন জ্রীবেব লকপ পঞ্চকোষ হইতে 
পৃথক সেইরূপ ঈশ্বরের স্ববূপ ও সমষ্টি পঞ্চকোষ হহতে পৃথক । চতুর্থ তরজে 
চতুর্বিধ আকাশের দৃষ্টান্ত দাবা জীব ঈশ্বরে লক্ষা স্ববপের বিবেক সবিস্তারর 
কথিত হইয়াছে । যষ্ঠ তবঙ্গে অস্থিভাতীপ্রয়কপ” নিরূপণে ও মহাবাক্য 
সমুহের অর্থনিচয়ে আত্মাব পরমার্থ স্বকপ প্রতিপন্ন করা যাইবে। এস্বলে 
আত্মবিবেক সংক্ষেপে কথিত হইল । 
কোষপঞ্চক হইতে আত্মা পথব জানিয়াও কৃতকতা হয় না। জীব ব্রন্ষের 

অভেদ নিশ্চম্বক বিচার আবম্তক। স্থতবাং মহাবাকা অর্থ উপদেশ 
দিতেছি £_- 

পধগাকাষ হতে ভিন্ন জানি আত্মবপ। 

সেহ আত্মা দেখ শিষা বর্গের স্ববপ ॥ 

আত্ম। হতে ভিন্ন সব দেখ শুন নাহা। 

সকলি অলীক শিহা ভ্রমমান্র তাহা ॥ 

মধ্য হতে অধিষ্ঠান নাপায় বিকার । 

স্বপ্লে ভিক্ষা মাগি দৈম্তঠ না হন বাজার ॥ 

র্ধ কন্মকর্তী ঘি অক্রিয় বুও। 

এছেন অন্নবপ 'ভামাব জালিও | ১৫২ 


১৯০ পন্থা! | | ১৩১৪ | 


[ টীকা £-হে শিষ্য ! পঞ্চকোষ হইতে আত্মা পৃথক জানিয়া, সেই আক্ষমা 
ব্রঙ্মস্বরূপ জানিবে। এবপ সংশয় হইতে পরে যে “আত্মা পুণ্য পাপ করে, 
তাহাতে দ্বর্গ নরক ও মুত্যু লোকে নানা প্রকার সখ ছুঃখ ভোগ করে। 
স্কতরাং ব্রক্ম সহিত তাহাব একতা অসভ্ভবে না। [সই সংশয়ের সমাধান 
ফরিয়। বলা হইতেছে থে সেই বন্ধবপ আত্মা হইতে যাহা দেখ, জঅখব। শান্ত 
হইতে স্বর্গীনরক পুণ্য পাপ যাভা এবণ কর তাহা! সম্পৃণ মিথ্যা ভ্রম বলির! 
জানিবে। মিথা। বস্ত অধিষ্ঠানেব বিকাব সম্পাদন কবে না' ঘেমন শ্বপ্রে মিথা। 
তিক্ষাকরণ হেতু বাজার দৈন্তদশা তয় নাঁ। মকস্থলের মিথ্যা জলে ভূমি আর্জ 
হয় না। মিথা! সর্প হইতে বজ্জ, বিষাক্ত হস্স না। স্থৃতবাং সমগ্র মিথ্যা শুতাস্তন্ 
ক্রিয়া করিলেও, পরমার্থে কণ্তা নাহ এইবপ তোমাৰ অদ্ভত অনুপরূপ 
জানিবে। ইনার তাংপশ্য এই “৭ বঙ্গ হইতে অভিন্ন তোমার স্বরূপ বিষয়ে 
স্থল সস্ম শরীর ও তাহাদের শভাণডভ কন্প ৪" সেই কম্মষল জন্ম মৰণ, 
ত্বর্গনবক স্থথ তঃখ সকলহ শবিদ্া। জলিত। “সই অবিগ্তা কলিত পদার্থ 
হইতে তোমার বন্মভাব বিকাব প্রাপ্ত ভয় না। শ্ৃতবাণ, জ্ঞানের আদিতেই 
আত্মা নিত্য ব্রন্ষস্বকপই | আকার ত্রিকালিও শবীর 9 তগ্ছন্মের সন্থস্থ 
নাই। আগ্রা সদাহ নিতামুক্ত, বন্দ ভহতে তাঁভাব কদাপি ভেদ নাই। 

শাহাব এপ সংশয় হয় তে আক্ম। সদাই শিতামুক্ত ব্রহ্মদ্রূপ হইলে, 
শরবণ।দি জ্ঞানেব সাধন নিশ্ষল হয় তাভাব সংশয়ের সমাধান এছ 2 

নাচিক প্রাপঞ্চ শিষা খপুষ্প যেমন । 

কোথা ঈশ অঈ দাবে কাহে সবদজন | 
সাক্ষোবৰ অভাবে সাক্ষী রহ্না কখন। 

দ্যা নাই দরষ্টা কাবে কাঁববে জ্ঞাপন ॥ 

থাকে বন্ধ তবে মোক্ষ সম্ভবে তাহাব | 
মজ্ঞান থাকিলে জ্ঞানে তাভার সংহাব ॥ 
জানি এই তাজে মেই কর্তব্য সকল । 

নিশ্চল বিদেহ মোক পায় সে নিশ্চল ॥ ১৬০ ॥ 

[টীক1-জীবনুক্ত পুকষেব দুর্গিত ন অন্ান 9 াহাব কার্ধ্য তুচ্ছ ও এই 
প্রপঞ্। আকাশকুস্তমণৎ্ৎ সও। শা । শ্রঠবা ভাহাব আষ্টা ঈশ্বর ও লাই। 


ভাদ্র] বিচা'র সাগর | ১৯১ 


সাক্ষীর বিষয় অজ্ঞান আদিফে সাক্ষ্য কহে। সেই সাক্ষ্যও নাই, সুতরাং 
সাক্ষীও নাই। গ্রকাশযোগা দেহাদিকে দৃশ্া কহে, দৃশ প্রকাশকে দ্রষ্টা কছে। 
সেই দেহাদি দৃশ্ত নাই সুতবাং জর্টাও নাই । হদ্দিও কেবল কুটস্থ চৈতন্তকে 
'সাক্ষী ও দ্রষ্টাী কহে, এব” তাহার নিষেধ সম্ভব না, তথাপি সাক্ষী নাম, 
সাক্ষ্য সাপেক্ষ 'ও ভ্ষ্টা নাম দশ্ঠ সাপেক্ষা। স্ুতবাং সান্ষা ও দৃশ্ের অভাবে 
সাক্ষী ও দ্রষ্ট। নামের নিষেধ, ম্ববপেব নাহ । বন্ধ থাকিলে তাহার নিবৃত্তিব্ূপ 
মোক্ষ সম্ভবে সেই বদ্ধ নাই, সুতরাং "মাক্ষ নাই। যদি অজ্ঞান থাকে 
তবে জ্ঞানদ্বারা তাহাব বিনাশ সঙ্গে "সই অজ্ঞান নাই, সুতরাং তাহার নাশক 
জ্ঞানও নাই। ইহলোক তথা পবলোক তুচ্ছ তাহাঁদেব নিমিত্ত কিছুই কর্তব্য 
নাই। আত্মাব বন্ধ নাই, স্ুতরাণ “মাক্ষেব নিমিত্ত কোনই কর্তব্য নাই। 
এইব'প স্থির নিশ্য়ে আত্ম নিতামুক্ত বক্ধবপ জানিম়' বিনি 'সকল কর্তব্য 
ত্যাগ করেন, অর্থাৎ “মামার ইহ কবণ যোগা” এইরূপ বুদ্ধি পরিহাব করেন, 
তিনি তথন নিশ্চল হৃইক্সা নিশ্চল মর্থাৎ ক্রয় ব্রহ্গন্নবপ বিদেহ মোক্ষ প্রাপ্ত 
হয়েন। ইহার ত'ৎপর্য্য এই 

যদিও আত্মা জ্ঞানের আদৌ নিত্যমুক্ত বন্গস্ববূপই বটে, পরস্ত জ্ঞানের 
পূর্বে আত্মা কর্ত। “ভাক্তা এই মিথা। ভ্রমে স্ুখপ্রাপ্ধি ও ছুংখনিবৃত্তি নিমিত্ত 
অনেকে বনু সাধনা কবিয়া ক্লেশই প্রাপ্ত হয়। মথন সদ্‌গুরু সাক্ষাৎ হয়, 
তখন বেদান্ত বাক্যের উপদেশ পাম । 1বদান্ত বাকা শ্রবণে এইদপ জ্ঞান হয় 
যে “আমি কর্তী, ভাক্তা নহি, পরন্ত বন্ধস্বৰপ। স্ততবাং আমার কর্তব্য 
কিছুই নাই।' এই জ্ঞানই শবণাদিব ফল। বন্গপ্রাপ্তি বেদাস্থ শ্রবণের ফল 
নহে। কাবণ, ব্রহ্ম মাপন ম্ববপ সুতরাং নিতা প্রাপ্ত ।7 


“য মানে কর্তবা দেহ অজ্ঞানী নিশ্চয় । 
নাহিক কর্তবা যাব, তাবে জ্ঞানী কয় ॥ ১৬৯॥ 
[ টাকা যে কর্তবা স্বীকাব কার “নস অক্ঞানী। যাহার কোন কর্তব্য 
নাই, তাহাকে জ্ঞানী কহে ।] 


অদ্বর অথও ব্রহ্ম দৃষ্টির অতীত । 
নাম কপ সঙ্গ আব জনম বহিত ॥, 


১৯২ 


রর । হিবণাগর্ড । 


পন্থা । [ ১৩১৪ 


নহে মূল সুক্ষ স্থল মাঁয়া দেহ তার। 

সমষ্টি কি ব্যষ্টি ভাব নাহিক ধাহাব॥ 

নহে ঈশ, নহে প্রা্জ, স্ুত্রাত্মা*« কি মারা। 
তৈজন কি বিশ্ববপ নহে ধার কাষা ॥ 

বন্ধ ভোগ মোক্ষ যোগ নাহিক ধাহাতে। 
কিছু নাই, আছে সব আবাব ভাহাতে ॥ ১৬২ 
জাগতে প্রপঞ্চ সাহা হয় ভাসমান । 

[নম সব বুদ্ধির খেলা জান মতিমান ॥ 

স্বপনে "য নাহি হয় ভোগা যত ভোগ। 

এক চিত্রে সে “কবল বিচিত্র সযোগ ॥ 
স্ুখুর্ি সময়ে শিষ্য মতি হয লীন। 

এক ব্রহ্ম হতে বহে প্রভেদ বিহীন ॥ 

মাত্র মনোবথ বুদ্ধি করয়ে বরণ । 

“বুদ্ধি প্রকাশক ব্রহ্ম” শান্সেব বচন ॥ ১৬৩ ॥ 
ফাহার জদয়ে হয় জ্ঞানেব প্রকাশ 

পায় তম অন্ধকাব পমুরল ধিনাণ ॥ 

সদ] একবস আত্মা, সঙ্গ নাই যাব। 

স্বয়ন প্রকাশ ব্রহ্গস্বৰপ অপার ॥ 

বা কিছু হয়েছে শিষ্য আছে কিম্বা হবে। 
মনোবথ মাত্র জান সকলি এ ভবে ॥ 

”স ভব বিলাস প্রাপ্তি, শিবৃত্তি তাহার । 
নাহি চায় জ্ঞানীজন করিয়ে বিচার ॥ ১৬৪ ॥ 
ইন্দ্রিয় রমণ কবে বিয়ে আপন । 

নিষ্কাম সাধয়ে কাজ চ্জানী যেই জন ॥ 
সাঁধয়ে সকল কম্ম লিপ্ত তাহে নয়। 

পদ্ম পন্দ্রে জল যথা লিপ্ত নাহি ব্প ॥ 


ভাদ্র বিচার সাগর । ১৯৩ 


সকলি ইন্সির কার্য শয়ন গমন। 
ঘাণ, শ্বান, স্গাশ, ত্যাগ, গ্রহণ, কথন ॥ 
দেখে চক্ষু, শে নে কর্ণ, আহানে রসনা। 
নহেত এসব শিষ্য আত্মাম যোজনা ॥ 
সভ্ভোগে যুবতী সদা যে হয় নন্রযাসা। 
নহে সে আসক্ত কিতা ফল অভিলাষী * ॥ ১৬৫ ॥ 
ইপ্ছিয় সাৎয়ে কাজ বিবয়ে আপন' 
তাহাতে 7 হিল মোর সংযোগ কখন ॥ 
আমিত হাশর নাহ, নাহিত হন্ছিয়। 
কুটস্থ অগ্ল সাক্ষী, আমিত নিজ্ঞুয় ॥ 
হন্দিত বিরদ্্ব ত্যাগে, করে তার সঙ্গ 
আনাব সাঁহত নই বিষয়ের বঙ্গ ॥ 
জ্ঞানীর হইলে শিষা এহেন নিশ্চয়। 
“আমি কর্তীশ হেন চিন্তা ভার নাহি রয় ॥ ১৬৬ ॥ 


ক্রমশঃ 
শ্রবিজয়কেশব মিন্ত্র। 


বাবর 

মহাত্মা কবিব একজন অসধাবণ শাক্তসম্পন্ন সাধক ও ভক্ত ছিলেন। 
এককালে তাভার ভক্তি ও প্রেমর আধিক্য সকলেই বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়া- 
ছিল। মহাঁআ্া তুলমীদাাসর হাম উহার ৪ অনেকগুলি দোহা আছে, ইহার, 
প্রত্যেকটাই ভাবপূর্ণ উচ্ছাসদগ্ী । এহ প্রসঙ্গে সেইগুলিই ক্রমে ক্রমে অনুবাদ 
সহ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইশাঁম। 

রামাভূজাচার্ষে।র অ বিভাবির স।ন্দ এক শভাবীপর রাছানন্দ নামধেস্ 
এক ব্যক্তি দ্বার আর এক বম্ম স্গুদায় সা স্থাপিত হয়। তাহার নাম 


পেপাল পাশপাশি পাািপপাপাাশ্সিপপাাশীস সা 











পপ শপ পাপ হাশিম 


* অথাৎ, নিফাম, অন।সক্ত, বন্ধ ফলতাগী গুহস্থ জী হ্রী তথা বিষয়ে শান্ত্ররাতি অনুসারে 
মম করে। 





১৯৪ পস্থা। ৷ | ১৩১৪ 


রামানন্দ সম্প্রদায় । এই সম্প্রদায় হইতে পরে দ্বাদশটী পৃথক সম্প্রদায় 
ধগঠিত হয়। কবির, রামানন্দের শিষ্য দিলেন। তিনি যেসম্প্রদায়ের 
প্রতিষ্ঠাতা, তাহার নাম কবিবপন্থী। এই সম্প্রদায়ের সকলেই একেসশ্বরবাদী 
এবং তাহাদের গুরু রামানন্দের হ্যায় ঈশ্বব সাকার এবং সগ্ডণ বলিয়' স্বীকার 
করিতেন । কালক্রমে এই সম্প্রদায় হইতে পুনরায় দ্বাদশটী শখ প্রবর্তিত 
হুইয়াছিল। তন্মধো বারাণসীর কবিব/চাব সম্প্রদায়ই সমধিক প্রসিদ্ধ। 
ভক্তমাল গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় (য কবির একজন বিধব। ব্রাহ্মণীর 
গর্তে জন্মগ্রহণ করেন । পাছে তিনি ভাবজ সন্তীন বলিম্ব/ লোকের উপহাসের 
পাগ্র হন এই আশঙ্কায় তৎসম্বন্ধে অনেক উপাধ্যান প্রচলিত আছে । বর্তমান 
প্রবন্ধে তৎসমুদয় আলোচনা কবা অসম্ভব আমি পরে কবিরেব জীবনীতে 
তাহা আলোচনা করিতে সচেষ্ট হইব । 
কবিরের দৌহাব প্রায় শতাধিক শ্লোক “অনুসন্ধান” পত্রে প্রকাশ করিয়া- 
ছিলাম। উক্ত পত্র অনিয়মে ৪ বিলম্বে প্রকাশ হওয়ায় এবং সমগ্র ঠোহাৰলী 
প্রকাশ হইতে কিছু অধিক সময়েব প্রয়োজন বলিরা পস্থা'তে প্রক'শ 
করিতে বাধ্য হইলাম । তরসা করি পাঠকগণের নিকট ইহা অপ্রীতিকর 
বোধ হইবে ন1। 
১1 কবির তে নর্‌ অধহায় গুককো কহতে আওর। 
হরি রঠে গুরুল্মরণ হায় গুরু কঠে নহি ঠগর ॥ 
কবির বলেন, যে গুককে গুক শা ভাবিয়া অন্ত কিছু ভাবে সে অধম। 
হরি অসন্ত্ হইলে গুরুর ঢরণ লও যায়, কিন্তু গুরু আণত্তষ্ট হইলে আর 
নিস্তার নাই! 
২। কবির গুরু মাথেতে তবে শক বিহুনা হোয়, 
তাকে কাল ঘসেটি হৈ বাথি শকে নাহি কোয়। 
কবির বলেন, গুরু মাথা হত লানিলে শব শুন্ত হয়। তাহাকে কাল 
টানিয়! লইয়া মায় কেহ রাখি পারে না! 
৩। কবির অহং অগ্নি হৃদয় দাহ গুরুাত চাহে মান্। 
তিন্হকো যম নেগতা দিয়া তোম্‌ ভৌহুমেবে মেজ মান | 
কবির বলেন, যাহার অহংবপ 'অগ্র জদর দগ্ধ করিতেছে, আর গুরুর 


ভাদ্র] কবির। ১৯৫ 


নিকট সন্মন চাছিতেছে তুমি আমার প্রিষ্বপান্্র, বলিয়া যম তাহাকে নিমন্ত্রণ 
করিয়াছে। 
৪। কবির গুরু পারশ গুরু পারশ হায় গুরুচন্দন স্ববাস্‌। 
সতগুরু পারখ জীউকে ধিন্যহা দ্বিন্হোমুক্কি নিওয়াস্‌ ॥ 
কবির বলেন, গুকম্পর্শমণি, গুকই স্পশমাণ গুরুই সুবাস যুক্ত চন্দন। 
সদৃগুরুই জীবের স্পর্শমণি, "তনিহ মুক্তি নিবাস দান করেন। 


€। কবির গুরু পাবশসে ভেদ্‌ হায় বড়ো অন্তরো জান্‌। 
যো লোহ কাঞ্চন কবে “এ করি” আপু সমান্‌ ॥ 
কবির বলেন, গুরুতে আর স্পশন্[৩ ভেদ আছে, বু অন্তর আছে 
জানিবে। স্পর্শমণি কেবল লৌহন্চে কাঞ্চন করে কিন্তু গুক শিষ্যকে আপন 
সমান করেন। 
৬। কবিব গুরুকো কিগিয়ে দণ্ডবং কোটি “কাটি পর্ণাম্‌ 
যায়ছে ভঙ্গী কীটকেো! কবদে আপুসমান 
কবির বলেন, গুককে দণ্ডবৎ করি, কোটি কাটি প্রণাম করি । তৃঙ্গী 
যেমন কীটকে আপনার সমান করে গুক৭ (তিমনি শিষ্যকে নিজের সমতুল্য 
করিয়া লন । 
৭। কবির সুরতি টেকুরালী লেজুবি মন নতি ভার 'নহার । 
কৌলকু আমি প্রেম বস পিগয়ে বাবন্ধাণ ॥ 
কবির বলেন, স্থির চিত্তে টেকুয়ার স্ত' পাহিব কর ও তাহাতেই সর্বদা 
মন দাও । কমলের মধাস্থিত “প্রম বস সিক যে কুয়া আছে তাহাই বারম্বার 
পান কর। 
৮। কবির গঙ্গ যমুনকে অন্তরে সহজ শূন্য হায় ঘাট । 
তাহ! কবিরা মট রুটে। মণিবান জোওয়ে বাট ॥ 
কবির বলেন, গঙ্গা ও যমুজর মধ্যে সহজবপ শুন্য মাঠ আছে, কবির 
তথার একটা মান্দর নির্মাণ করিয়াছেন মুনিব। সেইস্থানে যাইতে ইচ্ছা কয়ে। 


৯। কবির যেছি বননি ঘন সঞ্চ রায়. পন্ছি ন। উড়ি আয়। 
মোটা ভাগ্‌ কবিরক1 তাহ] বাহ লো লায়ং।॥ 


১৮৬ পন্থা | ১৩১৪ 


কবির বলেন, যখন বংবতে বব সঞ্চার হয় তখন রাইরুপ,পক্ষী আর 
উড়িয়া ধায় না। কবিবের মোটা ভাগে লগ লাগাইয়া বহিয়াছে। 
১৯। কবির লওলাগি তব জানি যে কহ ছুড়িনযায়। 
জীয়ৎ তোলাগি রহে মুরে মাহি সময় ॥ 
কবির বলেন, যখন কিছু:তই ছ'ডা যান্ব না তখনই লয় লাগিয়াছে 
জানিবে। জীবদ্দশায় তআাগিম্াহ থকে, দহ গ কবিলেও লয় ছাড়ে না। 
১১। কবিবযা'ছি লাগাছা বাসা ত্যাছি নিম হায় হোড়। 
কোটী কোটী জোরিকে কিয়া লাগ কবোর ॥ 
কবির বলেন, যে ভবে বস পাইতেছে সেই ভাবে নিম স্বরূপ তিক্ত মায়া 
ছাড়িতেছে। এইরূপে কোটা কোটী বাব, লক্ষ বার একত্রে জড় করিলে তবে 
অনেক স্থায়ী হয়। 
১২1 কবিরিষ্যামছি উপজে পড় সে ত্যাছি নিম হায় জোর, 
আপনে তন কি ক্যা কছৈ তাবে পরিবার কারার ॥ 
কবির বলেন, এইবপ রুক্ষ বেমন বাড়িতেছে, নিমেরও সেইরূপ তেজ 
বন্ধিত হইতেছে । আাপন শরার সম্বন্ধে আর কি বলিবেন, কত কোটী* 
পরিবারকে আাণ করিতেছেন। 
১৩। কবির মাছি প্রথমে লৌলমৈ তারছি ধুরলে যায়। 
যাকে হিরয়ে লৌ বনৈ সো ছোহি মাহি সদায় ॥ 
কবির বলেন, প্রথমে বেমন লযেব আবেগ হয়, সেই আবেগে যতদূর পার 
যাও। যার হৃদয়ে লগ্ন স্বরূপ আবেগ বনে, সে আমিই এবং আমাতে 
মিশায়াছে। 
১৪। কবির জরলগি কথনি হম কথো! চুরি বহো জগদীশ । 
লৌ গি পলন। পরে অব বোলন] নাভ দশ ॥ 
কবির বলেন, যে পরাস্ত আমি কথা কথিতেঠি, সে পর্যন্ত জগদীশ দূরে 
আছেন। যখন লর লাগে তথন একপনল ছাড়। থাকে না, আর কোন কথা 
কহিবারও বাসনা হস্থ না 
১৫। কবিব সংগুরু ততু নথাইএ। গ্রন্থ ধিমাহি মূল। 
লৌলাগি নিরমল তয়! মেটি গয়া সংশয় শুল ॥ 


তাঁদে] কবির । ১৭ 


কবির বলেন, সদৃগুরু তিনি ত দেখাইয়া দিলেন, কিন্তু মুল গ্রন্থি 
রহিয়াছে, কেবল লয়ের জন্ত [নম্মল হইয়াছে, আর সংশয় শুলও চলিয! 
গিম্নাছে । 
১৬। কবির €নাবৎ আপনি দিন দশ লেভ বজায়। 
এহ পৃব পাটন এহ গ'ল বহুরিন দেহাছে আয়॥ 
কবির বলেন, থে শহবৎ ধা জতেেছে তাহা দিন দশ খুব বাজাইয়া লও । 
ইঠ1 পুর্ণ নহে এ পথে একবাব গলে মার কিছু দেখাও যায় না, শোনাও 
ঘা না । 
১৭ কির কেহি ঘর নওবৎ বাজ্তি সায় গল্‌ বাধে দোয়ার 
একৈ হরিকে নাম বিন্থু গম্গে বজ। গনি হার ॥ 
কবির বলেন, যে ঘরে নহবৎ বাজিতেছে তাহা শুনিবার জন্ত গল! গু 
দরজা বাধিয়। রাখিয়াছি অর্থাৎ একা গ্রচিত্তে শক শুনিতেছি। কিস্ত তাহাতে 
কি হয়? এক হরিনাম ব্যতীত পারভ্রাণের আর উপায় নাই । 
১৮1 কবির ঘিন্হ ঘব নওব২ বাজ্‌্তি হোত ছতিশো। রাগ। 
তে মান্দল্‌ খালি পড়ে বৈঠন লাগে কাগ॥ 
কবির বলেন, যে ঘরে ছজ্জিশ রাগিনীর সঙ্গে নহবৎ বাগ্য হয়,পরে সে খর 
থালি হইরা যান্ন, আর কাক আসিদ়া তাহার উপর বসে। 
১৯1 কর্ধির ঢোল দামান। দুন্দুভি মহনাই আরু ভেরী। 
অও সথ চলে এজাইকে হার কোই ল্যাওয়ে কেরি ॥ 
কবির বলেন, ঢোল দানানা, ছুন্দুত্ি। সানাই এবং ভেরী এবং আরে' 
বিবিধ প্রকারের শব্ধ যাহ? প্রবণে পশে, তাহা বাস্ভ করিয়া যাইতেছে । কি 
কে এমন ক্ষমতাবান পুকুষ বে একবার হইয়া গেলে পুনরায় ফিরাইয় 
আনিতে পারে। 
২০। কবির থোর। জীওন। মাড়ে বহুৎ মণ্ডাণ। 
সবহ উভ্ভ। ঘেলগি কেয়। রঙ্গ, কেয়া সুলতান ॥ 
কবির বলেন, জীবন সাঁমান্ত তাও আখ!র বহু দ্বুরিয়া বেড়াইতেছে । ইহ 
ফকির ও হ্লতান উভয়ের মধ্যেই আছে। 


১৯৮, পন্থা । [ ১১ওট 


২১। কবির একদিন রায়ছ। হোয়েগ। সভতে পরে বিছে।। 
রার্জা রাণা ছঝ্রপতি সাবধান কো নহি সো ॥ 
কবির বলেন, এমন একদিন হবে যেদিন মকলের সহিত বিচ্ছেদ হবে । 
কি রাজ কি ছত্রপতি সকলেরই আছে, "কবল যাহার] সাবধ্ধান তাহাদের 
নাই। 
২৯। কবির উজব্‌ থেডা ঠীকৃরি গড়ি গড়ি গান কুভায । 
রাওয়ণ সবিথা চলি গয়া লঙ্কাকে সরদার ॥ 
কবির বলেন, কুনার উজ্জ্বল বর্ণেব প্রত খাপর প্রস্তুত করেন। লঙ্কার 
সর্দীরের ( বাবণের ) প্রভৃত ক্ষমতাশালী বহু খাপরা চলিয়া গিয়াছে, কেবল 
কুমাররূপী মাতম মমভাবেই আছেন । 
২৩। কবির উচ1 মহাল বানাইয়া চুণ কলি ঢেরায়ে। 
একে হরিকে নাম বিশ্নু সব তথ পরে ভূলায়ে॥ 
কবির বলেন, একটী উচ্চ মহল প্রস্তরত করিয়া তাহাতে চণকাম করি 
কলি ধরাইলাম, কিন্তু হরিনাম ব্যতাত যখন তখন এ অবস্থা ভূলির়া যায়। 
২৪। কবির কীহা গবিয়ো চাম লপেটা হাড়! 
হায়ওর উপর ছত্তরপতি তেভি দেখ! খাড ॥ 
কবির বলেন, তোমার গনব কোথায় ? “কবল চন্ম ও অস্থি বার শরীর 
ঢাকা ররিয়াছে। উপরের ধিনি ছত্তরপাত তিনি খাডা হইয়া দেখিতেছেক । 
২৫1 কবিধ কাহা গিষ। উচা দেখি আওষাস। 
কগ্হি পড়েই ভূঁহ লোটুনা উপর জামে ঘাস। 
কবির বলেন, কোথায় তোমার গব্ব ? তোমার আবাস উচ্চে দেখিতেছি, 
কালই ষে ভূমিতে ঘাস জন্মায় সেই ভূমিতে লোটাইতে হইবে। 
২৬। কবির কাহ1 গবিয়ো কাল গহে শির কেশ। 
না জানি কাহা মারি হাক্স কি ঘর কি পরদেশ॥ 
কবির বলেন, কোথায় ভোমার গব্ব? কল তোমার কেশ ধরি 
আছেন। ঘরে মারিবেন কি বিদেশে মারিবেন কিছুই তাহার স্থিরত নাই। 
২৭। কবির উত্তিম্‌ ক্ষেতি দেখিকে গর্বে কাহা কিষাণ। 
অজহু ঝোলা ব্হুৎ হায় ঘর আওয়ে ভবজান ॥ 


ভবান্্র] কবির ! ১৯৯ 
উত্তম ক্ষেত দেখিয়া কষক কোথায় গর্ব করিয়া থাকে ? 
কবির বলেন, আজ দেখিতেছ অনেক ফসল, কিন্তু বু বিশ্ব আছে । ফস 
ঘবে আসিলে উত্তম ক্ষের জানিও | 
২৮1 কবির যেহি খর প্রীতি ন প্রেমবস আও রসনা নহি'নাম। 
তে নর আয়ে সংসার মে উপজে ক্ষপেবেকাম ॥ 
কবির বলেন, যে ঘরে গ্রীতি ও প্রেমবন নাই এবং যে রূসনাতে হরিনাম 
নাই, সে মন্বঘ্য কন্ম বিনা সংসারে যাতায়াত করিতেছে । 
২৯1! কবির ম্মাছ। এহ সংসার হায় য্যায়ছ? মালতী ফুল। 
দিন দশকে বেওহার মে ঝুঁটে বঙন্‌ ভুল 
কবির বলেন, মালতী ফুল যেমন দিন দশেক স্থগন্ধ ত্বারা লোককে 
মোহিত করে পরে শুকাইয়া ঝবিয়! যায়, এ সংসাবও তজ্রপ ছুই দশ দিন 
মিথ্যা রং চংঙে ভূলাইয়া রাখে । 
৩*। কবির ধুবি সকেলিকে পো বান্ধি এহ দেহ। 
দেওয়স্‌ চারিক1 পেক্‌ন! অন্ত, খেহকি খেহ ॥ 
কবির বলেন, ধুলির পুটুলির হ্টায় এ শরীর তই দিনের জন্ভ সংসারে 
প্রেক্সিত হইয়াছে এবং বাহার দিতেছে, শেষে যে ধূল! সেই ধূলা হইবে। 
৩১। কবির চারি পহর ধন্ধে গয়া তিন পহর বু শোয়। 
এক পহুর বন্দেগি করো যো জন্ম সওয়ারথ হোয় ॥ 
কবির বলেন, চারি প্রহর বাজে কাজে গেল, তিন প্রহব নিদ্রায় কাটিল, 
বাকি যে এক প্রহর তাহ] বৃথা নষ্ট ন) করিয়! ভগবানকে ডাক। তাহা 
হইলেই জন্ম সার্থক হইবে। 
৩২। কবির রাতি গোয়াই শোই করি দেওয়ম গৌয়াই খায়। " 
হীরা জন্ম আমাল্‌ হায় কৌডি বদলে যায় ॥ 
কবির বলেন, রাজি নিদ্রায্ম ও দিবা আহার করিতেই অতিবাহিত হইল। 
হার! হীরার নায় এমন অমুলা জীবন কড়ির স্তায় অতিবাহিত হইতেছে। 
৩৩। কবির মন্দিল্‌ খাকৃক।, জড়িয়া হীরা লাল। 
দেওয়স্‌ চারিক্‌ £বাখন। বিনশি যায়গা! কাল ॥ 
কবির বলেন, এ দেহ-মন্দিধ পুড়িয়া ছাই হইবেন হীর।, মতির অলঙ্কার 
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পরিযা! বৃথা গর্দ করাত তাহা পিন চারিকের জন্য শোভা পায়। তাহার 
পর কাল সকলি শিনাশ কপে! 
৩৪। কবির ন্বপ্রাটৈযুন ক উঘরি গরা যব নয়ন। 
জীউ পড়া বহুলুট্ম না কছু লেন নদেন॥ 
কবিব বলেন, সপ্নের পর নয়ন খুরিয়া গেল, জীব তখন বিষম চিন্তায় 
পড়িল। অথচ কিছু দেয্সও নাই কিছু পায়ও নাই, কোন দিকেই কিছু 
হইল না। ক্রমশঃ 
হ'ব্রজস্ুন্দন্র সাম্স্যাল। 


রম্য ঘটনাললা 
অসাধারণ বালব । 

আমেরিকার শ্রপ্রসিদ্ধ হাবাড ব্শিবিগ্ভালযের ঈধাপক লিও উচনার 
(17,91) ৬/1০।।০) ) সাহেবের পুত্র নবপ'ট উহ্নারের | "00011 ৬1610 1 
বয়স মোটে ১১ বৎসর মাত্র । বন্য এহ রম্ুসেই ভাহার বুদ্ধির পারপন্কতা ও 
প্রবীণত) দেখিয়া আশ্চধা হইতে হয়। [.সযখন “মাটে ১৮ মাসের শিশ্ব 
ছিল তখন সে সমস্ত বর্ণমালা মুখস্থ ক্রয় ফেলিয়াছিল' ৩ বৎসর বয়ক্রমের 
সময় সে পড়িতে আরন্ত করে এবং ৮ বসব বয়সে সে ডারউহন (1)81৬11) 1 
হাকৃসলি 117801$ ' রিবৌ (1২10০) হেকেল 11850161) প্রভৃতি 
প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিক ও দাশনিকাদগের গ্রন্থ মহ আয়ত্ত করিয়া ফেলে। 
এখন তাহার বয়স ১১ বংসব। এখন সেস্ুলেব পাঠ সমাপন করিয়া! মেড 
ফোর্ডের টাফৃটনদ্‌ (105 (91154, ) কলেজে অধায়ন করিতেছে। 
এবং আশা করা যায় শীঘ্রই উপাধি লাভ করিরা সংসারে প্রবেশ করিবে । 
বালকটার মানদিক শক্তির প্রবলত) সত্বৈও তাহার দৈহিক শক্তির কোনরূপ 
অভাব নাই । সেবেশ স্তস্থকায় ৭৭ সবল এবং সম্তরণ, হকি প্রভৃতি শস্তি- 
সাধা ক্রীডায় বেশ পারদশণ। বালকটা শৈশবাবস্থা হইতে তাহার পিত1 ও 
পরিবারস্থ ও অন্তান্ত বাক্তির ন্যায় নিরামিষাণ । 











আরজ... বেলে 
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». পাপপাস্পাশিশপাস্পপা পাশা শান পাটা শিপ্পাশাাশাাশাশ টা পসি ্ শিস 
সুনে সপ্ত 7 শি শিস্টী 








জীবাস্ম।। 

জীব ও রঙ্গের একা প্রতিপাপন গরন্ত এই প্রবন্ধ লিখিবান্প এগ এ্রথণ 
করিয়াছি । কিন্তু বিষয়টা এতাদশ কঠিন এবং নিজের বিগ্তা ও জ্ঞান 
এত সামান্ত ও সীমাবন্ধ বে আমাৰ ছ্াবা ইহ সম্যক প্রতিপাদিত ইওর! 
অসস্ভব। পাঠক নিতান্ত কঠিনরূপে সমালোচনা করিবেন না সেই ভরসার 
এই গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিলাম । 

প্রমাণ তিনরূপে হইতে পারে (১) প্রত্যক্ষ দ্বারা ২) অনুমান সবার, 
এবং (৩) আগম-বাক্যসমূহ দ্বাবা জীব ব্রঙ্গের একত্, সাধনাধার! 
কার্ধ্যখধিগণ শব শ্ব হৃদয়ে সম্যকরূপে অনুভব করিয়াছিলেন। আমাষেক 
জাছিতে হইলে তাহাদের কৃতগ্রস্থ সমূহের অনুসন্ধান করিয়! দেখিতে হইবে। 

পত্তত্বমসি* উপনিষদের একটা মহাবাঁক্য। তুমিই (জীবই ) সেই ঈশ্বর, 
ম্$ল। উপদ্িষৎই এই সত্য প্রচার করিতেছেন । শঙ্গরাচ্্যু কছেন--প্ত্বং* 
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পদ জীববাঁচক এবং “তৎ” পদ ঈশ্বরবাচক--ঈশ্বর ও জীবে উপাধিগত ভেদ। 
জীবের বাটি উপাধি এবং ঈশ্বরের সমষ্টি উপাধি । ( “জ্হদরজহৎ* লক্ষণ! 
বাধ! ) উপাধি ত্যাগ কবিয়া কেবল সত ত্রহ্মভাব গ্রহণ করিতে হইবে। 
অন্নমাত্র সাম্য অবলম্বন করিয়া! একত্ব কল্পনাকে “সম্পৎ” বলে। (আনন্দ- 
গিবি)। এ প্রবন্ধে যাহাতে উক্ত “সম্পং দোষ না পড়ে, আমাদের সেই 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বহু প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইবে । 

স্নভাবেব নিয়মান্ুসাবে আমবা বিবিধ ইন্দ্রিয় এবং সর্বেন্দিয় শ্রেষ্ঠ মন 
দ্বারা হিড্খন্ের উপলব্ধি কবিয়া থাকি । এবং যে পবিমাঁণে অভ্ান্র 
হইতে বাহাম্পন্দনেৰ প্রতিধ্বনি বা প্রতিষ্পন্দন হয়, সেই পরিমাণে এ 
জ্ঞানেরও তারতম্য ঘটিয়! থাকে । জ্ঞাতবা বিষয়েব অংশ কিঞ্চিৎ পরিমাণে 
আমার ভিতবে বর্তমান থাকিলেই, ফেবল বহিজণাতস্থ সেই বিষগ্কের জ্ঞান 
আমাতে উপচিত হইতে পাবে । বহিজগতে যে আকাশের (1509 এর ) 
স্পন্দন হইতে আঙলাক উৎপন্ন হইতেছে মানাল চক্ষেব ভিতব সেই অ'কাশ 
প্ঠনান থাবিরা স্পন্দিত হইতেছে বিচাহ শামি দেখিতে পাঁহভেছি। 
বাহির ০৭ বাযুব স্পন্দনে শব্দ উতৎ্পন হইতেছে, আমাৰ কর্ণেব মধো সেই 
বাশুব অংশ বর্তষান থাকিয়া] স্পন্দিত হইতেছে বলিয়াই আমবা শুনিচ্তে 
পাইতেছি। যখন দেখা যাইাতছে যে বহিঃ বস্বব অংশ কিয়ৎপরিমাণে 
আমাদের অভান্তপ্ে ব£ম।ন থাকিলেই পবম্পবৰ পরম্পব্বে স্পন্দনে স্পন্দিত 
হইয়া জ্ঞান উত্পাদন করে, এবং কোন হন্দ্রিয়ে জ্ঞাতবা বিষয়ের অভাব 
থাকিলে বহ্জিগতের সহিত সমস্পন্দনের অভাব হেতু সেই ইন্দ্রিয় ছার! 
কোন জ্ঞান উপার্জন হয় না, তখন যে বিরাটচৈতন্যে এই বিশ্বরহ্ধাণ্ড অন্ু- 
প্রাণিত রহিয়াছে, সেই অথণ্ড চৈতগ্ঠের অংশ আমাদের মধ্যে নিহিত 
ন। থাকিলে কিরূপে আমাদের সেই চৈতন্টেব উপলদ্ধি হইবে? ব্রহ্ম যেকপ 
আমদের বাহিরে তদ্রপ আমাদের ভিতাবেও অবস্থিত । উপনিধর্দে প্রকাশ 
আছে যে ব্রহ্ম আকাশবূপী বা জগত-প্রাণবপী হইয়া আমাদের অন্তরে বাহিক্ে 
সর্ধদ। সর্ধত্র বিগ্মান রহিয়াছেন--তাহাতেই সমগ্র বিশ্ববক্ষাণ্ড অবস্থিত 1. 
“মনোমন্ছ: গ্রাণশরীবো। ভাবপো সত্যসংকল্প আকাশাত্বা! (811 10015202875 ) 
* সর্ধমিদ মভ্যাত্তোহ বাকফানাদরঃ )২॥ ছান্দোগ্য। (1791520126৬ 


আঁঙ্বিন ] জীবাত্বা । ১ 
811 0719, 1০01 100006826০০ /101)006 ০01)095)01),) (ছান্দোগু] )। 
কৃতরাঁং যেখানে যেভাবে যে চৈতন্ত দেখা যায় সকলই সেই ত্রন্ষের | 
উপনিধদে দেখিতে পাই ব্রদ্ম নিগুণ ও সগুণ, পর ও অপর উভয়ই__ 
প্রশ্ন 1 ৫ ২,_ণএতদ্বৈ, সত্যকাম । পরং চাপরংচ বঙ্গ যদোঙ্কারঃ” মাওফা 
কহিতেছেন, পরিদৃশ্তমান এই সমস্তই ব্রহ্ম_বাহা পুর্বে ছিল ভাহাও এক্ষ, 
এবং যাহ! কিছু পরে হইবে তাহাও ব্রহ্ম -জাগ্রত, স্বপ্ন ও স্থযৃপ্তি এই অবস্থা- 
্রয়েও ব্রহ্ম এবং এ সফল অবস্থাব অতীত অবস্থাতেও ব্রহ্ম, চতুর্থ তুরীয় 
অরস্থা বর্ণনাকালে উহাতে ছুইটী বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন-_-“একাজ্স 
প্রত্যয়সারং, ও 'প্রপঞ্চোপশম-্যাহাতে কেবল একই মত্মজ্ঞান বাতীত 
অন্ত কোন জ্ঞান থাকে না, এবং যে অবস্থায় জাগ্রদাদি সকল অবস্থারই 
অভাব হয়। অউম এই তিন অন্মর লইয়া ও | “অ' শন্দে বৈশ্বানর বা 
বিরাট চৈতন্য যাহ! সমগ্র স্থল জগত ব্যাপিয়া বর্তমান বহির়াছেন। জাগ্রত 
অবস্থায় এই চৈতন্ত, তজ্জপ্ত ইহাকে “প্রাণাত্আাও” কহে । “উ* শবে স্বপ্রাবন্থা- 
সমষ্টি শুক্ম শপীর অধিকাৰ কবিয়া যে চৈতন্য সে চৈতন্ত অপেক্ষাকৃত 
উচ্চতর _ইভাঁকে তৈজস বা হিবণ্যগর্ত আখা] দেওয়! হইয়াছে । “ম" শব্দ 
নুষুপ্তি-অবস্থা ব্যঞজক-_ইহা সর্ধোচ্চি অবস্থা এবং সর্বোচ্চ শরীবে--এখানে 
স্বয়ং ঈশ্বর টৈতন্ত--যাহাকে ব্যষ্টি ভাবে পপ্রাঙ্ছ বল কাঁষ। সমষ্টি ভাবে 
ঈশ্বর বা প্রত্যক্‌ চৈতন্ত অর্থাৎ অন্তরাজ্মা এই অবস্থায় জ্ঞানের ও সনগ্রা- 
শক্তির পুর্ণ বিকাশ। এই বিবিধ চৈতন্তেব সমষ্টি পুর্ণ নিপু পত্রহ্ষচৈতগ্ত_- 
“সর্ধে বেদা যৎপদমামনন্তি, তপাংপি সণবাণি চ নদ্বদত্তি, বদিচ্ছান্তো বহ্গচর্যযঞ্চ- 
রস্তি* এই সেই পরমপদ। পুনশ্চ “এতদ্োবাঙ্গব বঙ্গ, এতদ্গোেবাক্ষরং পরং* 
কঠ। ২। ১৬ ইহাই সগুণব্রখ, ইহাই নিগুণব্দ্দ। নিগু ণবদ্গ শাস্তং সমংসাম্য 
অনবচ্ছিন্নং, একাকারং জ্ঞানং, দ্বশ্দাতীতং, নিবঞ্জনং প্রভৃতি বিশেষণ দারা 
স্কিনি শাস্ত্রে বিবিধরূপে বর্ণিত হয়েন। ঈশ্বব সমগ্রচৈতন্যের সমট্ি, একমাত্র 
কেন্্র্ূপে এবং মূল প্রকৃতি অব্যাকৃত অবস্থায় পবিণত বিবিধ মূর্ধা মুর্তের' 
সহিত মহাপ্রলয়ে নিগ্ণ ব্র্গে প্রবেশ করেন এবং স্টিকালে সগ্ুণবঙ্গ-ঈশ্বর, 
মূল প্রন্কৃতি সহিত তাহা! হইতে বাহির হয়েন। পরব্রন্ম মূল প্ররুতিকে গ্রহণ 
ককিয়াই তাগ করিতেছেন । যেকালে তিনি “অহ্মিদমস্মি” স*কল্প করিতে” 


২৪৪ পন্থা । ্‌ ১৩১৪ 


ছেন তখনই স্থষ্টি, এবং যখন "অহমেতৎ ন” সংকল্প করিতেছেন তখনই প্রলয়, 
এইরূপে 'অনাদি কাল হইতে চক্রবৎ অবিচ্ছিন্নরূপে একবার প্রকাশ ও একবার 
প্রলয় হইয়া আদিতেছে-_ইহাকেই ব্রহ্ম5ন্র কহে। অপর অপর লকল চক্তই 
এই মহাত্রক্ষ চক্রের অন্তনিহিত। বিকাশের সময় উপস্থিত হইলেই বদ্ধ, 
মূল প্রকৃতি, ঈশ্বব বা শব্দরঙ্গ এবং আগ্ঠাশক্তি ব! দৈবীপ্ররৃতি (1876 01 
0১৩ 17,095 বাঁ ০1.) এই ত্রিমৃত্তিতে প্রকাশিত হইলেন-_উহাই প্রথম 
ত্রিমৃত্ডি। ঈশ্বর-_প্রত্যগাক্মা, মলগ্ররুতি জড, আগ্যাশক্তি ঈধরের স্বরূপ 
শক্তি ইনি উভয়ের মধ্যে সধ্বন্ধ স্থাপন দ্বার। হষ্টিকাধ্য আরম্ভ করেন। নিগুণ 
ও সগুণ ব্রঙ্গে ভেদ কিছুমাত্র নাই--“পর্ণমদঃ পুর্ণমিদং পুর্ণাৎপুর্ণ মুদ্দচাতে । 
পৃ্ণশ্ঠ পুর্ণমাদায় পর্ণমিবাবশিষ্যতে”_বৃহদারণ্যক ॥ ইনিও পুর্ণ, উনিও পুর্ণ । 
অবিকাশিত সাম্যবনস্থার় নিগুণ বন্ধ তিনি এক বিকাশ সগুণ বহ্ধ অবস্থয় 
তিন (1111990911) নচ্চিদানন্দ। প্রলয়াবস্থায় মল প্রকৃতি গুণসাম্যাবস্থায়। 
স্ষ্টিকালীন ঈশ্বরেধ উপাধিকপে বিবিধ নাষ ₹পে প্রকাশিতা জীবভুতা দৈবী 
প্রকৃতি মূল প্রকৃতিতে প্রাবশ কবিলে কালবশে মহদাদি সপৃতত্ব, সপ্তলোক 
প্রভৃতি বিকাশিত হইল । পগুণ ব্রহ্ধ, সকল ঈশ্ববের ঈশ্বর, তজ্জন্ত তাহাকে 
মহেশ্বর ব্লাবায়। ভীাহাব 79101616 নাত । 

এস্বলে আরও একটু বিশেধধপে জানা আবশ্যক | সগুণ ব্রহ্ম পুর্বে সাম্যা- 
বন্থাস্থিত সচ্চদানন্দ ভ্রিগুণ, পূর্ণভাবে বান্ত হইয়া, ব্রহ্মা, বিষু কড্রাক ক্রিয- 
শক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি রূপে কাবা কবিতে ধাকেন ! ঈশ্বর হইতে 
মূল প্রকৃতিতে প্রবেশ কালীন ধৈবী প্রকৃত, বিশ্বরচনাব চিন্তা বা কল্পনার যে 
চিক্রথানি তাবৰপে ঈশ্বরে ছিল, তাহা হতে উহা লইয়া! সূল প্রকৃতিতে 
অর্পিত কবিলেন। দৈধী প্ররতি জগত গ্রাণ 1100৭01১108 পুস্তকে উঞ্গাকে 
19791 কছে। 21 00150১300109, 11051911215) 59565192১ 12100- 
(1067 ঝা 15150085 7010, এবং তি ১০ 091০0 ৩: 17270601517 এই সঙ্ত 
শক্তিকে 5905 91 10189 কহিয়াছে। আরও এ দেবী প্রকৃতি দ্বার! ভ্রশী 
সং, চিৎ, আনন? ত্বিভাব হইতে মুল প্রকাতগ্প রজ, সন্ত, ও তমোগখুণ স্পন্দিত 
হওয়ায় তাহার সাম্যাধন্থা অন্তহিত হইলে গুণ সকল তিন হইতে প্রথমে 
সপ্তপা এবং পরে বন্ধ বিভক্ত হম্থ। 190০৮০ 007:50100877885 


রী 
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ও উক্ত প্রকার লাত ভাগে প্রকাশিত -নতুষা পরস্পর পরদ্পরকে কিরাত 
পরে আন্দেপিত করিবে? এইরূপ গণ বিভাগ বশত:ই তি উত্ধয়োদর 
নাম রূপে বৃদ্ধি পায়। ব্রন্দা কর্তৃক সকল স্তরের অনু সমুছে প্রাণ সঞ্চারিত 
হইলে সপ্তধা বিভক্ত বিষুশক্তি দ্বারা অ'কৃষ্ট ও পরস্পর সংযোজিত হওয়া 
ক্রমশঃ পরমাণু পুঞ্জ, বিবিধ কোষ, ও ভিন্ন ভিন্ন মুত্তি প্রস্তুত হইতে লাগিল । 
এইরপে ক্রমে সুশ্ম হইতে স্থৃপ, স্তলতর উপাধি গ্রহণ করায় নামরূপ মধ্যে 
জীখাত্মান্পে তিনি সগুণ। উপাধি শব্দেব প্রকৃত তাৎপর্য এই (উপ-, 
সমীপে, আধীয়তে অনেনেতি -উপাধ ) অর্থাৎ ঘে বস্ত যাহার নিকটে 
থাকিয়া লিজের ধন্ম নিকটস্তেব উপব আরোপ করে, সেই বস্ত তাহার 
উপাধি। যেমন যেমন উপাধি গ্রস্তত হইতে লাগিল ঈশ্ববও নানাকপে 
তাহাতে প্রবেশ করিতে লাগিলেন । 

এক্ষণে জীবাত্মার অবতরণ দেখা যাউক। ১০০1৪ 4)906110)5 মধ্যে 
মহেশ্বরকেই এক নাত দকণ ঈখরের ঈশ্বর বলা হইয়াছে অর্থাৎ সেই 
একই মুল [190৭ হইতে তাহা সঙ্কল মাত্র অসংখ্য অসধ্য জীবাস্মা 
নিজ্তত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্তবে বিবিধ উপাধি গ্রহণোন্ুখ হন। লিখিত আছে 
411) 7901 195011)0 19170011)10 11) 0100 10951))1011706 01 0৮] 
10 00৭00106 7০61১101107 15920১ 91 001501581 8107750 
101০1) 79179665100. ১1010 11170561111] 11959 (009910710 1/107905 
(11961006017 0110 0011010১ 00০07১ 11৮71১19160 16017৭ 01 10109 0810108- 
৮১৩ ১১০৮৯ উ১৬৮উ)৯, ৯৯ ৯0 নথ উড 9 ৩৯ িি১উ১ত১৯উ৩ চিজ 
[৬ 07)805 ০€ 1১17116681 01707১৭৭৮01] 250৮০101701 07016 
০০. স্থয়স্তব ১০ ৪৮৪1১)01011)4 01 ১০11791171৭ (110 1)91710 06 0৮67% 
(:090)10 1 01190 15101) 76০07065 1179 (50171010০01 001058) 0012) /101)76 
১171077 817781053 & 1১185176081 ০7517) 0 01771০8010১ 0019 876 
83৮৩ [0 011 85110 , 2170 01061৭0140101)5 06 01715 55710159108001129 
আছি?) 30:150811% $181015, 1%8)৭1001)1014 (21095571905 89506710 
1181716) 0)9:11110)0 ঠি 11016 0০18 8000৩ 9 ):9501 01 01051 06০00- 
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উপনিষদে ঠিক এন্প একটা বর্ণনা আছে £ _যথা “সুদীপ্তাৎ পাবস্কাৎ 
বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহত্রশঃ প্রভবন্তে সকপাঃ। তথাক্ষরাৎ বিবিধ। সোষ্যভাবাঃ 
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যস্তি॥ ১১১, শ্লোক যেরূপ সুদীপ্ত অগ্নি হইতে 
সনানরূপ অগ্নিকণা সহঅদিকে ধাবিত হয়, তদ্বং ব্রহ্ম হইতে বিবিধ জীবসমুহ 
নিস্থত হয়, এবং (কালে) ভাহাতেই প্রত্যাগমন করে। শহ্ষরাচার্য “বিবিধ” 
একের তাতপর্ধা দেখাইতেছেন মে, নান। শুবে স্ব স্ব অবস্থানুযায়ী জীব নান? 
উপাধি গ্রহণ কবে। উপাধ নাশ অর্থাৎ নামবপের নিতান্ত ক্ষয়ে, সকলেই 
দেই পরম ধানে ফিবিয়া যায় । আমাদেব বব্বদ স্মবণ রাখ। কর্তব্য যে ব্রঙ্গ 
পুর্ণ সকলেহ তিনি -চিদাংশ সমুহ বা স্ষুলিঙ্গ সদৃশ জীবাত্মাগণ তাহা হইতে 
পৃথক্‌ নহে, আবিচ্ছিন্ন ভাবে ভীহাতেই সংলগ্ন, সুথক পৃথক উপাধিগভ ঘটা- 
কাশধৎ অবাস্থত মাত্র । 

নামবূপের গুঢ অর্থ জামাদেব ভানা আবশ্তাক- প্রত্যেক পরমাণু- 
পুপ্ন পৃথকরূপে স্পন্দত হর এবং দেই সেই স্পন্দন হইতে পৃথক পৃথক 
শন্দ উখিত হয়_সেই স্পন্দনের সমষ্টি হইতে যেশন্দ উৎপন্ন হয় সেই 
শনই দেই বস্তুর নাম আমাদের দোহব নানা জঙ্গের বিবিধ পরমীথু 
সনষ্টির মৌগে থে একটা বিশেষ শন্দ উত্পন্ন হয় এবং সেই দেহে জীবাত্মার 
জ্যোতি-যাহা হইতে পুসরায় এবটী বিশেষ শব উথিত হয়--এই উভগ্জের 
একত্র যোখশ্ে থক গথক দেহ হহতে যে পথক পথক এক একটা নিদিষ্ট শব 
বাহির হয়, তাহাই আমাদের প্রাত্যকের নান। দেই নাম জানিতে পা্িলেই 
জীবাস্মকে জ্ঞানী বাঁয়। রূপ আক্কতি ব। মুঙি_প্রকৃতির তিন গুণের 
তারতম্য ৪ পরস্পব সংহতি জনুসাবে পুথক পুথক অণু সমুহের পরস্পর 
স'যোগ হইতে উৎপন্ন হইয়ী। গাকে-_জীবেব এয়োজন নতই ভিন্ন ভিন্ন উপাধি 
হইয়া] থাকে_-কাহাবও হস্মা, কাহাবও স্ুল_- এই প্রকার নানারধপ। 

কিরূপে বিশ্বে ভিন্ন ভিন্ন স্তর ও ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা মুক্তি গ্রস্তত হইক্াছিল 
এবং কিরূপেইবা জীবাস্ম! উচ্চ হইতে সকল স্তরের মধ্য দিয়া বিবিধ তনু 
সমষ্টির গুণ বা সারাংশ সংগ্রহ করিয়া ক্রমে ক্রমে স্থাবর রাজ্যে অবতরণ করি- 
লেন এবং পাঞ্চভৌতিক অতি কঠিনতম প্রাকৃতিক পদার্থ সমুহের সহিত স্ত্রীর 
সম্বন্ধ স্থাপন ও ধীরে ধীনে তাহাদের উপর স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া! শ্বকার্ধ্য 
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সাধনার্থ তাহাদিগকে উপাধিনপে গ্রহণ কবি] ক্রমশঃ মাঁনব দেহ নির্মাণ 
করতঃ তথায় বিরাজ করিতেছেন, সে সমুদয় সবিশেষ বর্ণনা করিলে প্রবন্ধ 
দির্ঘ হইবার আশঙ্কায়, সে সমস্ত হুক বিবরণ পর প্রবন্ধের জঙ্া বাখিয় দিলাম। 
এস্থলে এই পর্য্যন্ত জানিলেই হইবে ষে, ব্রহ্ধা! ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছেন- তাহাঙ্স 
জীবনীশক্তির পৃথক পৃথক অণ্শ ও পরিমাণ দ্বারা পঞ্চ তন্মাত্র অর্থাৎ যে যে 
পৃথক পৃথক পরমাণুর স্বরণ ও তজ্জাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুরঙগ যতদুর যে প্রকান্ন 
যাইতে পাবে, তাহা সীমাবদ্ধ কবিন্বী গুণ সন্গিবেশ করণ- এবং প্রত্যেক 
জাতীয় তন্মাত্রার সমষ্টিতে উপজাত সেহ জাতীয় তত্ব অর্থাৎ সেই সেই পৃথক - 
শুরের অণু সমূহ সেই সেই পৃথক পৃথক ম্পন্দনেব ক্ষমতা প্রদান ব্রহ্ম 
কতৃক হইয়াছে । এবং বিষুশক্তি প্রভাবে ও বিবিধ স্তরের বিবিধ দেবগণের 
সাহাধো, বিবিধ জ্বরের অণ, সকল পরম্পব একত্র সংযোগ ও নানারূপে 
স্পন্দিত ও আন্দোলিত হইবাব ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। আরও 
একটু অবগত হওয়া প্রয়োজন দে ক্রমশঃ নিষ্ন নিয় শুবেব অণু সমুছে 
তত্তৎ উদ্ধস্তবের হাবিক গুণও কিয় পবিদাণ প্রবিষ্ট আছে, স্থৃতরাং স্কুল 
পার্থিব শ্রবের নিয় বিভাগের প্রভোক অথুতে শিছি তস্বের সহিত অপ্‌, তেজ, 
বযু ও আকাশ তন্তেব অংশ মিশ্রিত আছে । এইফপে স্ংমিশণ বশতঃই 
ক্রযাভিব্যক্তি সম্ভবপর । জীবও নিম্নাহবণ কালে সকল স্তরের সকল 
বিভাগ হইতে সেই সেই স্তরেব সাবাংশ সংএাভ করিয়া আনিয়াছে বলিয়াই 
সর্ধপ্রকাবে স্পন্দনক্গম হইয়াছে__তজ্জন্তই জীবের ক্রমোশ্নতিব পথ পবিস্কৃত 
রহিয়াছে । 
ক্রমশঃ 
শ্রযোগেন্ত্রনাথ গোস্বামী । 
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আমাদিগের এই পর্থবীৰ কে!ন কোন মাঁনব, আপন আপন সাধন বলে, 
উন্নতির চরমসীমায উপনীত হইয়াছেন । আমবা তাহাদ্দিগের কথা পূর্ব 
অধ্যায়ে আলোচন1 করিয়াছি । তীহারা এই পৃথিবীব মানব হইয়!, কঠিন 
তপস্তায় াধ।রণ মানবকে অতিক্রম কবিয়া নায়াব হস্ত হইতে যু হইয়া 
ছেন। যে উদ্দেশ্যে শ্রেন্ট মানব জন্ম তাহা তাহার! সাধন করিয়াছেন । 
তাছাবা এখন জীবনমুক্ত, এবং শুর এমেব বঙ্গষি স্জ্ঘনৃক্ত ) বর্তমান মানবের 
উন্নতিকলে সদাই বদ্বপবিকব। দেহপাবী ও মুক্রদেহীদিগের মধ্যে সম্বন্ধ স্বাপন 
করিবার জন্ত, তাহার। গেচ্ছার মানব দেহ ধারণ কবিয়া জগৎগুরুরূপে বিরাজ 
করিতেছেন এবং যাহারা কতকগুলি বিংশন গুণবিশিষ্ট তাহাদিগকে শিষ্য্থে 
গ্রহণ করেন। এই শিষ্যগণ আবাব তাহাদিগেবই অনুকম্পাঞ্ধ উন্নত হইয়। 
জীবন্ুক্ত হন এবং সেই গুকাদবদিগেব মম্প্রদাবভ়ল্ু হইয়া মানবেব উন্নতির 
বিধায়ে শুকরেবদিগের সহায়তা কবিতে থাকেন। 

আমরা যগ্চপি সতগুণ গুণি খন কাবতে থাকি, যদি পবার্থে আক্মোখসন 
করিতে শিখি, মানবের [হতাণে খদি আমাদের বুদ্দিবৃখি ও চিস্তাশক্তি 
অনুশীলন করিতে থাকি, আমবা যাঁদ পবিভ্রতায় ধন্মশীলতায় এবং আন্তরিক 
ভক্তিতে সাধারণ মানব -মপেক্ষা বিশেষত্ব লাভ করি) তাহা ইইলে আমর! 
তাহাদিগের বিশেষ অন্কম্প! পাইবাঁব যে উপযুক্ত পাত্র হইব তাহাতে আর 
সংশয় নাই । হুর্যারশি কুস্থান সুস্থান ব্চার না করিয়া সর্ধস্থানে পমভাবে 
আলোক প্রদান করিয়। থাকে , কিন্তু যন আতসী কাঁচের সাহাষো সেই 
সমস্ত বিক্ষিপ্ত রশ্মিকে একত্রিত কৰা যাঁয়, তখন সেই বিক্ষিপ্ত রশ্মি এক স্থানে 
কেন্দ্রীভূত হওয়াতে ঘেমন সেই স্থান একটা ক্ষুদ্র সুর্যের ন্যায় দেখাম্ব, ঠিক 
সেইন্প গুকদেবদিগেব প্রেম_ঠাহাদিগের নিকট হইতে আগত বিক্ষিপ্ত 
আধ্যাত্মিক শক্তিতরঙ্গ--নাহ) মানব হইতে তৃণ অবধি সকল পদ্দার্থতেই 
ছাড়াইয়া আছে, সেই /্রম। সেই আধ্যাত্মিক তরঙ্গ, কিন্ত শিষা পূর্রো্ক 
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গুণাবলীতে ভূষিত হই?ল তাহার উপর বিশেষ ভাবে কার্ধ্য করিতে থাকে । 
ত্রাহাদ্দিগের নিকট হইতে বিশেষ 'অনুকজ্পা পাইতে হইলে আমাদিগের 
ক্ষেত্রকেও তদন্ুযায়ী গঠিত করিতে হইবে। 
যাহ! আমরা আধা[ত্সিক শক্রিতবঙ্গ বলিয়া উল্লেখ কবিলাঁম তাহারই 
সাহায্যে মানব ক্রমশঃ পুর্দধ কথিত উন্নতি সোপানে উঠিতে পাবে। পুর্ব 
বলিয়া আসিয়াছি যে এই শুর্লাশমের খফিসম্দায় ব্রঙ্গবিগ্ভার রক্ষপ্নিতা। 
তাহার! জগতে মঙ্গলের জগ্ত আধ্যাত্মিক শক্তিতবঙ্গ পৃথিবীতে বর্ষণ কবেন। 
তাই যখন তাহাবা দেখেন ঘে কোনও লোক এবপ গুপবিশিষ্ট হইয়াছে 
যে ষগ্তপি তাহাকে বিশেষ শক্তিব দ্বারা আরও উগ্নত কবা যায়, তাহা হইলে 
সে এই নবলন্ধ শক্তি মাঁনবেব হিতার্ঘই প্রয়োগ করিবে, তখন তাহারা 
াপন আধাত্মিক শক্তিব দ্বাব। তারও শক্তি বদ্ধন করিতে থাকেন। 
তাহারা জানেন যেকপ তাহাদের অন্নকম্পায় সে উন্নত হইয়া উঠিতেছে যখন 
পরে সে আবাঁব তীহাদেব স্ব'ন অধিকাৰ কবিবে অপর লোককে ঠিক 
ট্টাহাদেরই মত অন্কম্পা কবিতে সে পরাগ্গখ হইবে না। আধাত্মিক 
জ্গতে শ্বার্থপবতার ব] আত্মা পুজাব স্কান নাই » তাই স্বদেশে, সকল ধশ্যের 
আদিতে মহোত্সর্গের কথাব উল্লেখ আছো? 
ংসারিক নিয়ম অনুসাবে, শাস্স অনুসাবে, বেদের ধিধি অনুসারে, 
যতদুর শিক্ষালাভ করিতে ও উন্নত হইতে পাব। যায়, মনুষ্য ষগ্তপি ততদুব 
উন্নত হইতে সক্ষম হর, আজ্মশন্তি ও উদ্ভমেব ছার। ক্রমোন্নতিশীল মানব 
তরঙ্গের যগ্পি শীর্ষস্কান সে অধিবাব করিতে পাবে, মগ্যপি তাহার স্বভাবকে 
সদ1 প্রেমময়, স্বার্থ শন্ত এবং পদহিপ হদা করিতে পারে, তাহা হইলে সে 
ধাধিসম্প্রদায়ের চিত্ত আকর্ধণ করিতৈ সদ হয়। 'এক্সণ হহতে তীাহাব! তাহাকে 
শক্তিমান ও জ্ঞানবান করিবাব জন্ত তাগাব জাবনের পথে কত সুযোগ আনিয়া 
দিতে থাকেন। এইকপে যে পর্রিঘাণে ৮স এই সমজ্ত স্থঘোগ স্থুফলে পরিণত 
করিতে পাঁরে সেই পবিমাণে সে তাহাদেব নিকট হইতে সাহাব্য প্রাপ্ত হয়। 
এবং মধ্যে মধ্যে সে আত্মবাহমব আভাস স্ুথ অনুভব করিতে থাকে । এই 
রূপে অবশেষে এই পৃথিবীর অসাবতা তাহার মনে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া 
যায় এবং সে পৃথিবীৰ সুখে বিরাগমান হইক়্া পার্থিবতৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইতে 
২ 
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আগ্রহাস্থিত হইয়া উঠে) ইহাই শিবাত্বের শিক্ষানবিশের প্রথম €সাপান। 
এই পথে প্রবেশ অধিকার লাভ করিতে গারিলে সেই খধিসম্প্রদায়ের একজন 
আসিয়! তাহার্‌ অজ্ঞাতসারে তাহাকে সাহাধ্য করিতে থাকেন । যদ্দিও ৫ম 
তাহাকে কধনও দেখে নাই, হয়ত তাহা মন্তিত্ব উপলন্ধিও করে নাই, 
কিন্ত তিনি তাহাকে উত্তমকপে জানেন) তাহার প্রতি-উগ্ধম তিনি দেখিতে 
ছেন, প্রতি পদক্ষেপে তাহাকে স্থুপথেব দিকে অগ্রসর কবাইতেছেন এবং 
ষে উপান্ন অবলম্বন করিলে তাহাব সর্বাপেক্ষা শ্রেম্সঃ হয় তাহাই তিনি 
করিয়া আসিতেছেন ] 

জননী যেরূপ সতকতাব মঠিত ও বম্সেহভাবে আপনার শিশু সন্তানের 
তত্বাবধান করেন, পূর্ণ প্রেম ও জ্ঞানময় তিনিও তাহার প্রি শিষ্যের কল্যাণ 
কামনায় তাহাকে ঠিক সেইরুপ পধ্যবেক্ষণ করেন। তাহারা স্কুল শরীর 
ধাঁরণ কবিয়া তত্ব লিজ্ঞান্ব মন্মুণীন হাল না বলিয়া সে এই ছুবূহ সাধন 
পথে মাঝে মাঝে আপনাকে নিচসহায় মনে কনে এবং হতাশ হইন্ধা বিবেচন! 
করে ষে তাহার চতুদ্দিক শিববচ্চিন্ন অন্ধকাবে ও নিরাশার কুহেলিকায় 
আচ্ছন্ন । কিস্ত মে ভাব শিষোব ননে অধিনণ স্থায়ী হওয়া! উচিত নহে। 
তাহাব জাঁণ। উচিত যে তাহার সহোদর প্রাণেব ভ্রাতার অপেক্ষা নিকটতব 
আর একজন বন্ধু তাহাব পানে সদাঁসব্বণা দণ্ডায়মান এবং তিনি অহবহুঃ 
জাগ্রত, স্বপ্ধ ও সুধুপ্র-এই তিন অবস্তাতেই যে সাহাধ্য করিতেছেন তাহ! 
তাহার এই নশ্বব দুদিনের ধের উপব নহে, তাহা তাহাব আবধ্যান্সিক 
উন্নতির জন্ত। 

৮ 

পৃব্ব অধ্যায়ে বলা হহয়াছে যে শান আপনাব সাধ্যমত চেষ্টায় আপন।কে 
প্রস্তত করিতে পারিলে--গুরুদেবেব চরণকমল প্রত্যাশী হইয়া! তাহার সমস্ত 
সময়, সমস্ত চিন্তা, সমস্ত উদ্যম তাহারি উদ্দেশে উত্র্স করিতে পারিলে, খুরু- 
দেব তাহার সম্ম্থে উপস্থিত হন ১--স্কুলদেহ ধাবণ করিয়া তাহার যে নয়ন 
সমীপে আপনাকে প্রকাশ করেন তাহা নহে , তিনি তাহাব অন্তরে, তাহাব 
অগোচরে) আবিভূতি হন। আমরা মোহ-অন্ধ জীব তাহাই মনে করি হে 
“তাহার শ্বভাবইহ 'আপন্)কে প্রচ্ছন্ন রাখা,” আমর মাস্গা-বিছড়িত হইন। 
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ভাবি যে পদানবকে সাহাধ্য করিতে ঘ1 তাঁহাকে ভুপথের দিকে লইয়া বাইতে 
ভীহার। পর়াত্মখ। আমরা ভাবি “তাহীরা যন্যপি মানব-উন্নতি প্রদ্থাসী 
হইতেন, তাহা হইলে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোক স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এই যে 
অধধোগমন করিতেছে তাহ! তাঁহারা নিবারণ করিতেছেন না কেন? 
তাহারাত মানবের মন্ব্থীন হইয়া! প্রতিপদস্থলনে তাহাকে ধরিয়া তুলিতে 
পারিতেন 1” আমাদিগেব জান! উচিত যে আমরা যত মনে করি নাকেন যে 
আমরা প্রীগুরূদেবেব শ্রীচধণব মল-প্রয়াসী কিন্তু গুকদেবের সংশিষা পাইবার 
বাসনার সহিত আমাদিগেব এই অভিলাষ তুলনা করিলে আমাদিগের এই 
অভিলাষ সানান্ধ বলিয়া মনে হয়। তিনি কাহার সাহায্য করিবেন, কে 
আত্মাভিমানটুকু ত্যাগ করিয়া তাহার সাহায্য লইতে প্রস্থত, তিনি এইবূপ 
শিষ্য রত দিন অন্বেষণ করিতেছেন । লক্ষ লর্ম লোক মোহ ও বা'নার 
দ্বায্স1! আকৃষ্ট হইয়া! বিনঈ হইাতছে। কে তাহাদিগের মধ্যে থাকিয়া সেই 
একলপ্রের মধো দশ জন লোকের নয়নের বারি মুছাইয়া, হৃদয়ের আধার 
ঘুচাইয়া, তাহাদিগকে বক্ষেপবি তুলিয়া লইয়া বগিতে পারে "ভাই ও দিকে 
যাইও না, ওই দেখ শন্ঠ গ্রাদেশ হইতে গুরুদেব ইঙ্গিত করিতেছেন, আমার 
সঙ্জে এস, আমি তোমাপিগকে তাহাঁৰ চরণ প্রান্তে নিক্ষেপ করিব, তোমরা 
ও তাহার অনুগ্রহে ছিন্ন-সংশগ্গ ও পবিত্র হইবে”। অইদ্ধপ ম!নবহিতৈষী 
|শম্যের বড়ই অভাব তাই বলিতেছি তাহারা এইবপ শিষ্য লাভ করিতে 
সদাই লালায়িত। আমব মুখে বলি “আমর! গুকদেবেব চরণ সমীপে 
যাইতে উৎসুক,” কিন্তু ভাই, বাঁঙ্জবিককি আমরা আত্মন্থধ, আত্মতৃপ্তি, 
আ.জ্ব-উন্নতি ভুলিয়া এইকপে ভীাহাদিগের যথার্থ দাস হইতে প্রস্তত ?' 
তাহারা চান একপ শিষ্য বাহার! পৃথিবীতে বাস করিয়া, মানবের মধ্যে 
থাকিয়া, তাহার ঝঞ্চা, তাহাব দুঃাখর তর্ঙ্গবেগ, হৃদয়ে ধারণ করিয়া মহষি- 
দিগের দ্বার উপদিষ্ট হইয়া, আপ্রত জনের সহায় হইতে প্রস্তত,_-তিমিরাচ্ছন্ 
মানসে গুরুলন্ধ জ্ঞান-শলাক1 ধরিতে প্রাস্তত। 

তাহার! পর্থবীর দিকে তাঁকাইয়া আছেন; তাহার! নর কে 
তাহাদিগকে হৃদয়ে লইবাব জন্য জদয়ের দ্বার উন্দক্ত করিয়া! অছে। যেম্থার 
মানবের স্বেচ্ছায় আবদ্ধ, তাহা সে নিজে না*কবিলে. কে তাহ! উন্মক্ত 
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করিবে? আমরা বান! ব্ধপ অর্গলে প্রাণের কপাট বন্ধ করিয়। রাখিযাছ্ছি; 
পার্থিক নশ্বর বস্তর লাভেব তীত্র আকাজ্ষ! জদয়ের কপাট সুদৃঢ় ভাবে আঁকদ্ধ 
করিয়। রাখিয়্াছে , আযাদিগেব দুর্বলতা, আমাদিগের আলম্য, ওদাজিস্ত সবাক 
সেই দ্বার দূভাবে অর্গলিত কবিয়] রাখিয়াছি। আর গুরুদেব জ্ঞানের উজ্জ্বল 
দীপিক] হস্তে লইয়! বাহিবে দণ্ডায়মান হইয়। অপেক্ষা করিতেছেন, কৰে সে 
দ্বার উন্মুক্ত হইবে, কবে তিনি জদয়েব ভিতরে প্রবেশ অধিকার লাভ কন্ি- 
বেন এবং জ্ঞানের বিমল জোতির দ্বাবা শিষোব তমপাচ্ছন্ন মানসকে বিভাদিত 
করিতে পারিবেন। তোনার জদস্বাভান্তবে আলোক জ্বলিলে তবেত তিনি 
তোমায় দেখিতে পাইবেন? ঘোর ভিমিবীচ্ছন্ন অষ্বানিশা ) নিয়ে গিবিপাদ 
মূলে গভীর তমসাবৃত কুটাবপ্রেণী অন্ধকাবে মিশিয়া রহিয়াছে , পথিক আশ্রয় 
তরে উচ্চ শৃঙ্গ হইতে দেখিভেচছেন কোথায় লোকাবাস। যতক্ষণ না একটা 
কুটারের দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং ত।ঠাব চিতব হইতে ক্ষুদ্র দীপেব আলোক শুনতে 
ছড়াইয়া পডে ততক্ষণ পণিক ছাতাল হস্কিত বুঝিতি পাবে না। ঠিক সেই 
বপ তিনি যদি? পু খবাত গানে ভার ভিসা) আন, োষাঁব যতক্ষণ ন! ভক্তি 
ও আগ্রহে হদয় দ্রবীড়ৃতি তন, হন শা 'ম্বারত লইতে প্রাণ কাদিবে, 
ততক্ষণ তিনি তোমার নিকট মাসিতে পারেন ন1, বাজটিল জীবন পথে পথ 
প্রদর্শক হয়েন না। গুকদেব সদান দুব হইতে আমাদিগকে নিরীন্দণ কৰি- 
তেছেন এব* কি কাঁরয়া আমানিগাক হ্রচবাণ আয় দিবেন তাহাই ভাবিতে- 
ছেন। তাহাকে মাকর্ষণ করিয়া জদয়ে ভাহাব চধথ ধুগল প্রতিষ্ঠা করা এই 
কার্ধা তোমার, তৃমি ইচ্ছা কবিেই হাহাকে পাইতে পার। তিনি আসিয়া 
তোমাব হদয়েব বাবে মাঝে মাঝ করাবাত কবেন, যেন বলেন “বৎস, ইহার 
ভিতরে আমাকে আশ্রয় দাও, দেখ চতুর্দিকে কত পত্র তোমাকে ঘেঘ্বিয্া 
আছে কেবল আমি তোমাকে তাগাদিশেব হস্ত হইতে মুক্ত করিতে পারিব |” 
কিন্তু তাহাকে প্রবেশ কবিতে দেওয়া না দেওস্বা তোমাঁব অধিকাবে। এই 
চিত্র মহ! ভারতীয় উদ্যোগ পর্দে বেশ সুন্দর ভাবেই বর্ণিত আছে। জগৎ 
গুরু বাস্থদেব কুকক্ষেত্রেব মহা যুদ্ধের পুর্বে ছুর্যোধন ও অর্জুন উভয়কেই 
আহ্বান করিক্াছেন ; উভফ্ের বাপনা চরিতার্থ কব তীহার ইচ্ছা। 
পুরুযোত্তম শয়ীন ও নির্ডাভিভূত ছি'লন। ছুর্যোধন আসিয়। উপস্থিত হইল, 
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এবং শ্ীরুষ্চের শিরোদেশে একখানি রত্ব সিংহাসন সজ্জিত দেখিয়া সেখানি 
তাছারি উদ্দেশে রক্ষিত হইয়াছে ভাবিয়া তাহাতে উপবেশন করিল। 
আহস্কার তাহাকে একেবারে মত্ত করিয়াছিল। তাহার পর অজ্ঞুন অতি 
সন্তর্পণে নিদ্রিত অগৎ-স্বামীর পদমূলে উপস্থিত হইল এবং তথায় উপবিষ্ট হইস্কা 
প্রভুর সেবায় নিষুক্ত হইল। বীর বিশ্বজেতা অঞ্জনের অহস্কাবের লেশ মাত্র 
ছিলন।। ভগবানের সেবাই তাহার জীবনের সার উদ্দেশ্ত । আবার যখন 
ভগবান উভয়কেই বর দিতে প্রস্তত হইয়! বলিলেন “আমাব সম যো 
নাত্বায়ণী নামে এক অর্ব,দ গোপ এক পক্ষেব সৈনিক পদ গ্রহণ করুক, আর 
অগ্ত পক্ষে আমি সমরে পরাজুখ ও নিরন্্ হইয়। অবস্থান কবি) ইহার মধ্যে 
ঘে পক্ষ যাহার লইতে অভিলাষ হইবে তাহাই অবলম্গন কব,” তিনি সমর 
পঙ্থাতুখ জানিয়।ও অজ্ঞুন তাহাকেই বরণ কবিল, আর ছুর্যোধন তাহার 
নারারণী সেনা লাভে আপনাকে চরিভার্থ মনে কবিল। ছুর্য্যোধন যে 
ভগবানকে প্রত্যাখান করিল ইহ! কাহাঁৰ অপরাধ। এইরূপ আমাদের 
জীবনের সন্ধিকালে আমরা প্রান্ত অতৎকাবের বশবভ্তী হইয়া শুভ অনুগ্রহে 
অবহ্লো কর। ( ক্রষশঃ ) 
জটনক বিগ্ভার্থী। 
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( ৪র্থ সংখ্যার ১৩৫ পৃষ্ঠার পর হইতে) 


আমর] বিগ্াান বলে প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে বাহ। শিক্ষা] লাভ করি তাহ। 
যে এই কর্ধাবিধান হইতে পৃথক নহে এক্ষণে তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা 
করিব। বিজ্ঞান স্থুল জগৎ সম্বন্ধে যাহ] শিক্ষা দেয় ধন্মনৈতিক এবং মানসিক 
জগতে সেই একই শিক্ষা দিয়া থাকে । এক্ষণে দেখ যাউক কর্মের বিধান 
ও গাহার ক্রিয়1 সন্ধে প্রাসীন শাস্ত্র সকল কি বলিয়াছেন। আমাদের নিকট 
ষে গাবে কর্মপথ প্রদর্শিত ইয়াছে সেই পথ অবলম্বন করিয়া আমরা কর্মের 
কিনা প্রণালী বুঝাইতে চেষ্টা করিব এবং দেখাইব কিরূপে মন্থষা প্ব স্ব 
ভবিধাৎকে আপন আয্বত্বে আনিতে পারে । প্রথমত কর্টের সহিত বিজ্ঞালের 
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সম্বন্ধ কি ইহ! জানা আবশ্তাক'। কর্ম শবে কেবল যে আভিধানিক অর্থ 
ক্রিশ্না বুঝায় এমত নহে ইহাতে কর্দপ্রস্থত ফলও বুঝাইক়া! থাকে । ভগবান 
শ্রীরুষ্ণ বলিয়াছেন যে জ্ঞানের দ্বার] কন্মুকে তন্মীভূত করা যায় তিনি আবও 
শিক্ষা! দিয়াছেন যে মনা সংসারী হইয়াও কর্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হষ্টাতে 
পারে। বাসনাই কন্মেব মূল, নিনি যেকপ ফল প্রাপ্ত হইতে বাসনা করেন 
কর্ম তাহাকে তানাই আনিয়া! দেয়। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বিয়া থাকেন 
দে প্রাকৃতিক নিয়মেব বখনও পরিবর্তন হয় না; মন্ুষে'র সহ্ত্র চেষ্টায়ও 
তাহার অন্তগ হইবাঁব নহে । যখন বাহ] ঘটিবার তাহা অবশ্যই ঘটবে । এই 
অলওখনীঞ নিজ্পন জামাদিগকে বেঠিত করিয়া রাখিক়াছে। আমরা তাহার 
মধো থাকিষা মর্থাং “দই প্রাকৃতিক নিয়মের অন্ুবনর্তী হইয়া! যতটা কার্য 
কবিতে পারি, করিয়া থাকি, স্থতরাং মনুষ্যের মন্তঃকরণে একটা ভাব ম্বতঃই 
জাগিয়া উঠিত পারে যে,বথন আমর! এই অলজ্বনীয় প্রারৃতিক নিয়মের 
বখবন্ভী ঘখন আমাদেব কোন কাশাই ভাত নাই তখন পুকষকাবের মর্ধযাঁদা 
কোথায় ? বাস্তবিক ঘদি বিধিব পবিিবশুন না হয়, যদি আমরা সবলদিকেই 
প্রাকৃতিক নিষমে পাবিণচিত হইয়া আছি, ঘদি আমাদিগের জীবনের প্রতি- 
কার্ধ্যই বিধ আন্ছায় নিয়মিত তাহ] হইলে আমরা যন্্স্ব্ূপ নিঃস্বহাঁয়। 
আমাদে৭ স্বাধীন ঈচ্ছাশ আব নাই _অবস্থান্গত জীব। কর্ণহীন পোত 
যেমন বাধুদ্বাবা ইত গ্তঃ পরিচালিত হয়, আমবাও সেইকপ বিধিদ্ধারা পরি- 
চালিত হইয়া থাকি। | 

বিজ্ঞানের আলোচনায় যখন মনীধিগণ স্থির করিলেন যে প্রাকৃতিক নিম্»ম 
অপরিবর্তনশীল তখন পূর্বোক্ত ধারপা প্রথমেই লোকের মনে উপস্থিভ হইল। 
ইযুরোপীক্ন বিজ্ঞীনবিৎ শিক্ষকদিগের মুখে অনেকেই বোধ হয় শুনিয়! থাকি- 
বেন যে মনুষ্য তাহাব অন্স্থাব একটী প্রতিকৃতি মাত্র। যে যেমন কাজ 
করে তাঁহার দেহ৪ তদনুরূপ গঠিত হয়, যে যেবপ সনাঞ্গে অবস্থান করে 
তাহার মনও সেই সমাজের অনুযায়ী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাহার আরও 
বলেন যে শিক্ষাই এই সমস্তের মুলিভূত কারণ এবং বিদ্যা মনুষোর কতকগুলি 
সহজাত গুণের পরিপুষ্টি, সেইগুণ মানব তাহার পিত মাতৃ দত্ত দেহ হইতে 
প্রা্থ হয় এবং তাহ! জনা ও অবস্থ! ভেদে শ্বৃপ্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
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কিছুক্াধ এইরূপ শিক্ষাই প্রচলিত হইয়াছিল এবং চিন্তাশীল ব্যক্কিগণের 
মধো উদ্ধার দ্বিশেষ আদর দেখা যাইত। কিন্তু বিজ্ঞান যতই উন্নতির পথে 
অগ্রসক্গ হইতৈ লাগিল ততই মনুষা এই প্রাকৃতিক বিধির বহন্য অপেক্ষাকৃত 
বিশপকপে জদয়ক্গম করিতে পারিল ; অর্থাৎ বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
লোক বুঝিতে পারিল যে প্রাকৃতিক নিস্কমেব অপবিবর্তনীয্নতা আমাদিগকে 
আবদ্ধ নল! করিয়! বরং সর্বশক্তিমান কবিয় থাঁকে এবং আমাদিগেব জ্ঞানের 
প্রঙ্গগার যেমন উত্তরোতপ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তেমনি প্রাকৃতিক বিধিও আমাদিগের 
দাস হুইয়! আমাদিগেব ইচ্ছান্ূবপ কাঁধ্য কবিতে গবৃত্ত হয়। এখন আমর! 
কাটা পিগা কাটা তুলিতে পাবি অর্থাৎ একটি বিধিব প্রতিকূলে অপরটিকে 
করিয়া স্বকার্ধ্য সম্পাদন কবিয়া লই। বখন ইহা স্থিধ নিশ্চয় প্রাকৃতিক 
নিয়মের লঙ্ঘন ও ব্যতিক্রম হইবে না তখন এই জ্ঞানদ্ব'র1 যাবতীয় ক্রিয়ার 
একের সহিত অন্যের ফলাফলেব অবশ্থান্ততবিত সম্যক উপলদ্ধি করিতে সনর্থ 
হই, এমন কি কোন কাঁধা কবিতে ইচ্ছা করিলে আমরা পূর্ব হইতেই 
ভাহার ফলাফলের নিশ্চরত1 বুঝিতে পাবি । এই বোধ এক্কির্ব উপব্র এখন 
সমস্ত বিজ্ঞ।ন নির্ভর ১বিতেছে। যদি প্রীক্কৃতি* নিয়মেৰ পবিবর্তন হইত 
তাহ! হইলে বিজ্ঞানের 'আন্তিহ থাকিতনা স্থতবাং কান কার্য আরন্ধ 
কল্সিলে তাহ! কিরূপে কোনভাবে পবিণত হইব কে বলিতে পারিত। 

বিষ্ভালয়ে অধীত বপায়ন শান্্র হইতে একটী উদাঁহবণ দেওয়া যাউক। 
বদি প্রাকৃতিক বিধান সর্বদা একবপ কল উৎপাদন না করিত তবে ব'সায়নিক 
পরীক্ষার ফল কিকপে প্রতিপন্ন হইত 1 কিরূপেহব। সেই পর্বাক্ষা নির্ণ্বিগ্রে 
নির্বাহিত হইত? রাঁপায়নিক সংঘে'গের বিধি অপপিবর্তনীয়্ বলিম্বাই 
মৌলিক পদণ্থ সকলের প্রাকৃতিক পরিব্ন হয় ন। বলিয়াই বং বিধাতার 
বিধান অলঙ্বনীয় বলিয়াই মানুষ আরদ্ধ ক্রিয়ার ফল প্রাপ্তি বিষয়ে সর্বদাই 
নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে । তাহার জান; আছে যে মৌলিক পদার্থ সকল 
পরম্পর মিলিত হইতে পাবে এবং ঘগ্তপি প্রচলিত নিয়মে তাহাদিগকে মিলিত 
কর? খাদ তাহা হইলে সেই সংমিশ্রণে পূর্ব পরীক্ষায় মে ফল পাও॥1 গিক্াছে 
এখনও লেস অভিন্ন$প ফল উৎপন্ন হইবে। স্ৃতরাং উক্ত পরীক্ষ। সম্বন্ধে 
তাক্ধার কোন ননোছ বা আশঙ্কা উপস্থিত না হুইয়! ধরং প্রগাঁড় বিশ্বাস জন্বিক্ক! 
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থাকে । যদি ফলের কোনরূপ ব্যতিক্রম জন্মে তাহা হইলে বুঝিতে পারা 
বায় যে পরীক্ষাকার্ধ্য স্নিয়মে সম্পাদিত হয় নাই, নিশ্চয়ই কোনও ন। কোন 
রী হইয়] থাকিবে । এইরূপ প্রাকৃতিক নিয়মের নিত্যতার উপর বিজ্ঞানের 
অস্তিত্ব গঠিত হইয়াছে এবং এইজন্ড বসায়নবেত্বা -তাভিত খেস্বা ৪ অপর 
সাধারণ লোকে কোনও কার্য আবম্ত করিবার পুব্বেই তাহার ফল হদর়ঙ্জম 
করিতে সমর্থ হয়। 

প্রাকৃতিক নিয়ন যেন জঙ ক্গতে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, এক্ষণে 
উহ| কিবপে ধশ্মেব গ্রতিষ্টা করিতে পাকে, অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়ম অপদ্ধি- 
বর্তনশীল, ইঙা পবিজ্ঞান্ত হইন্ন। আমব। কিনূপে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে 
অগ্রসর হইতে পারি তাহাব আলোচনা আবশ্তক। 

রসায়ণবিৎ পণ্গিতেব! বলিয়া থাকেন বে অগ্রজান ও উদজান বাধুকে 
মিলিত করিয়া] উহাতে উপধুক্ত তাঁপ ও চাপ প্রদান করিলে একমাত্র জলই 
উত্পন্ন কর! যায়, অন্ত কোন পদার্থ উৎপন্ন হয় না সেইবপ আখধাত বিস্তাৰিং 
পাওতের! স্তিরিক্ৃত কবিয়াছেন “ষ মনুষ্য কোনও একটা নিদিষ্ট বিষয় চিস্ত 
করিলে তাহাব চরিত্রের উপব কোন নি ফল অনিবার্ধ্যরূপে ফলিবেই 
ফলিবে। কোন বিপরিত ফল কফলিব না। আবার যদি কোন নির্দিষ্ট কার্য 
কবিতে বদ্ধপরিকর হও, ভাই হইলে মেই কার্যের ফলযাহ! হওয়া উচিত 
তাহাহ হই্বে। এই ঢল্ আমাদিগের প্রতি-কাধ্যই বিজ্ঞানানুমোদিত। 
অর্থাৎ জডজগতে কি মনোজগতে, নৈতিক জগতে কি স্কল জগতে, ব্রঙ্গাণ্ডের 
সব্বত্রহই এই বিধির পাদৃশ্ঠ খিদ্ভমান রহিয়াছে । ঈশ্বরেব বিধান নিত্য) করণ 
ইহা তাহার প্রকতিব স্মুবণমান্র। কৃষক ক্ষেত্রে ধান্ত বপন কিয়া নিশ্চিন্ত 
থকে যে সেই বপন দ্বাবা ধান্তই ফলিবে অন্ত কোন শন্ত উতপর হইবে না ; 
সেইক্প মনুষ্য গুণ, অবস্থা, এবং ভবিষ্য ভাগা বপন করিয়া শুভাগত ফল 
উপার্জন করিতে পারে। অর্থা সদগুণ প্রভৃতিক্ন প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে 
আমাদিগের সেইব্ধপ কাঁয্যের প্রয়োজন কেনন। সমস্তই নিয়মাধীন। 

এই বিধান সম্বন্ধে যাহ! বল] হইল তাহা অমূলক কি সমুলক হহা লগ্রযাণ 
করিতে হইলে কার্যেব প্রয়োজন। মনুষ্যের স্বভাব অভীব জটিল তথে 
উহাকে তিনভাগে বিতক্তু কর যাইতে পানে বথা (১) বাছ্‌বৃত়ি (২) বাঁসনা- 


আশ্ষিন ] পঞ্চীকরণ। ২১? 


বৃদ্ধি 6০) মালমবৃন্তি। আমি প্রভৃত্বকামনা করি, কোন বিষয়ে সিদ্ধি লা 
করিতে চাই, অর্থ ও অন্ঠান্ত মুল বস্ত হস্তগত কবিতে লালারিত হই, এই সরপ, 
বাহ জগতের ক্রিয়া, ইহ ভ্বার? বুঝিতে পারা যায় যে মনুষ্যের একটী ভৌতিক 
বাস্কুলদেহ আছে এবং সেই সঙ্গে তাহার একটী আশ্করিক প্রতিও আছে 
যন্বারা বাস্তবস্ত উপভোগের বাসন! জাগরিত হয়। মানসবৃত্তি হবার! আমরা 
কোন বিষয় চিতা করিতে সমর্থ হই। 
উপরোক্ত ষে তিনটা নিভাঁগের প্রসঙ্গ হইল উহছাই ধে মানব প্ররুতির 
সম্পূর্ণ পরিভান্নক তাহ! নহে, তবে আমাদিগের বুঝিবার পক্ষে এই ত্রিবিধ 
বিভাগেই এক্ষণে যথেষ্ট এবং ইহা স্মরণ বাখিতে পারিলে কর্ণ বিধান 
বুঝিবার পক্ষে অনেকটা! সহজ হইবে । 
ক্রমশঃ ) 
হ। আশুতোষ বন্দোপাধাম়। 


পঞ্চীকরণ। 


( পুন্ধ প্রকাশিতের পর। 

গুরু । দেহাদি হইতে অহস্তা মমতা নিবুৃশ্ত করিবার জন্ত বিবেক ও 
বিচার ব্যতীত ইহা (উপরোক্ত জপ তপাদ্ি) কিছু মুখ্য সাধন নহে । কারণ 
ঘদি এই সাধন গুলি দ্বারা আম্মানাত্মাব বিবেক (পার্থক্য বোধ) নহয়, 
তাহা! হইলে, তথ্বিপবীত অহন্তা মনতা দ্বিগুণীকৃত হ্। উহার হেতু এই যে, 
প্রথযতঃ বে বর্ণ ও যে জাতিতে মনুষ্য অবস্থিত রহিয়াছে, তদভিমান তাহার 
হৃদয়ে দূঢ়ক্ূপে আবদ্ধ ত আছেই, আস ও তছুপরি অবিবেক দ্বারা যদি কোন 
পন্থের বেশ ধারণ করে, তবে তাহার ও অভিমান হয়। তাহাতে বিবেকাি 
সাধন ব্যাতীত সংসার তশাগ করিলেও উহ্াভে অভিমান বঞ্ছিত হয়, কিন্তু 
ধায় (নই হয়)না) আর যে সময়ে গৃহস্থাশ্রমে ছিল, সে সময়ে নম্রতা 
মহক্ায়ে বয়ং কোন মহায্মার (সাধুর) সেবা করিবার জন্ত উৎস্থক হইত, 

তু 
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কিন্ত সংসার ত্যাগ করিবার পর, “আমি ত্যাগী হইয়াছি আর সকলেই 
আমাকে মানে, আর আদর সংকার করে*_-এইরূপ অবিবেক দ্বার! 
অভিমান ক্রমশঃ বদ্ধিত হইয়] থাকে । আর তাহাকে যদি কেহ কোন 
সদ্বিগ্ভার উপদেশ দেয়, তবে তাহা শ্রবণ কবে না) আর “আমি ত্যাগী” ৮ 
এইন্ধপ মানিয়া বপিয়াছে। উহাতে কিবপ হইয়াছে, না-নিয়লিখিত 
দৃষ্টান্তে যেমন, পবিড়াল নির্গষলে উটের প্রবেশ,” দদ্র আরাম করিতে 
গিয়া, শরীরে শ্বেত-কুষ্ঠ বাবি বাহিব কৰা হইল। তাৎপর্যযার্থ এই যে, 
অল্প ছঃখ নিবারণ করিতে গিয়া মহৎ দুঃখে প্রাপ্তি হইল। এই দৃষ্টাত্ত 
বিস্তারিত রূপে কহিভেছি, তুমি বণ জব। 

কোন এক বুদ্ধার গুহেব দালানে, এবটী বিডাল মবিয়া যাওয়াতে, 
পে উহাকে নিজেই বাহিবে ফেলিয়া দিবে, এইবপ স্থির করিয়া ঘরের 
ভিতবেব দ্বার বন্ধ ও দাগানেব দ্বাব খু্লয়া বাখিয়া সেই মুত বিড়ালকে 
ড়িতে ধাবণ করিয়া গ্রামেব বাঁডিব ফোলয়া দিতে গেল। ততৎপরে নেই 
পুদ্ধা উহাকে ফেলিয়। দিন] লপীতে ম্লান ও বন্ধাদি ধোত পুর্নক গৃহাভিমুখে 
ঘখন আগমন কবি, উখন পণ খিল বে, একটা মুমুর্য, উষ্র, 
তাহার দালানের ভিতর আনিয়া ঝটিতি সৃভ্যুদশ। প্রপ্পু হইয়া পডিল। 
তদ্দশনে সে মনে মনে বিঢাব কৰিছে লাগিল যে, হায়? আমি বিড়াল বাহির 
করিয়। ফেণিতে গেলাম) নাঁহাতে কিনা উদ্টে উষ্টের প্রবেশ হইল, অর্থাৎ 
তিল ছিল, তাল €ইল। উহাকে আবার কেমন কবিয়। ফেল! হইবে ! 
এই এক নৃতন ফেণ্রে (চিন্তার) উ.পন্ছি হইল! 

তদ্রপ বিচার ও বিবিক ব্যতীত, বে বান্তি দেহাভিমান ছাড়িবাঁর জ্কা 
গৃহত্যাগ করে, ভাহাব অভ্যন্তরে ভাগেব অভিমাননপী বে উদ, তাহা প্রাবেশ 
করে) তাহার নির্গমন বড়ই কঠিন হইয়া থাকে । সেই ভন্ত জিজ্ঞাসা) 
অধিকার ও বিধি ব্যতাঁত কেবণ বেশ ধারণ মাত্রই উহা দ্বারা, অথবা সকাম 
জপাদ্দি কিন্বা অন্ত সাধন দ্বারাও 'অহস্তা মমত) কপ বন্ধনের নিবৃত্তি হয় ম]। 

শিষ্য । তবে কোন সাধন দ্বারায় অহস্তা মমতার নিবৃত্তি হইয়া! থাকে, 
তাহা কুপা করিয়! বলুন । 

গুক্ধ। বিবেকাদি দাধন সম্পন্ন হইয়া ব্রঙ্গনিষ্ঠ সদগুরুর শরণে বাইক্সা 
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তাহার উপদেশ ধারণ পূর্বক আত্মানাত্মার বিচার হইতে উৎপন্ন সথরূপের 
জানে অঞ্ঞানের নিবৃত্ধি দ্বারা ' সেই অহস্তা মমতার নিবৃততি হয়। তামার 
বিচার এই যে, এই দেছে পঞ্চ ভূতের যে কাধ্য, তাহাই অনাত্মা, শ্বং 
উহ! ঘটবৎ দৃশ্ত হয়। আঁর যেমন ঘটের দ্রষ্ট] ঘট হইতে পৃথক, -তেমনি 
আমি দেহের দ্রষ্টা সেই জন্ক দেহ হইতে পৃথক । আর দেহ জড়, আমি 
চেতন; দেহ বিকারী, আমি নির্বিকার, দেহ ক্রিয়াবান্‌, সঙ্গবান, 
মল্সিন, আর আমি আত্মা অক্রিয়,। অসঙ্গ, নিহ্থাল, তজ্জন্ত আমি দেহ 
॥£নছি। আর যেহেতু, দেহ আশি নহি, সেই হেতু দেহের কলিত 
বরাহ্মণাদি চারিবর্ণ ও ব্রক্গচর্যযাদি চারি আশ্রম, তথ। বালা, যৌবন, বৃদ্ধ, স্থৃল, 
কশ, হৃম্থ, দীর্ঘ, শ্তাম, গৌর আদি যত দেহের ধন্ম আছে, সে সকল আমার 
আত্মাতে নাই। এইব্প বিচাব দ্বাবায় দেহ হইতে অহ্স্তা নিবৃত্ত হইয়! 
থাকে । আর দেবদত্ত, বিষুদত্ত, শিবদত্ত। আদি যে নাম, তাহাও দেহের 
ব্যবহার সিদ্ধির নমিত্ত কন্পিত হয়, উহা? আত্মাতে নহে। তথাপি" দেহ 
হইতে আত্মা পৃথক, এরূপ না জানিয়া দেহের কল্পিত নামে তুমি আত্মাতে 
অভিমান করিয়া? থাক। তাঁহাকেও বিবেক পুণ্বক যুক্তি দ্বারা বিচার করিয়! 
নিবৃত্ত করা উচিত। খ্জশ, মর্দি কহ তোমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি 
কে? তখন, তুমি এপ বল যে, আমি ধেবদন্ত নামে অভিহিত হুই। 
কিন্ত এখন তুমি বিচাঁর ক্রয়? দেখ যে, এই তোমার স্কল দেহ, ইহ দেবদত্ত, 
এরূপ নহে। এই দেহের জন্ম হইবাব পবে দশম অথব দ্বাদশ দিবসে এই 
নাম দেওয়া হইয়াছে । যখন এই দেহ জন্মিঘাছে, তখন “দেবদত্ত” জন্মি- 
স্কাছে, এনপ এ সময় বলা হয় না। আবযদি কেই জিজ্ঞাসা করে যে, এই 
দেহে “দেবদত্ত” কে? তখন হন্ত স্পণ কবিদ্ধা নিদর্শন পুর্দক এমন বলিতে 
পার না যে, এই “দেবদত্ত” আছে। যেস্লে হস্ত দেও, সেস্থানে শির, মুখ, 
সে, পেট, পদ ইত্যাদি কহিতে হ্য়। এইকপ বিচার হইতে যখন দেহের 
নাম দেহে ও বান্তবিক দিদ্ধ হয় না, তখন দেহ হইতে পৃথক দ্রষ্টা যে তৃমি 
আত্মা, তাহার "দেবদত্ত” নাম, ভাল ! কোথা হইতে হইবে? 
শিষ্য । আমি আত্মা, দেহ হইতে পৃথক্‌ কি প্রকারে হই? তাহার 
সন্ুভব যেরূপে স্পষ্ট করিয়! বুঝিতে পারি, তদ্রপ বর্ণন করুন । 
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গুরু। তুমি এরূপ বলিতেছ বে, আমার পুর্ব জন্মের কৃতকর্ণ এরই জন্মে 
আমি ভুগিতেছি, আর এখন যাহা করিব, তাহা অন্ত জন্মে তৃগিব। ভে 
বিচার করিয়া দেখ, এই যে তোমার স্থুল দেহ, ইহা। পূর্বে ছিল না, 
এবং এখন বর্তমানে মাতার উদর হুইতে ইহার নূতন উৎপত্তি 
হইয়াছে। আর কন্মেব কর্তা যে তুমি, পৃব্বে এই (বর্তমান । দেহ হইতে 
কেহ পৃথক্‌ ছিলে, এবং হহাব নাশ হইবার পরে, ইহা (এই দেহ) ত 
থাকিবেই না, এবং এই দেহেব কৃতকন্মের ভোক্তা (যে তুমি, দেহ হইতে ) 
পৃথক রহিয়াছে, এরূপ সিদ্ধ হহতেছে। তাহাতে স্থুল দেহ আত্মা লঞ্চে, 
এরূপ অন্থভব তোমার হইতেছে কি না? আর তুমি বলিতেছ যে, আমার 
দেহ, আমার হাত, পা, মাথা ইত্যাদি আম।র আছে, কিন্তু আমি দেহ, আামি 
হাত, আমি পা, আমি মাথা হত্যাদি কেহ বলে না। যেরূপ আমার গৃহ, 
আমার অট্টালিকা! ছামার গাডা ইতাদি সর্ব বস্ত্ব আমার আছে, এমন বগ। 
যায়, কিন্তু আমি ঘর, আম বডা, আমি গাড়ী, এবধপ কেহ বলে না। 
ভাহাতে- “আমার আছে”-_-এবপ বক্তা পুরুষ নিজে সেই পদার্থ হইতে 
কোন কিছু পৃথক্‌ হইয়া থাকে । একপ বিচার দ্বারাও দেহ হইতে আত্মা 
পৃথক্‌, ইহ। সিদ্ধ হন সে ব্ষিক্ষে পর এক দৃষ্টান্ত বলিতেষ্ছি, তাহা বিচার 
করিয়া দেখ। ৃষ্টান্ত। মেমন) গ্রত্হ "আড়কাটা” (করি) ও “বরগা?” 
দিতে হয়, থাম ঘার জানালা করিতে হর, হট পাথর এবং কাঁদা হইতে ভিত 
প্রস্তুত করিতে হয়, তাহায় উপর সাপ? কালা কিম্বা লাল রং দেওয়া হইয়। 
থাফে, আর সেই চালা ঘর্‌ খডের হওয়ায় উহার চালের উপর ঘাসও জন্মিয়। 
থাকে, এরূপ গৃহে নিবাসকারা পুকম যেমন "গ্হকূপ” হয় না, গৃহ হইতে 
পৃথকই থাকে, আর আমি ঘর, এপ কখন বলেও না। তব্দাপ, এই 
' দেহবপী ঘর, যাহাতে “আডক্কাটাবগী” পিটের শিরকঈাড়া হাড় আছে, 
পাজরক্প “বরগা” আছে, হাতও পা কপী থাম আছে, আর অপর 
হাড় ও মাংসবপা ইট পাথব এবং কাদা আছে, আর সার্দা কাল অখব! 
লাল চাম্ড়ারূপী রং আছে, চোখ, কাণ, নাকও মুখকপী জানাল? আছে, 
লোমরূপী ঘাল উদ্ভব হইয়াছে, এমন দেহরূপপী ঘরের দ্রষ্টা যে আত্মা 
তুমি, দ্েহরূপ নহ, সেই দেহ হইতে প্রথকৃ হও। সেই জন্ত উপরোক্ত 
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বিঠাতকর হানা আমি দেহ হই, এন্সপ অভিমীন বিনাশ হইততেছে। তাছ। 
খান্ঠীত অন্য -ক্ষোন প্রকারে যে বিনষ্ট হন্স, এরূপ নহে। 

পশস্বা। ছে গুরো। আপনি যেরূপ বলিলেন, এই প্রকারে বিছা 
করিলে, এই “দেহ আমি নহি” একশ জানিলে দেহ হইতে অহস্তা নিষুত্ত 
হত্স, তথাপি “দ্বেহ আমার”_-এরূপ মমতা ত রহিল। আব দৃষ্টাস্ত বাধা 
অনুভবেতেও মাসিতেছে। যেমন, ঘটেব দ্রষ্টা শামি, ঘট নহি, পরস্ত ঘট 
আমায়, এরূপ বল বায়। ঘেমন, গৃহ নিবাসী আমি, গৃহ নহি, কিন্তু গৃহ 
আমার, এপ বলা যায়, তেমনি, দেহেব দ্রষ্টা আমি, দেহ নহি, কিন্তু “এই 
দেহ আমার*--এরপ বলাতে মমত্বও দেখা মাইঙডেছে। সেই মমত্ব, ঘে বিচাক 
স্বার। নিবৃত্ত হয়, তাহ কুপা করিয়া বলুন । 

গুরু । হেভাই! যেমন, “দেহ” তুমি নহ, মান “পেহও” তোমার 
নছে। ফাবণ কি, সেই দেহত পঞ্চ মহাভৃতের হম । পরস্ত তুমি অক্তান 
ছারা “আমার”--একপ বলিতেছ । যেমন, ঘট পৃথবীর (মৃত্তিকার), আর 
তুমি বলিতেছ--“আমার”। দেদ্প ঘর পাথরের ধাটেব চুণের ইত্যাদির, 
কিন্ত তুমি প্রমাদ দ্বার “আমার”--এপ বলিতেছ ৷ তেমনি, হাড়, মাংস, 
ত্বক, রুধিব ইত্যাদি হইতে রচিত তৌতক দেহ হয়, উহাকে ভুমি 
“আমর” এরূপ বলিতেছ, উহা। তোমার বড়ই প্রনাণ হয়| হাড় আর 
চামড়া “আমার” হয়, উত্তম জাতি ৩ এপ বলে না, আর তুমি ভূলয়া 
(প্রা বশত: ) অস্থি চম্মেব দেহ আমার, আর “সই দেহ আমি হই, 
এরূপ স্বীকার .করিতেছ। উহ্বাই তোমার বন্ধনেৰ কারণ! আরও 
পঞ্চভুতের দেহকে তুমি তোমার বল, তাহাতে পঞ্চভৃত তোমাকে হঃখ। 
দিবে যখন লোকে কন্সিত ভূতা.বশের সন্দদ্ধে দ্রখ প্রাপ্ত হয় তখন 
এই প্রসিদ্ধ পঞ্চমহাভূতের দেহে, বদ্দি ভুমি মতা কর, তাহা হইলে, 
এই ভূত তোমাকে কেন ছাড়ি,” মাব অন্তের বস্ততে মমত্ব করিলে, 
কেছই সুধী হয় না। কেবল দুঃখী মান্দই হইয়। থাকে । সে বিষয়ে, এক 
দৃপ্তান্ত বলিতেছি, ভাহ। বিচার কবিয়া দেখ । 

দৃষ্টাস্ত। ফোন এক ধনবান গৃহস্থ ছিল, তাহার “সপ্তাহ-ক থানযজ্” 
( ভাখবত্তের সপ্তাহ কথা) অপৰা ক্্রাঙ্গণ তোজন" কিন্বা "ন্বজ্ঞাতি ভোজন*-- 
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ইত্যাদি কিছু “গুভ-কাঁজ” করিবার ইচ্ছ। হইল; কিন্তু নিজের গৃহ সমীপে 
যক্ত স্থানের সংকীর্ণত1 বশতঃ যজ্ঞ করিতে অসমর্থ হওয়াতে সুতরাং “পঞ্চের 
বাড়ীতে (পাঁচ জনে মিলিক্। অর্থ ব্যয়ে নিন্মীণ করিগ্লাছে যে বাড়ী অথবা 
জ্ঞাতীর বাড়ীতে সুতরাং পাঁচ জনেরই বাভীতে ) যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার বিচাক 
করিয়া_-“পঞ্চ* হইতে বাড়ী সামম্সিক ব্যবহাবার্থ চাহিক্ব] লইল। আর 
উহাতে যাইয়া সহকুটুত্ব ও সপিবাবে নিবাস করিল। অল্পদিন গত হইলে 
পর, তাহাব শুভ কায্য করিবার যে বিচার (সঙ্কল্প) ছিল, উহ্থাতে 
(লোভারি ছুগুণ তাৰ মনে আসিয়া, সেই বিল্ন দ্বারা প্রোক্ত 
পশু দ-বিচাব” দুর হইন। গেল, (অর্থাৎ যজ্ঞার্দি সাধন কার্ধ্য হইল না)। 
আর বাড়ীর বিষ্বৃত জায়গার স্থখলাতে অনেক দিব সেই বাড়ীতে 
থাকিল। তাহার পরে বাড়ীর মালীক যে পঞ্চ (জ্ঞাতি), সেই বাড়ী 
খালি করিয়া! দিবাব জন্ত কোন লেকের দ্বার তাহাকে সম্বাদ দিল। 
এরূপ করিলেও সেই “ভাই” (অর্থাৎ ধনী) উহাদের তত্বাক্য কিছুই 
মনে গ্রাহা করে না, (অর্থাৎ শুনে না তখন “পঞ্চ” মিলিম্ব। তাহাকে 
ডাকিল। কিন্তু অনেক প্রকারের প্ররোচনা বচন ( মিথ্য। বাক্য ? বলি 
উহাদের ক।ছ যায় না, আর উল্টা! কথ! বলিতে লাগিল যে, এই বাড়ীতে 
আমার, “পঞ্চেব” কি সম্বন্ধ ইহাতে আছে? ইহা শুনিয়া “পঞ্চ* এইরূপ 
ধারণা করিল যে, মাচ্চা। এখন না দিউক্‌, তবে কিছুদিন পরে আমা- 
দের বাড়ী ছাভিয়! দিবে। এইরূপ মনে করিয়া তাহারা অনেক 
দিবস গত অতিবাহিত করিল, তথাপি বাড়ী সমর্পণ করিল ন। 
তাহার পরে, “পঞ্চে"-সরকাবকি ফরিয়াদি করিয়। স্তায়াধীশ (বিচার 
কর্তার ) সন্মুখে, তাহাকে বন্ধন কবিয়া আনাইল। তখন ন্বাাধীশ 
বপিলেন যে, “পঞ্চের” বাডী, কার্ষের অবশেষে উহা পঞ্চকে কেন 
থালি কক্রিয়া দাও নাই? সে বলিল যে, বাড়ী আমার, উহাতে 
“পঞ্চের” কোন দাবি দাওয়ার সম্বদ্ধ নাই। এ কথার উপর সম্মকার 
সাক্ষী ও থৎ পত্রের সিদ্ধত] (প্রমাণ প্রয়োগ ) চাহিলেন। কিন্তু তাহা 
দেওয়ায়, ধাহ1 মনে হইল, তাহাই বলিতে লাগিল। তাহাতে সরকার 
(স্তাস্রাধীশ ) থেদ করিয়া আদেশ করিলেন যে, যে পর্য্যস্ত ভু্দি উহাকে 
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বাড়ী গুপন্থীন কক্িয়া ন। দিবে, লে পর্য্যস্ত তুমি এই কারাগৃহ হইতে যুক্ত 
হইতে পাইবে সা। 

সিদ্ধান্ত । জীবরূপী ধনবান পুরুষের মোক্ষ সম্পাদন কক্পণন্নপী শুভকর্গ 
কলিবণর ইচ্ছা হইল) কিন্ত নিজেব যদি দেবগন্ধর্ধাদি শরীরে ভোগশক্তি হয়, 
তাই! হইলে, আত্মজ্ঞান হয় না এবং পপ্তপক্ষী আদি দহে অতি মৃডতার 
যোগ ' তষোগুণাক্ুষ্ট ) হওয়ায়ও আত্মগ্ঞান হয় না, তাহাতে মোক্ষদ্বাবন্দপ এই 
মনুষ্য দেহ/ পঞ্চ মহাতৃত হইতে যাচিছ্ঞা1! করিয়া লইল। আর উহাতে 'আপিয়। 
নিবাস করিল, তথাপি মন্ত্রধা শবীরে ও 'মনেক বিষয়ের আসক্তিন্রপী বিশ্ব 
হওয়ায় আত্মজ্ঞান দ্বার মোক্ষ হওয়াব বিচাব করিতে ভলিয়া গেল; আর 
তন্থিপরীতে পঞ্চভৃতেব দেহ আমার হয়, এরূপ স্বীকার করিয্পা বিল 
তৎপয়ে পঞ্চভৃতে শাস্ত্র বারা সংবাদ দিল যে, এই দেহ পঞ্চভূতের হয়, তজ্জন্য 
ইহাতে অভিমান ও মমত্ব করিবে না, অথবা (অভিমান ও মমত) করা উচিতও 
নয় তথাপি এইরূপ শান্থ বাক্যতে তাহাব প্রয়োজন হইল না, অর্থাৎ তদ্বাক 
মনে ধারণ! কবিল না। তাহাকে কোন ক্নেহী, সতপকষ বা! সন্মিত্র, বেদাস্ত 
শবশ করিবার পদেশ কবিলেন, তাহাতে সে যা? তা” বলি লাগিল, আর 
আমার সময় নাই, এপ কহিয়। তদ্দাকো অনাদর কবিল। 

এইন্ধপ (ব্যবহার ) চলিলে, পঞ্চভূতে অনেক দিন পথ্যন্ত উহার রায় 
(বাকোর ও ব্যবহারের অপেক্ষা! করিয়।) দেখিল যে, আজ না হয় কাল, 
আত্মবিচার কারয়1 আমাব দেহ আমাকে পুনঃ স্বাধীন করিয়া দিবে । কিন্তু 
সেই ব্যক্তি ( অজ্ঞ'ন জীব) কিছুমাত্র বিচার করিল না। তাহাতে পরে, 
পঞ্চভৃত যমরাজের নিকট নালিশ করিয়া বলিল যে, এই অক্ঞানী জীব, 
আমার কার্য্যন্প (অর্থাৎ আমা হইত উদ্ভব) মগ্ুষা দেহকে মোক্ষের 
সাধন সম্পাদন করিবার জগত লইয়াছিল, কিন্তু তাহার কিছুই করে নাই। 
বরং তদ্বিপবীতে দেহের মালিক (ন্বত্বাধিকারীর অভিযানী) হুইস্বা 
বসিদ্বাছে। আতএব, আমার দেহ, আমাকে পুনরায় ফেরত দেওয়া হউক। 
তৎপর়ে বমরাঞ নিজের দূতকে পাঠাইয়া সেই অজ্ঞানীকে ডাকাইলেন। 
তাহাতে সে ব্যাকুলতা সহকারে, পূর্বভান রহিত হইয়া, যমরাজের নিকট 
যাইতে প্রন্কত হইল। পক্সস্ত সে সময়ে, আমার এই কাজ আছে, এখন 
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আমি যাইতে পারিব না, এরূপ বলিতে সক্ষম হয় নাই এবং রোদনাক্রা। 
্রীপুত্রা্ি সন্বদ্ধীকে ভ্যাগ করিয়া নিজে যম রাজার দুত সমভিব্যাহারে বাকা 
হয়] যমলোঁকে গেল তংপরে বমরাজ বলিলেন, এই পঞ্চভৃতের দেহ, 
পঞ্চভূতকে কেন স্বাধীন করিয়া দেও নাই? তখন সেই অজ্ঞানী বলিতে 
লাগিল যে, এই দেহ আমাব ইহাতে পঞ্চভাতের কি সম্বন্ধ? তখন পঞ্চতৃতে 
প্রমাথ দিল যে, এই স্থল দেহ তথা হ্ন্ম দেহ আমাদের হয়, তাহাতে চাগ্সি 
বেদ, অষ্টাদশ পুরণ আদি সব্বশান্ত্ের প্রমাণবগী সাক্ষী দিল, এবং সেই 
অজ্ঞানী জীব হইতে, “আমার এই দেহ” হয়, একপ সিদ্ধ হইল না। 
তদ্ধেড যমবা'জ, দেই অঙ্ঞাকে অপরেন দেহ নিজের বলিয়া মানায় ৮৪ লক্ষ 
ধোনিরূপ কয়েদখানাতে প্রেরণ করিলেন। আব এইন্ধপ স্থকুম করিলেন 
যে, পঞ্চভৃতের দেহ, স্বাধীন করা বাতীত, তুমি উহা! হইতে বাহিরে 
যাইবে না। তাহাতে, জে শিষা। পঞ্চভুতেব দেহ, তাহাকে তুঙ্গি 
“আমার” বলিয়া জানি না আব উহাকে স্বাধীন কর, অর্থাৎ 
দেহ” দৃম্ত হয়, ভঙ্গ টহা আমি নহি, আব উহা পঞধ্চভুতের 
হয়, ঙ্জন্য উহ আমার নহে, একপ বিনিক দ্বার! দেহ হইতে অহস্ত। * 
মমতা ভাগ কবিয়া দা। (ক্রমশঃ. 
ঞাঅপূর্ণকষ শন্ম। | 


পণ পপর 


আমিষ ও নিরামিষ আহার । 


( ৪র্থ সংখ্যাব ১৩৮ পৃষ্ঠার পর হইতে ) 

পাশ্চাত্য ডাক্ত।বেবা বলেন, যে সকল থাছয দ্রব্য একক্স মিশিত কৰিলে 
যবক্ষার ১ ভাগ, মেদ ১ ভাগ ও শ্বেতসার ২$ ভাগ পাঁওয়] ধায় তাহাই পুষটি- 
কর থাস্ভ) কোন এক দ্রবো এ তিনটি উপাদান এ পরিমাণে বিস্কমান দেখা 
যায় না এই কারণে আমবা পাঁচ বকম খাছ দ্রব্য একসঙ্গে আহার করি। 

বু পরীক্ষার দ্বার পাশ্চাতা পণ্ডিতেবা দেখিয্নাছেন যে কেবলমাত্র 
ববক্ষার অথব! শ্বেতপারময় পদার্থ আহাব করিয়া কোন জীব অধিক কাল 
জীবন ধারণ করিতে পাবে না। 


আশ্বিন] আমিষ ও নিরামিষ আহার । ২২৫ 


প্রকৃত অনুসন্ধিৎসুর ভ্তায় চর়কখষি প্রায় সর্বপ্রকার মাংসের গুণবর্ণপ 
করিয়াছেন, কিন্তু পরিশেষে বলিয়াছেন, 'তগ্রাহিংল প্রাপিনাং প্রাণবর্ধীনাঁলা- 
মুৎকৃষ্টতমং* | প্বীর্যাং বলবর্ধানানাম্*। মন্ধু ষেতিন শ্রোকে (৫1২৮ ২৯৩৯) 
মাংস ভক্ষণ প্রশস্ত বলিয়া লিখিয়াছেন, তাহা অন্ত ভোজ্যেব অভাবে প্রাণ 
সদ্ঘট কালে ব্যবহৃত হইতে পারে, এইকপ মন্তবাই প্রকাশ কবিয়াছেন মা 
কারণ তাহার পরের শ্রোকসমূহে বলিয়াছেন যে যজ্ঞে ভিন্ন অন্য কোন সময়ে 
মাংস ভক্ষণ করিবে ন'। নিতান্ত লোভ হইলে ঘ্বৃতময়ী বা পিষ্টকময়ী পণ 
প্রতিকৃতি কবিয়া ভোজন ক।'বতে পরামশ দয়াছেন। (৫1৩৭) “মধুপকে 
চ ষজ্ঞেচ, পিতি দৈবত কন্মণি, অব্রৈব পশবোহি“সা নান্টত্রেত্য বৰা মনু” 
মধুপকের জন্য 'জ্যাতিষ্টামাদি যাগর জন্য এব পিস ও দৈব ক্রিয়ার 
নিমিত্তই পশু হি"স। কবিকে, অন্ত কোন উপলক্ষে করিও না। অঙ্টন্র 
বলিয়াছেন “নাকৃত্বা প্রাণিনা” হিংস।ং যাংসমুৎপগ্ভতে কচিৎ। নচ "পাণিবধঃ 
স্বগস্তান্মাংসাং বিবঙ্জয়েৎ 1” ইত্যাদ। 

৫ | নিরামিষ আহাবে রত থাকিলে বশনাশ বশতঃ মনুষা জাতির 
'লাপ সম্ভতাবন। হইতে পারে এ মূক্তির কোনই প্রমাণ পাওয়া বান না। 
নিরামষাধ' পশুপক্ষীহ বপ্রজ 9 মতকামী। তবে এইপ্রকার আহাৰ যে 
ইন্ত্রি্ঘ সণ্যমের বিশেষ সভায়, ইহা অনেকেরই গ্রতাক্ষ সিদ্দ। অধিকস্ত 
যোগমার্গ প্রবেশোন্ুখ সাধক দগ(£ শাস্তে নিবামিষ ভোজন করিতে পরামশ 
দিয়াছেন। 

৬। পৃথিবীর প্রায় সকল স্বাবর জঙ্গমই, পজাদতি, জীবের অরস্বরূপে 
স্ষ্টি করিয়াছেন ,--অচবতপ'দি স্থাবর চরণশীল পশু পক্ষযাদি জঙ্গমের তোজা, 
দস্তশালী প্রাপিশণ দন্তভীন প্রাণিদিগকে ভক্ষণ করে, ছজ্তহীন মত্য্যাদি হস্ত- 
বিশিষ্ট মনুষ্যাদির ভক্ষ্য এবং ভীকজাবেধা চিবকালই বীরগণেব অন্ন (মনু 
৫1২৮1২০)। পণ্ড সকল কেবলমী ত্র মন্তষ্যেব আহারেব নিমিত্তহ ্ষ্ট হইয়াছে, 
ইহা অন্বদৃষ্টি নাস্তিকেব কথা । জগতে দেখিতে পাই মৃত্তিকা স্বকীয় জীবন- 
রস উৎসর্গ করিয়া! বুক্ষ লতা। প্রভৃতি উত্ভিদ দকলকে পুষ্ট করিতেছে । বুক্ষ, 
লতা, ফুল, ফল প্রভৃতি উত্ভিজ্জেরা আপনা দব জীবন উৎসর্গ করিয়। (নিবা- 
মিষাশী ) প্রাণি-বর্গকে পুষ্ট করিতেছে । বলবান জীব সকল ছুর্ব'লর উৎসর্গী- 


৪ 


২২৬ পদ্থা। ৯৩১৪ 


কত দেহের দ্বারা জীবন রক্ষা ও বর্ধন করিতেছে । ধাড়ু, উদ্ভিদ ও পণ্ড 
জগতে প্রকৃতির নিয়ম বলবান এবং অলজ্ঘনীয়, কিন্তু চিন্তাশীল মনুষ্য সর্ব 
বিষয়েই ইষ্টানিষ্ট বিচার পুর্ধক কার্য করেন তাহার! দেখেন ঘে প্রাণি 
সকল প্রাণ উৎসর্গ করিয়া প্রজাপতির যজ্ঞ পালন করিতেছে । এইক্দপ 
যাজ্র দ্বারা ক্রামান্নতি সাধিত হয়। কিন্ত চিন্তাশীল আদর্শ "দহধারী মনুষ্য 
ক্রমোন্নতি পদ্ধত্তি বিচাঁব পুব্বক স্থিব কবেন যে, তাহাব দৈহিক উন্নতি কলে 
যে সকল প্রাণী সহায়তা কবিয়্াছে, তাহাদের খণ হইতে মুক্ত হওয়াই ধর্ম 
এবং ন্গার্থ তাগকপ যচ্ভ বিধানই উক্ত খণ মুক্তি উপায়। প্ররূতি অন্ধশক্তি 
সহায় পূন্নক মনেব বাবহার্যা উপযুক্ত আদশ দেহ গঠন কবিয়াই নিশ্চিস্ত ) 
কিন্তু মনের 'প্রয়োগকর্তা চিন্তাশাল জীব ক্রমোন্রতি সাধনেচ্ছু হইয়া 
উপবোক্ত প্রারুৃতিক যজ্ঞ বপাস্তাব পবিণত করিয়া থাকেন। তখন গৃহস্থের 
পক্ষে পঞ্চকুনা জনিত “বধস্থান+ 9 কিম্বা দ্বারা যে পাপ উৎপন্ন হয়, তাহা 
হইতে নিষ্কৃতি পাইবাব জন্য শার্থ ত্াগবপ পঞ্চ মহাযজ্জঞের অনুষ্ঠান বিহিত 
হয় । ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃষজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযন্ঞ, । পশু পক্ষ্যাদিকে অন্নাদি 'গ্রদানরূপ 
বলির নাম) এবং মন্ুষ্যযজ্ঞক অতিথি 'সবাবৰ নাম) [মনত ৩৬৭1৭ ]1+ 
জীবনের উদ্দেস্ট বুঝিক্বা এই সকল ফজ্ঞানুষ্ঠানেণ দ্বারা চিন্তাশীল মনুষ্য স্বার্থ 
ত্যাগ করিত শিখে । তখন 'পবোপকাবায় সত্যং জীবনং এই জ্ঞান ফুটিয়া 
উঠে এবং সব্বভূত হিতে রঙ হইয়।1"ক্ষাম ভাবে কন্ম করাই মনুষ্যত্ব, চিত্তা- 
শীল জীব বুঝিত পাবে । তখন শ্বচ্ছন্দ বনজাতেন শাকেনাপি প্রপুর্ধ্যতে, 
অন্ত দগ্ষোদরন্তার্থ কঃ কুরধ্যাৎ পাতকং মহৎ এইঞ্প যুক্তিচিন্তা মনে উদয় 
হয়। মান্থুষ বিচার করেন, স্থাবর জঙ্গম উভয়ই যখন খান, তখন অপেক্ষা- 
কৃত উন্নত, সুথ দুঃখ আবাম যন্ত্রণাবোধ বিশিষ্ট জীবের বিকাশশীল দেহ ধ্বংস 
না করিয়া] নিষ্বস্তরস্থিত অন্নপ্রাণবিকাশসম্পন্ন উত্ভিদাদ্ি দ্বারাই দেহরক্ষা 
করা শ্রেম্ম। আবাব ক্রমোন্নতি দ্বারা মানুষ দেবতাগামী হয়, এই স্থুল 
দেহ তখন অল্লাহারেই বিশেষ কার্যকবী হয়, কারণ মন ও ইন্ত্রির সকল 
অধিক সময় দেহাতীত চিৎ স্বরূপে অবস্থিত থাকা হেতু দৈহিক ক্ষয় অল্পই 
সাধিত হুয়, কাষেই দিবসের মধো একবার মাত্র এক মুষ্টি হুবিষ্যাক্স ও মাতৃ- 
স্নেহবন্থল। সামান্ত গাভী দুপ্ধীই তখন ত্বাহাদের পক্ষে যথেষ্ট ও -প্রকট আহার । 


আশ্বিন ] আমি ও আমার দেহ। ২২৭ 


আরও উচ্চ মার্গগামী মানুষ দুই চারিট! ফল খাইয়া স্বচ্ছন্দে দেহ ধারণ করিয়া 
থাকেন এবং জ্রমোনতি দ্বারা যখন মানুষ খধিত্ব লাভ করেন তখন আর দেহ 


রক্ষার জন্ত পঞ্চ ভূতের আন্তি প্রয়োজন হয় না। 
( ক্রমশঃ ) 


হ্যতীজ্্রনাথ ঘোষাল। 


আমি ও আমার দেহ । 
মনোময় কোষ । 


কামময় দেহ। 
( পুর্ব প্রকাশিতেব পর ) 


বুঝা গেল, স্থল মন্তিষ্ষের দ্বারা চিন্তার সকল ব্যাপাব নিষ্পন্ন হওয়া! সম্ভব 
নহে, তাহার জগ্ত কোন স্ুক্মতর যন্ত্র আবশ্তক। মন্ুষ্যমাত্রেরই এইরূপ 
যন্ত্র আছে। বৈদাস্তিকেরা ইহাকেই মনোময় কোষ নাম দিয়াছেন 
মন্তিফ যেমন সকলের সমান নহে, এই মনোময় কোষও সেইবপ সকলের 
সমান নহে । কোথাও বীজমাত্র, কোথাও অন্ধ অস্কুরিত, কোথাও পর্ণ 
বিকশিত । কোথাও কুড়ি, কোথাও ফোটা ফুল। একজন অসভ্য বনচর 
কুকীর মনোময় কোষের ভিতর গঠনের কোন বিশেষ চিহ্ত লক্ষিত হয় না, 
তাহা! কেবল কতকগুলি অগঠিত উপাদান সমষ্টিমান্স। যেমন কতকগুলি 
লৌহকণাব সমষ্টির দ্বার কাটারির কাজ করা বায় না, সেইবপ সেই মনোম্ক় 
কোষের দ্বারা বিশেষ কোন কাধ্য হস না। পক্ষান্তরে শঙ্কবাচার্যের হ্যায় 
মনস্বীবর্গের মনোমক্ব কোষ আর্ত চমত্কার স্গঠিত যন্ত্র, বলিতে গেলে তাস 
দ্বাবা অসাধ্য সাধন করা যাইতে পার । কোন্‌ মান্য কতটুক উন্নতি লাভ 
করিয়াছে, তাহা চিন্তাশক্তিব কিরূপ স্কুরণ হইয়াছে, অধ্যাত্ম জগতে 
তাহার কোথাক্ন স্থান, তাহ তাহার মনোমন্ন কোষের গঠন পালী দেখিলেই 
কতকট অনুমান করা যাহতে পাবে । সুতরাং মনোময় কোষের গঠনের 
প্রতি দৃষ্টি রাঁথা প্রত্যেক উন্নতি প্রয়াসী মানবের অরগ্ত কর্তবা । 


২২৮ পন্থা!) [ ১৩১৪ 

এই মনোমর কোষের স্ুলাংশ খাহাকে আমরা “কামময় দেহ নামে 
অভিছিত করিয়াছি, ঘাহা আমাদের ভূবলোকে বিচরণ করিবার যান, তাহা 
কিকুপেস্গঠিত ও কার্ষেযোপযোগী করিতে কয়, আমবা এই অধ্যায়ে তাহাহ 
দেখাইতে চেষ্টা কবিব। পর অধায়ে হহার অপরাংশের কথা আলোচন। 
কবা যাইবে। 

ভূলোকের উপাদান লক্ষী বেষপ স্থুল দেহ গঠিত, ভূরর্লোকের উপাদান 
লইয়া সেইর্খপ কামময় দেহ গঠিত। ভ্ালাকেব পদার্থ সমুহের মধ্যে ষেরূপ 
শ্ষিতাপতেজাদি "“ভ মাছ্ছে, ভবলোকের পদার্থ সমৃহেব মধ্যেও সেইনপ 
আছে । ভূলোকে যমন কোন পদার্থ স্থল, কোন পদার্থ অপেক্ষাকত সুক্ষ, 
ভুবর্লোকেও সেইকপ; উপাদানে নিম্মলতার উপর যেমন স্থল 'দহের 
সংস্কার নির্ভর করে, কামময় দেহের সংস্কার ৪ সইঙ্প নিভর কবে। কামমন্ 
দেহকে সুসংস্কৃত ও সুপবিষ্কত করিতে হইলে ভবলোক হইতে বাছিয়া 
বাছিয়া উপকরণ লইয়া তাহাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে , যাহা? অপবিজ্ঞ, 
যাহা অশ্চি, তাহা দূরে পরিত্যাগ কবিতে হইনে। 

এক্ষণে গশ্র উঠিতে পারে, একাধা কি করিয়া সম্পন্ন করা যাইতে পাবে?" 
মাঠারের দ্বাবা স্থল দেহের উপাদান সংগৃহীত হস, ম্বতরাং আহারেব দিকে 
দৃষ্টি বাখিলই স্কুল দেহের নিম্মলতা1 সাধন কবা যায়। কিন্তু কি উপাচ্ছে 
ভ্রবর্লোকের পব্্র উপাদান সমূত সম্গ্রাহ করিয়! কামময় দেহেব পুষ্টিসাধন 
কর] যাইতে পাপে? 

কামময় হেব একদিকে স্থুল "দহ, অপর দিকে মনোময় কোষের 
উচ্চতর স্তর। £ই উভায়র সহিত কামময় দেহেব বডই ঘনিষ্ট সম্পর্ক । এই 
উভয় দিক ভইতে স্পন্দন সমূহ আরিয়। কামময় €দহে নিয়ত নানাজরপ তরঙ্গ 
তুলিতেছে। সেঙ্ট সকল তরঙ্গের প্রকৃতি” উপর কামময় দেহের শুভাশুভ 
বনধল পারমাণে নির্ভর করিতেছে ' সুতরাং কামমক্স দেহকে পরিষফার করিতে 
হইলে সলাদহ ও যন উভয়ই পবিক্ষার করা প্রায়াজন। 

ধাহাব স্থলদেহ স্থনিম্মল ও স্ুপবিজ্ঞ উপাদানে গঠিত, তীহার কামময় 
দেহে তৃবার্দাক হইতে কেবল পবিজ্ঞ উপাদান সমুহই আকৃষ্ট হইয়া থাকে । 
পক্ষান্তবে মিনি অশুচি ও.মপবিজ্র আহারের দ্বার? ্সীয় স্থলদেহের পুষ্টিপাধন 
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করিয়া থাকেন, তাহার কামময় দেহ ভূবল্লোকের অপবিত্ত্ স্থল উপাদান সমূহ 
স্বতঃই আকর্ষণ করিয়া থাকে। শুধু তাই নয়। অপবিত্র আহারে ভুবর্লোক 
হইতে আবও বিপদের আশঙ্ক। আন্ছ, দে কথা পুর্রেই উন্েখ করিয্কাছি। 
মাতাল লম্পট প্রভৃতি যে সব বাক্কি ইহণপাকে হান অপর জীবন স্মতি- 
বাহিত করিয়া! গিয়াছে, তাহাদের অনেকেই এখনও তৃবলোৌকে অবস্থান 
কবিতেছে। তাহাদের ইজবন শেষ হইয়াছে, কিন্ত "ভাগ পিপাসা এখনও 
মিটে নাই, বাসনার এখনও অবসান হয় নাহ। মগ্তাদির জন্ত "খনও 
তাহাদের প্রাণ আকুল হয়, ক্গতরাং যেখানে এই সকল দ্রব্যের ছডাছড়ি 
সেই খানেই তাহার! ছুটিয়া বায় এবং ইন্কালাকে তাহাদের অনুরূপ প্রকৃতি 
যে সকল বাক্তি আছে তাহাদের কামময় দেহ আশ্রয় কিয়! স্বীয় অদমা 
তৃষ্ণা চবিতার্থ কবিতে চেষ্টা কৰে বলিতে হইবে ন যে এই সকল জঘন্ত 
জীবের সহবাস কোন উন্নতি প্রয্নাসা বুদ্ধিমানের প্রার্থনী়্ হইতে পারে না। 

কিন্ত শুধু আহার পবিভ্র হইলেই হইবে না, মন পবিষ্কাব করা চাই। 
ভূবলোকে দৃষ্টিপাত করিলে বিচিত্র বর্ণে রঞ্িত বনুবপধাণী অসংখ্য পদার্থ 
সমূহকে ইতন্ততঃ বিচরণ করিতে দেপ' ঘা । এ গুশি আমাদের “সাকার 
চিন্তা” । “সাকার চগ্তার” ফণ। শুনিয়! অনেক পাঠকই চমকিঃ। উঠিবেন সন্দেহ 
নাই । চিন্তার আবাব আকার কি ' কিন্ত বাস্থবিকশ চিস্তাব আকার আছে, 
স্ঙ্জগত্দশনক্ষম বাক্তি মাজ্রেই ভাহ। প্রত্যক্ষ করিদা' থাকেন । আমরা ষে 
সকল চিন্তা করিতেছি তাহা প্রথমে আমাদের মনোময় কোষে স্পন্দন 
উৎপাদন কবিতেছে, পরে বহিগত হইয়। তুরর্লোক বা স্বলেণক হইতে নিজ 
প্রকৃতি অন্তযায়া টপার্দান সংগ্রহ করিয়া আকাব ধাবণ করিতেছে । 

এক এক চিন্তাব এক এক রূপ । যেচিস্তার যেমন ভাব ও প্রকৃতি, তাহার 
তেমনি বর্ণ ও আরুতি। আধ্যাত্মিকতা নবজলধর শ্যাম, ভক্তি নীণ, জ্ঞান 
পীত, গ্রীতি গোলাপী, ক্রোধ ূলাহি5, সহানুভূতি হবিত,_-এইরূপ এক এক 
ভাবের এক £ক পকাব বর্ণ। প্রত্যেক ভাবের আবান নানা মূত্তি। কোনটা 
পুষ্পাকার কানটা গোলাকার, কোনটা মুকুটাকা, কোনটা শ্তগাকার, 
এইপপ মস'খা আকার । সেসকল অন্তত অপার্থিব মণ্তির বর্ণনা করা বা! 
তাহাদিগকে চিত্রিত করা স্থুল পার্থিব লেখনী বাঁ তৃলিকার সাধ্য নছে। 
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মাননীয়! মিপেস বেসাণ্ট মহোদয়! ও মান্বর মিষ্টার লেডবিটাব মহোদয় 
তাহাদের রচিত *1)০88108 [০77০১৮ নামক পুস্তকে এই সকল চিত্রের 
কিঞ্চিৎ 'মাভাস দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, পাঠক ইচ্ছা করিলে তদর্শনে 
কথঞ্চিং কৌতুহল নিবারণ করিতে পারেন। 

উদ্দাহুরণ স্বরূপ আমরা সেই পুস্তকে অঙ্কিত ছুই একটি চিত্রের উল্লেখ 
করিয়। ক্ষান্ত হছইব। একটি চিন্জ বক্তবর্ণ কপাণের স্তাম়। দেখিলেই (বোধ হস 
যেন কাহাকে মারিতে ছুটিম্নাছে' এটি কোন ক্রোধোন্মত্ ব্যক্তির চিন্তার 
মৃন্তি। আর একটি চিত্র ঠিক যেন নীল পদ্পের মত' কোন তক্ত স্বীয় ইষ্ট 
দেবের নিকট আত্মসমর্পণ কবিবার সময় তাহার মনে যে ভাবেব উদয় হয় 
ছিল তাহা? এই মনোহর আকারে সুক্ষা 5গতে প্রকট হইয়াছিল ছবিটির 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই শ্রামচন্ত্রে র ভর্গাপূ সাব কথা মন পড়ে | শুনিতে পাই 
নীল পদ্ম দিয়! মায়ের পূজা করিয়া তবে তিনি বিজয় লাভ করিয়াছিলেন । 
সে নীলপগ্প কি স্থল নীলপন্ধ ন। আত্ম-বলিদান ; তা বলিতে পারি না, 
তবে শেষোক্ত পদার্থট যে পূজার সব্বশ্রেষ্ঠ ইপকরণ,-- সিদ্ধি লাভের চব্ম 
উপাঁয়-ইহা বোধ হয় সর্ববাদী সম্মত। সেষাহা হউক আমাদেৰ চিন্তার 
ফলে ভুবলোক কিরূপ ভাবে প্রতিক্ষণ আচলাডিত হইতেছে আশা কবি 
পাঠকবর্গ এক্ষণে তাহা কতকট। বুঝিতে পারিতেছেন | 

কিন্তু একটা ক্কথা এখানে বলা আাবস্তাক। পরহিতচিস্তা প্রভৃতি 
উচ্চ শেণীর চিন্তা সমূহ মৃত্তি ধাবণ করিবার সময় স্বলোক হইতে 
স্বান্থবপ শুঙ্ধম উপাদান সংগ্রহ কবে, হাহাদের প্রকাশ শ্বলৌকে। 
কাম ক্রোধাদি নিম্ন শ্রেণীর ভাব সমূহ ভূবলোক হইতে উপাদান 
লইয়া নিজ অঙ্গ গঠিত করে। চিন্তা মত নিম্ন শ্রেণীব হয়, যত অধিক 
কামনা-বিজডিত ন্বার্থকলুষিহ হদ্ু,-তাহার অঙগও তত স্থল হয়। 
এই সকল নিঙ্নশ্রেণীর চিস্তার লীলাক্ষে ৭ কামময় দেহ এই ভাবের যে চিন্তা 
আমাদের মনে যখনই উদৃয্প হইতেছে তখনই তাহা! আমাদের কামময় দেহে 
স্বমুত্তিতে প্রকাশ পাইতেছে। 

কামময় দেহকে সংস্কৃত করিতে হইলে এই সকল চিস্তাব উপর তীক্ষ দৃষ্টি 
রাখিতে হইবে । কামমম় দেহেব ভবিষ্যৎ ইহাদের উপরই নির্ভর করি- 
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তেছে। উপরে বলিক্ষাছি চিত্ত! যত নিক্স শ্রেণীর হয় তাহাব অঙ্গও তত 
স্থল হয়। নিজ প্ররুতির অনুরূপ আধাব খুঁজিয়! লওয়! চিন্তার স্বতাব। 
নীচ চিস্তা মনোময় কোষের উচ্চতর স্তবে কোন স্পন্দন উৎপন্ন কয়ে না। 
পক্ষান্তরে উচ্চ চিন্তাঁতবঙ্গ ভূবর্লেকেব অপেঙ্ষারুত স্থূল উপাদান দ্বারা 
বাহিত হওয়! সম্ভব নহে! শকতরঙ্গ, আলোকতরঙ্গ, তডিত্তরঙ্গ প্রভৃতির 
কথা বিবেচন! কবিলেই এ কথাট' অ'র একটু পরিফ্ণার কবিয়] বুঝা যাইবে। 
কেহ কে'ন শক করিলে বাম তাহ" শ্রচ্ছান্দে বতিয়] লইয়া যায়, কিন্ত আলোক 
বা তডিতের স্বায় শক্ম তরুক্গ বহল কবা সুল বাধুর কন্ম নম, তাহাব জন্য 
ইথারের স্তায় শুক্র আধারে প্রয়োজন হয় । সেইরূপ চিস্তা যত উচ্চ হয়, 
তাহাৰ যানও তন স্বক্ষ হয়ু' স্ুৃতরাং গিনি কেবল উচ্চ চিহ্ম। কৰেন, 
তাহার কামময় দেহের নিয়নন্তর স্থূল স্যব সমৃভ অলস ভাঁবে পড়িয়া থাকে, অন্গু- 
শীলনেব অভাবে তাহাবা ক্রমে কমেক্ষয় প্রাপ্ত হম্ব। সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর 
এ সুক্মতর স্তরগুলি সর্্দ! স্পন্দিত হগয়াতে পুষ্ট হইতে থাকে । এইকূপে 
কামময় দেহ দিন দিন আধিকতব নিম্মল ভইতে থাকে । 

আমাদেব কামময় দেছেব উপব ম্মামাদের নিজেব চিস্তা ছাঁডা অপরের 
চিন্তার প্রভাবও বড কম নয় । ন্নামন্রা ধাহাদব মধো বাস করি তাহাদের 
চিন্তা সমূহ মাকাব পবিগ্রাহ করিয়া আমাদের চ'রিদিকে ছুদিয়া' ব্ডোইতেছে, 
তাহার] ভূবর্লোকে যে সকল তবঙ্ষ উৎপাদন কব্িতেছে, সেগুলি আসিয়া 
অনববত আমাদের কামময় দহৃকে আঘাত কবিতেছ এবং তাহা আন্দোলিত 
করিয়া! তাহাতে স্বান্থৰপ তরঙ্গ তুলিবাব চষ্টা করিতিছে। কিন্ত যদি 
উপযুক্ত ক্ষেত্র পায় তবেই তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হম, নতুবা নহে । 
ফাহাদের কামময় দেহ নিন্মীল ও স্ুশ্বা উপাদান নির্দিত, তাহাদের উপর নিয় 
শ্রেণীর চিস্তার আক্রমণে কোন ফল হয় না, আততাক্ষী চিন্তা ভ্বারে মাথা 
কুটিয়াই প্রস্থান কবে । কেবল উচ শ্রণীর চিত্ত তরঙ্গই মিতরূপে অভ্যন্তরে 
পর্বেশ করিয়া তাহাদের বল ব্রদ্ধি করে। কিস্তু ফাহাদের কামময় দেহ 
এখনও স্থুল ৪ আবিলতাপূর্ণ রহিয়াছে, তাহাদের পক্ষে নিয় শ্রেণীর সাকার 
চিন্তা গুলি বিষতুলা কার্ধ্য করে । এই সকল শক্র হইতে তাহাবা! যত দূরে 
থাকেন ততই মঙ্গল। 
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দুরে থাকিবার উপায় অসৎসঙ্গ পরিতাগ। বাস্তধিক অসৎ সঙ্গের 
প্রতাব আমর] যতটুকু দেখিতে পাই তাহা! অপেক্ষাও অধিক। অসৎ 
লোকের! শুধু প্রলোভন দেখাইয়া মিট কথায় আমাদের মন ভিজাইয়! যে 
আমাদিগকে নিম্নগামণী করে তানয়। তাবা যদি আমাদের সঙ্গে কোন 
কথাও না কয় তথাপি হাহাদেণ সগ্বাস জামাদব পাক্ষ অনিষইটকর। 
তাহাদের নীচ চিস্তা মমূহ সাবয়ব হইয়া আমাদের অজ্ঞাতসাবে আমাদের 
সব্বনাশ কাব, আমাদের কলুষপূর্ণ কামময় (দহাক আরও কলুষিত কাবয়া 
নিয়গামী করে । শাই সাধুসঙ্গ এত প্রয়োজন । তাই রত্বাকব সঙ্গদোমে 
দন্ড হয়, আবার সঙ্গগুণে মুনি বাল্সিক হয়। সাধকশ্রেষ্ঠ যবন হরিদাসের 
কথা মরণ করুন। পাপমতি জমিদার হরিদ;সকে প্রলোভিত করিবাত্ধ জন্ত 
স্বরূপ] বেশ্তা। পাঠাইয়া দিয়াছে । হবিদাস ধানে মগ্র। ধান হইতে উঠিয়া 
বেশ্তার মনোভিলাষ পূর্ণ করিবেন বলিয়াছেন, কিন্তু ধান আর ভাঙ্গে না! 
বেস্তা। অপেক্ষা কবিয়া বসিদ। আছে, কিন্ত দেখিতে (দেখিতে তাহার পঙ্গিল 
জদয়েকি এক বিষম ঝড় উঠিল, এবং ভাল করিয়া ব্যাপারুট। বুঝিতে লা 
বুঝিতে তুমুল মান্দে।লনে আলোডিত করিয়া তাহ'ব জদয়স্ত সমস্ত আবর্জন। 
রাশি উড়াইয়! দুরে নিক্ষেপ করিল । আব সেখানে সাক্ষাৎ নবকেব সহচরী 
পাপের স্গিনা বারবিনা লনা নাই তংপাপবার্চ মন্ুতপ্ুলদয়া উচ্চতর জীবন 
লাভের জন্ত বাকুল পাণ এক বমণা দণ্ডায়মান (ক 'এই অপুব্ব অচিস্তনীয় 
ঘোব বিম্ময়কর বিপ্লব সংঘটত কারল + পবিক্র হবিদাসেব পবিভ্র চিন্তা,--সে 
চিন্তা অগ্রিব হ্যা গ্রবেশ কিয়া পাপ জদয়ের সমস্ত মলিনতা দগ্ধ করিয়। 
ফেলিল | চিন্তা যন উচ্চ, যত একাচ্িক, যভ একাগ্র হয় ততই তাহার তেজ 
প্রথর হয় ততই তাহা অধিকতর কার্যাকবীভয়। 

(ক্রমশঃ) 
শমল্মথ মোহন বনস্সু। 


নখ 


সে শাশিাসিপ? পপীশস পাস 


আশ্বিন] মৃত্যুর অভিজ্ঞতা । ২৩৩ 
সৃত্যুর অভিজ্ঞতা । 


ডাক্তার উইল্ট স্‌ (1)1. ৬1159) সেপ্ট লুই (১ 19915) লগরের 
মেডিকাল্‌ এও সার্জিকাল জণাল ( [1507021 20 1১912)০] ]012081) 
নামক পত্রিকার অগ্ততম সম্পাদক। (কিছু দন পুব্র ডাক্তার উইপ্ট.সের 
টাহফাস (4)1914৩) জ্বরে মৃতু” হয় ১অগ্ততঃ তাহার মৃত্যু সন্ধে 
কাহারও সন্দেহ [ছিল না। গাজ্জায় শোক£৮ক ঘণ্টা ধ্বশি হুহয়াছল, 
দেহে জাবনের কোনও লক্ষণ ছিল না, নাড়া স্থির, পায়ে হৃচিক। বিদ্ধ 
করিয়া কোনও সংজ্ঞার 1৮হ্ দেখ যা নাহ। এহকবপে প্রায় অদ্ধঘণ্ট। 
কাল কাটিয়াছিল। সুতরাং তাহাব মৃত্যু সন্ধে পরাক্ষার কোন ক্রটী হয় 
নাহ, উত্তম চিকিৎসকের দ্বারা যতদূর মণ্তব পরাণ করা হহয়াছল। কিন্তু 
আশ্চর্যের বিষয় এহ যে, যে সময তাহার ধেহ এহ রূপে জাবনশৃস্ত 
অবস্থায় পতিত, তেহ স্ময় [তান আপনাকে (বিশেষ ভাবে জাবিত 
বালয়া অন্গৃতব কাক্সিত৩োছলেন। এহ সময়ে তাহার মনের ভাব কিরূপ 
হইয়াছিল, তাহা তাহার কথা পাড়ণেহ বুঝ ত পারা যাহবে |" 


ডাক্তার উইণ্ট দের কথ । 


“আমি আমার অবস্থ। বুঝিতে পারণাম এবং মনে মনে এইরূপ ভাবিতে 
লাগিলাম, “আম তো মরিয়াছ, অন্ততঃ লোকে যাহাকে মৃত্যু বলে তাহা। 
আমার ঘটিয়াছে, কিন্ত আমি দেখিতেছি ষে আমার জীবন যেন আরও বৃদ্ধি 
পাইয়াছে! এইবার আম আমার দেহ হহতে বাহির হহব? দেখা যাক 
কিন্ধূপ উপায়ে, কি ভাবে, আমি আমার দেহ ছাড়িয়া যাই” ।” 


দেহ-ভ্যাগ। 


“এইরূপ ভাবিতেছি এমন সমস্কে যেন বাহির হহতে একট! শক্তি আসিয়া, 
যেমন শিশুকে দোলন য় দোল খাওয়ায়, সেইরূপ ভাবে আমাকে দোলার্ইতৈ 
আরস্ত কন্পিল এবং তাহার ফলে দেহের সহিত খামার সম্বন্ধ ক্রমশঃ বিচ্ছি 
হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে দোলন থামিল এবং আমার বোধ হৃইল-_ 
শুধু বোধ কেন_আমি স্পষ্হ শুনিতে পাইঞ্জাম _-যেন আমার পদ্দতবে 

৫ 
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অঙ্গুলি হইতে আর্ত করিক্সা গোভালী পর্য্যস্ত অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
বন্ধন-রজ্জ ছিল্ল কবিয়া দেওয়া] হইতেছে । যখন এ কার্য শেষ হইল, 
আমি যেন রুবারের মত সম্কুচিত হইয়া! আমাব পা হইতে মাথার দিকে 
ক্রমে সরিষা আসিতে লগিলাম। এইবপে আমি যখন আমাম্ম নিতম্ব 
দোশ আসিয়। পৌছিলাম, আমার বেশ স্মরণ আছে, তখন আমি আপনা 
আপনি বালয়া উঠিলাম, 'এইবাব আমার পাসে জীবনী-শক্তি লোপ 
পাইল।' উদ্দর এবং বক্ষাভান্তব দিয়! যাইবার সদয়ের কথা আমার কিছু 
স্মরণ নাই, কিন্ত আমি যখন মাথাম্ব আসয়া 'পীছলাম তখনকার কথা 
আমার বেশ মনে আছে। সে সময় আমার মনে এইবপ চিস্তার উদয় 
হইয়াছিল “এখন দেখিতেছি আমি মাথায় আঁপিয়। উপস্থিত এইবার আমি 
মুক্ত হইব ।” এই মনে করিয়া আম আমার মাঁলফের চাবিধারে ঘুবিতে ঘুরিতে 
মন্তফষের আবরক ঝি? টিপিজ় ।কয়ৎ পাঁ মাণে তাহা সঙ্কুচিত কিয়! ফ্েলি- 
লাম, এবং করোটির সান্ধ সম্মহর ভিওর পিয়া বাঁহরেব দিকে উকি মারিতে 
লাগিলাম। তখন আম।র আকার একটা রখাব 'নাম্মত শূন্ত-শর্ভ গোলকের 
ম্তায় বলিয়া বোধ হইতোছল। কবোটি-সন্ধি গুলির ভিতর দিয়া 
বাহির হইবার সময় হাম যেন াকছু চেপন্টা হয়া গেলাম । আমার 
তখনকার বর্ণ ও 'আরুতি অনেকটা (জলি মতন্তেব (611৮ ?91)) সহিত 
তুলন1 করা যাইতে পারে?” 
পরলোক পাথ। 

"মস্তক হইতে নিষ্ষাস্ত হইয়া আম কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ভাসিয়া 
বেড়াইতে লাগিলাম। কিন্তু তখনও আমার দেহের সহিত পশ্বন্ধ বিচ্ছেদ 
হয় নাই। সাবান জলের শুন্ত-গর্ভ গোলক “যমন বাযুভরে হেলিতে 
ছুলিতে নাচিতে থাকে, আমিও দাহব উপব শুন্তে সেইতাবে হেলিতে 
ছুলিতে নাচিতে লাগিলাম।! অবশেষে আমি আমার দেহ হইতে একেবারে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া গৃহতলে পড়িপাম এবং তথ। হইতে ধীবে ধীবে উথ্থিত 
হইয়া মন্ুুষ্যাকার ধারণ করিলাম। এই সময়ে আমার কলেবর ঈষৎ 
নীলব্্ণ ক্ষাটকের ন্তায় গ্রাতভাত হুইন্ে লাগিল। পৰিধানে আমার 
কোনও বনজ ছিল না। গৃহের দ্বার দিয়! নিষ্ষীত্ত হইতে গিয়। দেখি, 
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সেইথানে ছুইষ্টী মহিলা বসিয়া আছেন । কেমন করিয়া উলঙ্গ অবস্থায় 
তাহাদের চক্ষু এড়াইস্বা যাইব সেই ভাবনায আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম। 
কিন্তু দ্বার সমীপে উপস্থিত হইর। দখিলাম, আমি বা বন পরিক্তি 
হইয়া রহিয়াছি। এই ঘটনায় সন্তষ্ট হইয়া আমি গৃহস্থিত লোকদিগের 
দিকে একবার ফিরিলাম। ফিরিয়া দেখি আমার শবদেহু ঘেরিয়া 
আমার আত্মীক্ববর্গ শোক করিতেছেন মামি যে তথায় উপস্থিত আঙ্ছি 
যাহাতে তাহারা তাহ! বুকিতে পারেন আমি তাহার জন্ত অনেক চে করি- 
লাম, কিন্ত আমার সকল চচষ্টাই বুথা হহল। ক্টাহারা আমার উপস্থিতি 
কিছুতেই উপলব্ধি করিতে পাবিলেন না । আমি কিন্ত সে সময় যেরূপ স্কুস্থ 
বোধ করিতে ছিলাম, এমন জীবনে কখনও করি নাই 1” 
প্রত্যাগমন | 


“যাহ! হউক তখন আমি দার দিয়া বাহির হইয়া শূন্ে উড়িয়া বাইতে 
লাঁগিলাম, কিন্তু কিয়ৎদুর যাইয়ই দেখলাম সন্মুথে তিনটা প্রকাণ্ড শৈলখণ্ড 
আমার পথরোধ কবিয় বহিষ্াছে। আমি কিছুতেই তাহা উল্লজ্ঘন 
করিতে পারিলাম না। আমার কালপুর্ণ হয় নাই! আমি আবার 
অজ্ঞান হইয়া পভিলাম, যখন পুনরায় জ্ঞান হইল তখন দেখি আমি 
আমার নিজশয্যায় শয়ন কাবয়া রহিয়াছি। আমি শীত্রই [রাগমুক্ত হইয় 
উঠিলাম।” 

ডাক্তার উইন্ট.স্‌ এই ঘটনা ঘটিবার হাট সপ্তাহ পরে টক্ত বিবরণটা 
লিপিবদ্ধ করেন, কিন্তু জ্ঞান হইবার পরক্ষণেহ সমন্ত ঘটনাটী পাশবস্তাঁ 
আত্মীয় স্বজনের নিকট বর্ণনা কবিয়াছিলেন। যে চিকিৎসক তাহার 
চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তিনি ঘটনার সম তাহার শয্যার্। পাশ্খেই 
উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, "তানি বিশেষবূপ পবীক্ষা করিয়াও সে 
সময়ে রোগীর দেহে কোনও রূপ জীবনের লক্ষণ দেখিতে পান নাই। নিশ্বাস 
প্রভৃতির ক্রিয়। একেবারেই বন্ধ হইয়া] ছিল। 
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রহুস্থযস্সয় ঘটনাবলী । 
উপকারী স্বপ্ন । 


সম্প্রতি চিকাগো হইতে প্রকাশিত “সণ্ডে হেরাল্ডত (58528551551010) 
নামক স্বিখা!ত পত্রিকায় কয়েকটা আশ্চমা স্বপ্ন বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে । 
স্বপ্ন গুলির অসাধারণত্ব এই যে সেগলি দ্বাবা স্বপ্নদ্রষ্টাদিগেব বিশেষ উপকার 
হইয়াছিল। আমরা এইখানে তন্মধ্যে ছুইটী স্বপ্রের কথা উদ্ধৃত করিয়া 
দিতেছি £-- 

১। স্কটলা্ডের ডাম্ফ্রিজ্‌ নামক নগর সন্লিহিত কোনও স্থানে ছইটা 
শিশু সন্তান হারাইয়া যায়। তাহার তথাকাব এক কম্মকারের বন্তা। 
ঘটনার দিবস সন্ধ্যাকালে তাহাবা বেডাইতে যায় এবং তাহাব পর আর 
তাহাদিগকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নণ। তাচাদিগকে অনুসন্ধান করিবার জন্য 
গ্রামস্থ একদল লোক বাহিব হয, কিন্তু সমস্ত গা চতুর্দিক তন্ন তর করিয়া 
খুঁক্ষিয়াও তাহার] রুতকার্যা হয় নাই। অবশেষে দলেব একজন লোক 
অতাস্ত ক্লাস্ত হইয়া প্রত্বান্য শদ্যায় শয়ন কবিতে গল, কিন্ত তাহার ভাল নিদ্র। 
আসিল না। 'অদ্ধী নিক্রিত অবস্থায় সে পড়িয়া বহিল। কিয়তক্ষণ পরে সে 
স্বপ্ন দেখিল বেন "গই শিশুদ্রম্ন “কান বনের একাণশে একটী গর্তেব ভিতর 
শুইয়া আছে। পুর্ব বাণ অনুসন্ধান কবিবাব সময় সে সেই বনের পাশ 
দিয়! গিয়াছিল, স্গতবাং উক্ত বন তাহাব অপবিচিত ছিল না। তাহাব নিত্রা 
তঙ্গ হইলে সে দলের সকলকে ডাকিয়! সেই স্বপ্ন নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল 
এবং দেখিল যে শিশুদ্বয় এক বোঝা কাষ্ঠের নীচে গাড় নিদ্রা অভিভূত 
হইম্বা রহিয়াছে । 

২। মার্কিন বাজ্যেব সেন্ট লুই (34 1০18) নগবে থরনটন 
(17900691 ) নামে এক সাহেব বাস কবিতেন। তাহাকে কোনও লোকে 
হত্যা করে। পুলিস ঠাহাব স্ত্রীকে হত্যাকারিহী সনোহে ধৃত করিল এবং 
বিচারাপেক্ষাক় তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিল। একমাস এইরূপে 
কারাগারে কাটিল। তাহাব পব সৃহসা একদিন রাজে রমণী স্বপ্ন দেখিলেন 
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যে জর্জ রে ( 95012 [২৪ ) নামক একজন লোক তাহার স্বামীকে হত 
করিতেছে । হতাপংশ্লি্ট সমস্ত ঘটনা স্বপ্লাবেশে তাহার চক্ষে পড়িল। 
পরদিন প্রভাতে নিপ্্রাভঙ্গের পর তিনি বিচারকের সমক্ষে উপস্থিত হইকধ 
্বপ্রদৃষ্ট আমূল বৃত্তান্ত তাহার নিকট বর্ণনা কারিলেন এবং অর্জজ রেকে অঙ্গু- 
সন্ধান করিবার জন্ত সনির্ধন্ধ অন্নুরোধ করিলেন । অনুসন্ধানে রে ধৃত হইল। 
যখন তাহার সন্ধে তাহাব কৃত হত্যার বিবরণ সবিশেষে কথিত হইল, তখন 
সে একেবারে হতভম্ব হইয়া? গেল , তাহার বোধ হইল যেন কেহ অন্তরালে 
থাকিয়া তাহার অজ্ঞাতসারে সমস্ত হতা ব্যাপারটী প্রত্যক্ষ কক্রিয়াছে। 
নিক্ুপায়ে মে আত্মদোষ স্বীকাব করিল। রমণীকেও তৎক্ষণাৎ নিষ্কাতি 
দেওয়া! হছইল। 


অদৃশ্য-সহায়। 


কলিকাতা, তালত্তলা ডাক্তার লেন ২৬নং বাটীর দ্বিতলের এক ক্ষুদ্র গৃহে 
শ্রীষুক্ত দীনদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্রাহ্মণ বাস কবিতেন। তাহার 
বাসগৃছের উত্তরে একটি অতি অপ্রশস্ত বারান্দায় কয়েকটি তুলসী 
গা ছিল। তিনি প্রতাহ সন্ধাকালে সেই তুলসীতলায় প্রদীপ ও ধূনা 
দিতেন। একদিন নিয়মিত সময়ে তিনি তুলসীতপায় প্রদীপ ও ধৃনা 
দিক্পা সন্ধ্যাবন্দনান্তে দেখেন যে, প্রদীপটি নির্বাপিত হইয়াছে । আরতি 
করিবার মানসে, ধৃপাধার গ্রহণ জন্য যমন তিনি গৃহাভ্যন্তর হইতে 
হস্ত প্রসারিত করিলেন, বোধ হুইল কে যেন তাহার হস্ত ঠেলিয়। 
ফেলিতেছে। এইক্নপ বারংবার হওয়ায়, ব্যপার কফি দেখিবার জন্য 
গৃহ মধান্থ প্রদীপ আনম্বন মানলে ফাড়াইলেন, এমত সমগ্কে সেই দিকে 
ফোঁস ফোঁস শবহইতে লাগিল। ছুইট1 বিড়াল ঝগডা বাধাইবার 
উদ্চেগে ফৌস ফৌস করিতেছে, এই ভাবিয়া তিনি স্থির হইয়া শুনিতে 
লাগিলেন। একটু মনোযোগ সহকারে শুনিয়া তিনি বুঝিলেন, সে শব্ধ. 
বারান্দ হইতে আসিতে ছিল না, দ্বাকের উপরিভাগ হইতে শ্রুত হইতেছিল। 
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তিনি যেমন প্রদীপ আনিতে গ্গেলেন, তন্ুহূর্ে একটা বৃহ্দাকার বিষধয়ী 
সর্প কবাটেন্গ উপরিভাগ হইতে নিচে পড়িল। পতনবৎ শব শুনিয়া 
তিনি তাডাতাড়ি আঁসগ্জা দ্বার রুদ্ধ কবিলেন। সর্পের পুর্বার্ধ গৃহাত্যস্তরে 
পড়িল, পশ্চাদ্দা্ধ বাহিরে রহিল এবং মধাদেশ কবাটে চেপটাইয়া ধন্ষিল। 
তীহাব চীৎকারে কয়েকজন লোক মাসিয়া, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সর্পটাকে 
দারিয়া ফেলিল। তিনি অনেক চিস্তা ৪ অন্সন্ধানেও হাত ঠেলিয়া ফেলার 
ন্যায় অনুভব হওয়ার কাবণ নির্দেশ কারতে সমর্থ হইলেন না। আমাদের 
বিবেচন। হয় সম্ভবতঃ কোন দদ্নালু ব্যক্তি জাবের উপকার মানে লিঙ্গ শরীরে 
ভ্রমণ করিতেছিলেন, তিনি দীনদয়াল বাবুকে আসন্ন সর্পদংশন হইতে রক্ষা 
করিবার জন্যই তাহার হস্ত ব্যাহত করিয়াছিলেন । ঘটনাটি গ্রার ছয় সাত 
বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল। 


প্রাচ্য ও প্রতীচ্য। 


পূর্বববীরে গুরুতত্ব সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াঁছলাম, তাহাতে জনৈক 
শ্রদ্ধেয় বন্ধু লেখাটি বাহ ভাবাপন্ন বলিয়। ছুঃখিত হইয়াছেন। বড়ই 
ছঃখের বিষয় সত্য কথা বলিলে লোকে বুঝে ন! এবং উহ1। খবরের 
কাগজের টিটকারী বলিয়া মনে করে। গুরুশক্তি বাহ ন। অন্তরজ ? 
আমাদিগের মনে হয় উভয়ই । ভগবৎ ম্বদপে একেবারে মিশিয়া গেলে, 
জগতের জন্য বিশিষ্ট ভাবে প্রকাশ হওয়া অসম্ভব; অথচ কেবল ভেদাত্মক 
বাহৃভাবে স্বরূপ স্তস্ত করিলে অন্ত ভরীবকে ভগবানের পথে লইয়া যাওয়া 
যায় না। তবে কি মহাপুরুষগণের ভিতরে এখনও বাহাভাব আছে? 
তাহাও জস্ভবে না। বাহৃভাব মহগ্কারের হৃষ্টি; অহঙ্কারের উপরে 
গিম্বা তাহার মধ্যে আত্মার একত্ব দেখিতে সক্ষম না হইলে মুক্ত 
হওয়া! বাম্ব না। 

মুক্তি ছুই প্রকারের। সাংখোক্ত ভাবে বাস্ প্রকৃতিকে অহুং হইতে 
ভিন্ন করিয়া! দেখিতে পারিলে, এক গুকারের মুক্তি হয়। বেদাস্তোক্ত মুক্তি 
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আয এক প্রকার--সোহহং জ্ঞান ইহার প্রথম ভ্তর। এইজ্ঞানে পরিগুষ্ 
হইতে হইলে বাহ্াজ্ঞান ত্যাগ করিয়। অন্তরঙ্গ জ্ঞানের ভিতর দিয় ঈশ্বরের 
ভাব লক্ষ করিতে হয়। এইরূপে যতই ভিতরে প্রবেশ করা যায় ততই জীখ 
ও শিবের মধ্যে গুড় হইতে গুড়তম সমাক্ভ্ঞান প্রকটিত হয়, ও দন্ত, সামা, 
বাৎসল্য, মধুর প্রতৃতি ভাবের মধ্য দিয়া জাব অবশেষে আপনাকে সোহ্হ্‌ং 
বলিয়া! জানিতে পারে। ইহাহ প্রেম বিলাস বিবর্ত | কিন্ত অন্তর 
জ্ঞানে অবস্থিতি করিলেই হইবে না। সেই জন্ত সর্ব শান্ত্রেই অবস্থা্থযান্্ী 
কর্ণের বিধান আছে। ৃ 

কর্মের ছার! বহিস্থিত রূপে প্রতীয়মান প্রকৃতির অস্তর্ধ্যামী সব্বতৃতম্ব 
তাঁব শিক্ষা করিতে হয়। পরে এই ভাবে সংসিদ্ধ হইলে মহতের অক্টাভাবে 
উপনীত হইতে পার! ষায়। এইবপে “সর্কং খন্িদং ব্রহ্ম” ভাবের সাধনা 
করিতে হয়। এই জন্য নামে কচির সহিত জীবে দঞ্জা বিহিত হয়। কেবল 
অন্তরঙ্গ ভাবে অবস্থিতি করিলে সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী একত লাভ কর! যাক 
বটে. কিন্তু তাহার বিবোধী প্ররূতি ভাব সিদ্ধ হিয়া যাঁয়। সেইজজ্ত 
তৃতীয় স্তরে কেন্দ্রগত অন্তরঙ্গ সোহহং ভাবের সহিত বৃত্তিগত প্রকৃতিস্থ "সর্ধং 
থন্থিদং ব্রহ্ম” ভাষে সমাধান করিয়া মহত্তর একত্বব্যঞ্ক “অহং ব্রহ্ধান্মি* ভাব 
প্রকট হয়। 

সভা বটে যোগারূঢ অবস্থায় অন্তরঙ্গ সমত্ব ভাবে জীব অবস্থান করে। 
কিন্ত প্রকৃত ব্রহ্গভাব লাভ না হইলে ঈশ্বরের কনম্ম সম্পাদন করিবাব অধিকার 
জন্মায় না। সেইজন্য যোগারুঢ় অবস্থায় পবেও জীবকে আত্মসংসিদ্ধি ও 
লোকসিদ্ধির জন্ত পুনরায় কর্ম করিতে হয়। ভাবে ভুবিয়! থাক, সেত 
স্বখেরই কথা । কিন্তু ভাই, ভাবিয়া দেখ, এ সুথ থাকিবে না। কারণ 
এ সুখ ও এজ্ঞান এখনও সমগ্র মানবের জন্ত ও সমগ্রা মানব জাতির কর্মের 
ফল বলিম। বুঝিতে পার নাই। সমগ্র মানব জাতি যখন বহিরজে 
রহিয়াছে কোন অধিকার বা কম্মবলে তুমি অন্তরঙ্গে থাকিতে প্রয়াস 
করিতেছ ? তাই বটি, আপনাকে সমগ্র মানবজাতির প্রযত্ব, উদ্যম ও 
উতৎকর্ষের ফল বলিয়া জানিও। কত লক্ষ লক্ষ প্রাণী অশেষ যন্ত্রণ৷ 
ভোগ. করিয়! অজ্ঞাতসারে ঘে ইন্দ্রিয় শক্তি নির্ভিন করিয়াছে তাহার 
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ফলে, মানব, তুমি আজ দেখিতে পাইতেছ! ইহার কি প্রতিদান 
করিবে না? 

শুধু অস্তরঙ্গের জন্ত চেষ্টিত হইয়াই আমর] অলক্ষিতভাবে আধ্যাত্মিক 
ত্বার্থপরতায় কলুষিত হইয়াছি। তাই আজ ইংবাজ অধিকারে অস্তরঙের 
মোহ ত্যাগ করিয়া বহিরঙ্গের দিকে চাহিতে শিখিতেছি। যে মধুর মুরলী 
নিশ্বন একদিন ব্রজগোপীর প্রাণমন ভাসাইয়া দিয়া তাহাদিগকে অন্তরজ 
আনন্দ সাগরে ডুবাইয়াছিল, সেই প্রেমময় মুরলীধরের ইচ্ছাতেহ আবার 
কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ সংঘাত হয়। তবে ভাহ প্রেমের বশে শুধু বাধা সাজিলে 
চলিবে না। সময়ে সময়ে সেই প্রেমের বশেই আবার পরস্তপ পার্থবেশ 
ধরিতে হহবে। 


“গর গর বাজে বাশ নন্দের ভুবনে । 
যার মনে যা হইছে, সেতইছে শুনে ॥* 


আনন্দমধ়ের মধুরধাণী আমরা অন্তরঙ্গভাবে আপন আপন নিজস্ব বলিয়া 
সকলেই শুনিতেছি। কিন্ত আপনার হৃদয়স্থ মধুরতা কিরূপে আর এক- 
জনের হৃদয়স্থ মহাশ্মশানের মহাবেদনাবপে এক।শিত হইতেছে ইহা? বুঝিতে 
হইবে । কেবল আপনভাবে যশে'দ? প্রভৃতি গোপীগণ ভগবানকে দেখিয়।- 
ছিলেন বলিয়াই তাহাদিগকে প্রভান যজ্ঞের কঠোরত1 সহ কবিতে হুয়। 
“অহং সং বলিম্তা “শোহহং ভাঙ আদফিলে বাহা জগৎকে আর ত্যাগ 
করা যায় না। ইহাই মহাপুরুষগণের একতা এবং ইহাই ভ্রাতভাবের 
মূলতত্ব। 


শ্ারাজেন্ত্রলাল মুখোপাধ্যায় । 
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মিরা? টনি 
শান্তর শতক । 


। পুর্ব প্রকাশিতের পক ) 





২৮২৯ 
এ ভব-পংসার মরি! রমশীয় কপ ধরি, ভাঁতে সে নয়নে, 
বিবেক না বিকশিত যাব) 
জ্ঞান-নেত্র কিন্ত যার) ভেদকবি' বাহা তার) নেহারে মধমে, 
বুঝে সে, নাহিক বিছু সাব। 
বুঝি কেহ করি ছল, গ্লুভবন্ধুমিত্র দল করিল! স্থজন, 
কেবা কার পবিজ্রন? স্বপ্ন-হন্দ্রজালস্ম সমগ্র ভূবন! 
(৩০) 
বে নারীর সহবাদে, সংশঘ্ প্রথমে আসে, জাগে অবিনয়, 
যাব তরে ছঃসাহস নবে। 


২৪২ 


পন্থা । [ ১৩১৪ 


অবিশ্বাস শ্বাস যা'র, দে(ধাণহ অনিবার যাহাব হাদয়, 
কপটত। যাহার অন্তরে) 
স্থরনরগ্রে্যা'বে, সহজে ছাডিতে নারে, মায়ার আধার, 
গবল অমৃত ভরা হেন নাবী কাব গড়া পাপ-মবতার় ? 
( ৩১ ৩২) 
বিষয় মোহিত নরে বাপন] পাগল করে, প্রকৃতির বশে, 
স্বতঃ জদে জাগে কামানল, 
কেন তবে কবিকুল, কুটিল কামেব মুল, কবিতার রলে, 
হবাহুতি দেস্্র আবরুল? 
কি কাজ চপলমতি, স্বপন মায়'ব ত্র্যতি, সঙ্গ অনার ? 
জানি শেষ বিষমাথা, তবু জদে রয় আক ছবি ললনার। 
(৩৩) 
এ মুঢতা ষতদিন, হৃদয়ে না হয ক্ষীণ, বহয়ে প্রবল, 
বিষয়েতে স্থখ ততকাল ১ 
কিন্ত্ব যবে বিচাবণে তত্বজ্ঞান ফুটে মনে, কোথা সুখ-ছল।? 
বিষছ্কেব কোথা মায়াজাল ? 
ছুদণ্ডেব তবে স্থখ, পিছে তার বহু ছুধ যদি বিজডিত, 
স্বায়ী সুখ পরিহবি, কেন তবে আশে মবি কাঁম-বিচলিত ? 
(৩৪) 
পঞ্চভৃত-বিরচিত এই দেই ছিলনাত, না রবে আবার, 
মাঝে শুধু ক্ষণ পরিচয়, 
ন। ছিল মিলন হ'ল, বিনাশ, বিয়োগ ফল অবশ্ত যাহার, 
তার লাগি আরেরে হৃদয় ! 
কেন এত কাতরত1? কেন এ প্রণয় ব্যথা? কেন উচাটন ? 
প্রেমের আধার কোথা, শোকেব বিষয় কোথ।, মাঝারে ভূবন। 
(৩৫) 
অশুচি-শৃুকর আর, স্থবপতি অমরার, দোহার মাঝার 
স্থখে দুখে প্রভেদ কোথাফ ? 
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মিটাতে জঠরক্ষুধা, হেয় বিষ্ঠা, পেয় সুধা, তুল্য দৌহাকার, 
তুলে মুখে উভয়ে শ্বেচ্ছায়; 
ইন্দ্রে যথা তোষে শচী, শুকবীতে অভিরুচি শুকরে তেমন, 
মরূণে সনান ভয়, কর্মমভাঁব দৌঁহে রয়, অভিন্ন দুজন । 
(৩৬) 
কমিকুল সমাবৃত, লালাকীর্ণ বিগন্ধিত, মাংসলেশহীন, 
নর-অস্থি সতৃষ্ণ নয়নে, 
নেহাঁরে কুক্কুর যথা, মাহান্ধ মানব তথ, লোভের অধীন, 
চেয়ে রয় বাঞ্তিত বদনে 
সেই কুকুরের প্রায়, ভয়ে ভয়ে ফিবে চাস্ব, পশ্চাতে আবার, 
দেখিতে আছে কি কেহ, কাঁডিতে অধিক বলে সে ধন তাহার । 
(৩৭) 
কিন্তু দো হে নাহি জাঁনে, যেধন লভিতে প্রাণে বাসন ফঠৌোহার, 
তুচ্ছ হতে অতি তুচ্ছ সেহ) 
যে দেহ ধারণ লাগি, উভয়েতে কামভাগী, জগত মাঝার) 
নিতান্ত তক্ষুব সেই দেহ, 
ক্ষণেকে উদয় হয় ক্ষণপরে পায় লয় পলক-পরাণ, 
নদী গিবি পারাবার), কেহ নহে স্থির তাঁর) স্বপন সমান । 
(৩৮) 
পুত্রেব জনম আগে, নর-হদে দুথ জাগে, সন্তান কারণ, 
ভাবে বসি” হবে কি তনম্ব। 
জনমিলে পুত্র পরে তাহাঁব পীভাঁব তরে শশঙ্কিত মন, 
পীড়ীকালে আকুল হৃদয়; 
মুখ যদি হয় স্থৃত তাহে ছঃখ উপজিত, গুণে মৃত্যুভয়। 
পুত্র নামধাঁবী মরি ! নবের প্রধান অরি যেন নাহি হয়। 
( ক্রমশঃ ) 
শ্রীভূজধর রায় চৌধুরী । 
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মানবের ইতিরন্ত। 


( পূর্ব 'প্রকাশিতেব পর) 


স্থব্রাত্ম] বা কারণ শবীব | জীব জন্মে জন্মে যে সকল সংস্াাব আহরণ 
করে, তাহা মণিগণেব ভ্তাঁয় কাৰণ ব। গীববূপে স্ক্মভাবে সেই কাঁরণদেহে 
_ শ্রথিত থাকে। 

জীবগণ স্থুন পদার্থে আবৃত এবং অবিদ্য দ্বাৰা আচ্ছন্ন হইন্াঁ এখন প্রথম 
গ্রহ মণ্ডলে (17186 1147011৮01৮) এ ) প্রবেশ কবার যোগ্য হইসছে। 
এই মণডলে দেহের আদশ ' /৮01115005) প্রপ্তত হয়। অন্রবগণই এই 
মগ্ডলে সমধিক উন্নতি লাভ কবিফাছে। অন্রন্নত জীবগণ পব্বর্তী দ্বিতীর 
মণ্ডলে জন্মলাভ করিলেন শাহাব মধ্যে অগ্রিঘ্বান্ত পিতগণই সর্কোন্মতি 
লাভ করিলেন । অপেক্ষারুত অন্বন্ধত গান্গণ স্বীয় স্বীয় ক্রমবিকাঁশের জন্ 
পরবর্তী তৃতীয় বা সৌম্মগুলে জখাগ্রহণ কবিলেন। তাহাবা তিনভাগে 
বিভক্ত । (১) বহিধদ পিতগণ প্রথম শ্রেণীল্ুক্ত ! তৃতীয় বা সৌমদগুলে 
তাহারাই সন্বোন্নত। এই মণ্চলেব অন্তিম সময়ে তাহাঁবা বিশ্বকল্মা দেবগণের 
সপ্তম শ্রেণীভূঞ্জ হইলেন। তাহাদিগকে “পৌমদেব” অথবা ৭বাধুভৃত দিব্য 
দেহধারী শশিপতি” ও গনয় সমর বল1 ইমা থাঁকে। বর্তমান চতুর্থ মগুডলে 
( পার্থিব মগুলে ) জীবেব স্ুল্দেহ শি্পাণেব ভাব এই বহ্ষিদ পিতৃগণের 
উপবু ন্থস্ত হইছে । ইহাবাই চন্দ্যলীকেব ৭ পিতলোকেক গুকৃত পিতৃ 
পুরুষ। এই মণ্ডলে বহিষদ পিহগণ অপেক্ষা অনুন্নত অপর ঢই শ্রেণী আছে। 
এক শ্রেণীকে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ধান] (10010105719) এবং অপর 
শ্রেণীকে সৌর পিভগণ বলা হয়। 

২য় শ্রেনী । নমামাদের বর্তমান চতুর্থ বা পার্থিব মগুলের শাদ্ধ ভ্তিচক্রের 
সময় এই শ্রেণির চারটা বিভাগ উন্নত হইয়া মন্ুষাব্গ্থা প্রাপ্ত হইয়াছে । 
সমন্ন সমস্ন তাহাদিগকে (সীমপিতগণ বলিলেও প্রকৃতপক্ষে তাহার$, এই 
নামের যোগা নহে। ভাহাবা তীয় অর্থাৎ সৌম্য মণ্ডল হইতে আগমন 
করিলেও তাহারা মানবের আদিপুকষ নহে» ববঞ্চ ক্রমোন্নতিতে তাহার! 
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মনুষ্ণাবন্থা প্রাপ্ত হইয়াছে । এই জন্তেই তাহাবা পিতৃপদবার্চা হইতে পারে 
না। পিতলোকেৰ পিতৃদেবগণ হইতে তাহাবা সম্পূর্ণকপে ভিন্ন । 

তৃতীয় শ্রেপি। সেজপ্ডালে দে বিভধগজদ্জ সংধীকণ উন্ধৃতিদ্ধ পথে আগ্রপধ 
হইতে না পাবিয়া পশ্চাৎ্পদ হইয়।ছিল, তাহারা এই শেণিভৃক্ত। বর্তমান 
পার্থিব মণ্ড-লব সপ্তন চক্রর মান্তমে ভাহারা মন্থষাবস্থার স্পর্শ করিবে 
মাত্র । বর্তমান চতুর্থ বা পর্থিৰ মণ্ডলের (1011076০001; এর) চতুর্থ চক্র 
(0০981) চলিগ়্াছে। এখন আমবা এই চতুর্থ চক্রেব মধ্যভাগে আপিয়া 
পড়িয়ছি। এই শ্রেণির জীবণ৭ ভখিব্যৎ পঞ্চন মগুলে প্রকৃত মন্ুষ্যাবস্থ 
প্রাপ্ত হইবে। রা স্থাপর, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতে পুনঃ পুনঃ 
জন্মলাভ কবির। নন্তব্গতিতে উন্নভিব পথ অগ্রসব হইনছে। 

নিয়শ্রেণির টা এখন সৌমনিব্বাণ লাভ কবিঘা ধান মগ্পাবস্থায় 
আছেন । 

প্রত্যেক গ্রহে সপুত্ররণিব জীবজগ'তর ক্রমিক অন্বাদয় হইয়া থাকে । 
তন্মধ্যে তিনটা ভুতযোনী, একটা স্কাবব, একটা উদ্ডিদ, একটা প্রাণী ও একটা 
মনুযা, এই সপ্ত জীনজগং। তন্মধ্যে বাঙারা পুকাবন্গী বা সেই মণ্ডলের 
অন্তর্গত তাহা€| পর্ণযাত্রায় উন্নত ৪ (বিকাশ প্রাপ্ত হইনা থাকে, অন্যের! 
অন্কারবপে আবি ত হয়। 

বর্তনান পার্থিব নগুলেধ পৰ ক্রমাণা্য পঞ্চম, বষ্ট ও সপ্তন মগুলেক 
আবির্ভাব হইবে। এই সপ্তম মণ্চনে অভ্রতপুর্ধ আধ্যাত্মিক আভাস 
উদ্দীপ্ত ও অনির্কচনীয় উত্কর্ষত] লাঁভ কবিরা! ভাবাতীত স্ুদুব ভবিষ্যতে 
এই পৃথিবীতে তে মানবজাতি উঈচ্চব হইবে, তাহাদের তুলনায় 
আমরা 'অতি পামাগ্ভ 9 নবজাত অঙ্কুব বিশেষ বলিলেও অতুযুক্তি 
হয় না । 

প্রত্যেক জীবজগৎ বিশে বিশেষ অবস্থায় বিভক্ত । যেমন মহুষ্য-রাজ্য 
সপ্ড মৌলিক জাতিতে বিভক্ত । জীব*ণ 'প্রণতাক জীবরাজো সপ্তাবস্থা 
অতিক্রম কবে। পৃর্বর্বই বঃ? উইযাছে, পাতা জীববাজা। তন্মধো তিনটা 
ভৌতিক বাজ্য , স্থাৰব» উদ্ভিদ প্রাণী ও সন্গষা প্রতোকে একট করিয়া! চারটা, 
মোট সাতট রাজ্য। এক এক গ্রহে এই সপ্ত বাজ অতিক্রান্ত হয়। এক 
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চক্রে সপ্ত গ্রহ। কজেই প্রতোক জীব এক এক চক্রে উনপঞ্চাশটি অবস্থ1 
অতিক্রম করে। 

বর্ণিত দ্বিতীম্ব বিভাগের প্রথম শ্রেণীর জীবগণ প্রথম চক্রে উনপঞ্চাশটা 
অবস্থা! অতিক্রম করিয়ছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর জীবগণ ৪২টী, তৃতীয়, চতুর্থ, 
পঞ্চম, ষষ্ঠ শ্রেণীব জীবগণ ক্রদান্বয়ে ৫, ২৮, ২১১ ১৪টী করিয়া অবস্থা অতি- 
ক্রম করিক়াছে। সপ্তম শ্রেণী মোটে সাতটী অবস্থা অতিক্রম করিয়াছে । 
শেষোক্ত শ্রেণীকে একক সখা! ধবিলে, প্রথম শ্রেণীর জীবগণ তাহাদের 
অপেক্ষা সাতগুণ অধিক দ্রুতণেগে চলিয়াছে। সেইরূপ দ্বিতীয়, তৃত্তীয় চতুর্থ, 
পঞ্চম, যষ্ঠ শ্রেণী ক্রমান্বরে ছয়, পাঁচ, চাব, তিন ও দ্বিগুণ ত্রুত গতিতে উন্নতির 
পথে অগ্রপব হইয়াছে । তাঁহাঁতেই দেখা যায়, উদ্ধ শ্রেণীর জীবগণপ নিন্ন 
শ্রেণীর জীবগণ অপেক্ষা অধিকতব দ্রত গতিতে ক্রনোকতির পথে অগ্রসর 
হইতেছে। 

এক মণ্ডলে নাতিটা চক্র | 

গুথম চক্র _-এই চক্রে স্থাবব বার জীবগণের আদর্শ দেহ (01011 
7১0০5 “ক” গ্রহে গ্রস্ত হইয়া অমে “ঘ” গ্রহে পূর্ণতা লাভ কবে। উদ্ছিদ 
প্রাণী ও মানব জগতের জীবগণ মানাসক অস্কুব হপে অভি সুপ্মভাবে বিদ্যমান 
থাকে। 

দ্বিতীয় চক্র ।--এই চক্র মনুষ্য বাজ্যেব কথিত অঙ্কুব বদ্ধিত ও দুঢ হয়। 
অধিকতর উন্নত শ্রেণী সপ্তগ্রাহে সশ্তাণস্থা অতিক্রম কবিয়া থাকে । 

তৃতীর চক্র ।--সৌম মণ্ডলস্থ সপ্তুশেণীর জী/বগণ মধো প্রপম ও দ্বিতীয় 
শ্রেণী এই চক্রে মন্তুম্তাবস্থাব উতৎকর্ষত] সাধনে তত্পব হয়। তৃতীয় শ্রেণী এই 
রাজ্যের সপ্তাবস্থা অতিক্রম কবে। চতুর্থ শ্রেণী এই রাজ্যের প্রাস্তদেশ মাত্র 
স্পশ করে। পশ্চাঙ্পদ মবাশষ্ট তিন শ্রেণী মস্থৃব গতিতে উন্নতির পথে 
অগ্রসব হইতে থাকে । পরে চতুর্থ চক্রে সকলেই ভৌতিক রাজ্যত্রয় অতিক্রম 
করিয়া কোনও শ্রেশী প্রাণাজগতে, কোনও শ্রেণী উদ্ভিদ রাজ এবং কোনও 
শ্রেণী স্থাব রাজ উন্নীত হইবে, কিন্তু এই মণ্ডলে তাহাদেব মধো কেহুই 
মকুয্যুরাজ্য লাভ করিতে পারে না। 
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চতুর্থ চক্র ।_ ইহাকে কখন কখন মানবচক্রগ্ত বল! হইয়া থাকে। কারণ 
এই চক্রের প্রারস্ভে প্রত্যেক মানবজাতি আদণশ-অবয়ব ক” গ্রহে আবিভূতি 
হইয়। থাকে । কিন্ত প্রকৃত পক্ষে এই চক্রে স্থাবব বাজ্য উন্নত্তিব চবমসীমায় 
উপস্থিত হয়, অর্থাৎ স্থাবরবাজা'সমধিক কাঠিন্য এবং ঘনত্লাভ কবিয়া থাকে। 

উন্নত জীবগণ চতুর্থ বা পার্থিব চক্রে “ঘ” গ্রহে (এই পৃথিবীতে) উপস্থিত 
হইলেই তাহার! আদশ মন্ুষা হওয়ার যোগ্য হয়, কাজেই বহিষদ-পিতগণ- 
প্রদত্ত ছায়াবলশ্বনে মানবের স্থাকী স্লদেহ নিশ্মিত হয়। কথিত ছায়! 
ঈথার বা আঁকাশিক পদার্থে নিশ্মিত। জীব কিবপে স্থাবর উদ্ভিদ ও প্রাণী 
জগৎ ক্রমশঃ অঠিক্রম কবিয়! মনুষানপে পরিণত হয় তাহ1,_ অর্থাৎ জীবের 
এই ম্দীর্থ ভ্রমণ বৃত্তান্ত, সংক্ষেপে অথচ বিশদভাবে তবেয় ব্রাঙ্গণে এইরূপে 
বর্ণিত আছে £--“ওষধি ও বৃক্ষাদিতে প্রাণের খেলা দেখা যায, শ্বাস প্রশ্বাস 
গ্রহণকাঁতী জীবে জ্ঞানেব আবিভীব ও অত্মাক অধিকভর [বিকাশ দৃষ্টিগোচর 
হয়। তাহাদের মধ্যেও প্রাণেব খেলা আছে, কিন্ত পৃর্বোক্ত জীবে জ্ঞানের 
বিদ্কমানত]1 পরিলক্ষিত হয় না। মানুষে আত্মাব বিকাশ সর্বাপেক্ষ/। অধিক 
পূরিস্ফুট ; মানুষ জ্ঞানেব অধিকবী। মানুষ যাহা জানে, তাহাই দেখে। 
গত কল্য যাহ ঘটিয়াছে, তাহ] মা্টষ মনে বাধে ও জানে। দুষ্ট, অদৃস্ত 
সমন্তই অবগত হয় । নশ্বব বস্তবব অবলম্বনে মান্ষ অবিনশ্বর হইতে চায়। 
এইবপে মানুষ জ্ঞান বুদ্ধি প্রভৃতি শক্তি সম্পন্ন হয়” তাঁহাব উপবে শাঁয়নের 
টীক1 এইকপ, £--“অচেতন ভূমি, প্রস্তর ইতাদিতে একমাঁৰ সৎই বিদ্যমান, 
আত্মা এখন পর্য্যন্ত জীবন্পে পরিণত হন নাই। স্থাবর জীবসমূহ যথা ওষধি 
এবং বৃক্ষ এবং জঙ্গম জীবসমূহ অর্থাৎ যাহাদের প্রাণাপানাদি পঞ্চবাধু বিদ্যমান 
আছে, এই ছুই শ্রেণিব জীবের অবস্থাকে বাহজগতে আত্মার প্রকাশিত 
হওয়ার পক্ষে কতক পরিমাণে উন্নত বলা যাঁয়।” 


(ক্রমশ) 
যুগল সেবক-। 
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৭1 মানব এব'ব গঠন 17, বিন্প্নহঃ ভাহাব পবিপাক ক্রিয়ার 
যন্ত্র লি মান্ববকে তাবিণী লিশ্গা ও ড়া ত ফণমলাভাবী জন্তদিণের পর্ষযায়- 
ভুক্ত কাখরাহ। কেবজমার ঘি দকণ জহুরই আর্ত অনেকটা মানুষের 
মত। দে. তত্ববিৎ পঞ্চিহণা পালন বে, ফলাহাবী, শাকাশী, মাংসাঁশী ও 
সর্দভূক () পশদিগের শধ্যে কেপল ফলাহ।রী পশুর সহিহ মানুষের 
আকাবগও আঅপিক (সাসাছগ্ ও ত হস । এই সকল পশু নানুষের মত 
চর্দমণ ক'ব, মানুখধেব দত তাহাদব মুগগলণ্ন খসাধার সকল স্থানে স্থানে 
সন্নিবেশিত গাছে দন্তগুলি ডিক মাগুসেন মত এবং উভয় শ্রেণীবই পাঁক- 
মাডীব দর্ঘ্যব্ত্/বাধি আয়তনগন্ত পর্গানও 'প্রার একবপ। 

নভাবতত্বণিৎ লিন্যাস লিখিয়!ছেন মানবাশয়াবব সহিত অন্ত জস্তর 
আরুতিগত দাশ নীরা করিয়া মান্ু'ষযব খাদা (শকপণ কবিতে হইলে 
ফল এবং রুসাল উদ্চিপহ কচাভ।ব উপনক্ত শলাগন স্থির করিতে হহবে। 

দেহ নত বাবণ কুয়া ধলেন মানষেব লাকি রা জানা যায় 
যে, ফলমূল এবং বসন উদ্ছিদহ ভাঙা লঙিদিক আহাব। 

মিঃ টমাস বেন, সাব উভায়াড হোম প্রত্ৃতি মনাধীরাও এইরূপ 
মতাঁবলঘ্বী। 

দৈহিক ক্রমোন্নতিব ফলে মান্ুদের সকল গ্রকাব দন্তই বিদ্যমান আছে, 
কিন্ত মাংদাশী পশুয় জার ভাহাঁব পার্থেব চাবিটা দাত বড বা বিশ্ষে ধাবাঁল 
নয়) ফপাহাবী-পশুদিগেব ' সকল দাত ক্রমে আকাবে ক্ষুত্র ভইরা আসি- 
, ছে এবং নান্ুবে ঈীতেব সহিত একত্র মিলিয়া স্থন্দৰ দত্ত প্ডাক্ত স্থাষ্টী 
করিয়াছে । 

মাংসাশা পশুদিগের  ০৭1111০ (০০) ) শ্বাদন্ত প্রত্যেক মাঁড়িতে দুইটি 
করিয়] থাকে। দহ গ্রক্ততি স্বনামথাত মাংসৈকমাত্র ভোজী পশুদিগের 
এই দীতগুলল অতিশর লম্বা এবং অন্য দাত হইতে দূবে পৃথকভাবে অবস্থিত । 
ভন্তুক গ্রতৃতি প্রধানতঃ শাক।শী পশ্ত সকলের উদ্নিখিত ফ্রাত অপেক্ষাকৃত 
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অল্প ক্ষুদ্র। শিল্প্যাঞজজি, গরিলা, ওরাংওট্যাং প্রভৃতি ফলাহারী পশুদিগের 
প্রত্যেক মাডিতে ১৬টী দাত আছে। শুকর গ্রভৃতি সর্বভূক পশুদিগের 
দাত বভই অদ্ভূত ইহারা সকল দ্রব্যই গ্রহণ করে কিন্ত প্রধানত; মলমুদ্ 
প্রভৃতি মাঁবর্জন1 রাশিই খাইয়া থাকে । ইহাদের সন্বুথস্থ দাতগুলি বাহির 
করবা, শ্বর্দীত (০১017)0 6961) ) লম্বা এবং নাসিকার পার্খদেশ পর্য্য্ত বিস্তৃত। 
এই দাতের দ্বারা তাহাবা অন্য পশু সকল আক্রমণ কবতঃ টুকরা টুকরা! 
করিঘা কাটে এবং আবশ্তকমত জমি খুঁডিয়া উদ্ভিদাদিব মুল বাহির করতঃ 
"আহার করে। ইহ] হইতে স্পস্ট বুঝা! যায় যে, এই ৪ প্রকার পশুদিগের মধ্যে 
কেবলমাত্র ফলাভাবী পশুর সহিত মানুষেৰ দাতের বিশেষ সাদৃশ্ত আছে। 
প্লটার্কের হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি ।--*প্রর্কৃতি- 
দেবী কখনও মানুষকে নাংসখাদক হইতে ইঙ্গিত কবেন নাই। কারণ পণ্র 
স্তায় মানুষেব দীর্ঘ চঞ%চু নাই,ধারাীল নখযুক্ত থাব! নাই,সক তীক্ষধার সুচ্যগ্রের 
ন্যায় দাত নাই, ট:টুক। অসিদ্ধ মাংসের ন্যাম গুকপাক দ্রবা পরিপাক করি- 
বাব শক্তি নাই, অথব কাঁচ। রক্তাক্ত মাংসপিগ চর্বণ ও গলাধঃকবণ করি- 
বার মত মোটামোট| তীক্ষ দাত ও বুহত মুখ-গহবর ৪ নাই । ববং মান্থষের দাত 
গুলির মস্যণত।, মুখগঙ্ববের ক্ষুদ্রতা, জিহ্বাব কোমলতা এবং অন্ত্রেব অল্পশক্তি 
দেখিয়! বেশ বুঝা যার যে, স্বভাব তাহাদিথকে মাংস ভোজন করিতেই 
নিষেধ করিতেছে ।” যদি এ সকল যুক্তি শুনিয়ও কেহ বলেন যে মাংসাহার 
মানব-প্রকৃতিসিদ্ধ, তবে প্রুটার্ক তাহাকে বালন যে “খাইতে হয় যদি তবে 
আপনার হসশ্ডপদ দ্বাব হত? করিদ্া খান, ছোবা, কুডাল, লাঠিব দ্বার! হত্যা 
করিবেন নাঁ। যেমন ভল্ুক, সিংহ প্রভৃতি পণ্ড মকল নিজ নিজ হত্যালব 
খাগ্ঠে পবিতৃপ্ত হয়, ঘান্ুষ ও সেইবপ উপায়ে ও প্রকারে গাভী, ছাগল, 
ভেড়া প্রভৃতি পশু সকল আক্রমণ পূর্বক আপনার হন্ত পদ মুখ ও দস্ত 
সাহাধো তাহাদিগকে টুকৃবা টুকৃবা করিয্া ছিড়িয়া আহার করুক । 
এ কাজ করিতে যদ্ধি প্রাণ কাপে, যদি জীবিত ও বুদ্ধিযুক্ত প্রাণী গতাস্ত 
না হওয়া পর্য্স্ত আহারের জন্য »পেক্ষা করিতে হয়, তবে এই স্বভাব 
বিরুদ্ধ ক্রিয়ায়। এই হত্যাপন্ধ খাদ্যে প্রয়োজন কি? তাই কি মানুষ 
কনাইখান। হইতে আনীত মাংস তৎক্ষণাৎ ভোজন কবে না, নানাবিধ 
২ 
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ছন্দে ও সুস্বাদু মসল' ও শাক সবজিব সহযোগে সেই মাংস উত্তমরূপে সিদ্ধ 
করিয়া রন্ধন পূর্বক তাহার রূপ এবং আস্বাদ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত কিয় 
রসনাকে ফাকি দিয়া ভুলাইয়া তবে এ অস্বাভাবিক খাদ্য তোজন করে।” 

৮। নিয়ে একটি তালিকা গ্রদত্ত হইতেছে, তাহা হইতে বুঝ যাইবে থে 
খাগ্দ্রব্য সকল পরিপাক হইতে কত সময় লাগে। 


ঘণ্টা মিনিট ঘণ্টা মিনিট 

স্ুসদ্ধ অন ১ ০. সিদ্ধ গো নাং ৩ 2 
» সাগু ১ ১৫ ভাজা শুকব মান ১৫ 
» বালি ২ এ. পিদ্ধ মুবশি মাংন। ৪ রঃ 
». ছ্গ এ ঠা. কত ৪ ৮ 
তাজ! ছুগ্ধ ২ 8৫ মাখম ৩ ৩০ 
সিদ্ধ ভেডাব দাস ২ ১০ বালি সপ ১ ৩০ 
» ডিস্ব ৩ ৩০ মজ্জ প্রাস্তত থপ ৪ ১৫ 
অদ্ধ-সিদ্ধ ডিম্ব ; রর বচি1! মোরগেব স্থপ ৩ 
অসদদ » ২ ».. কটি টাটুকা ৩ ৩, 
তাজা রর ৩ ৩৪ গিদ্ধ আলু ৩ ৩৪ 
» ট্াট্ক। গোমাংন 5 ৩০ তরক।বি ৪ ৩০ 


এলেক্সিস সেন্ট মাটিন নাথ একজন ইউবোপবাসীর পাকস্থলীতে একটি 
ছিদ্র হইয়াছিল, তদ্দ& ডাঃ বোমে? শচক্ষে পূর্বোক্ত দ্রব্যাদি পরিপাক 
করিতে কত সময় লাগিত তাহা নিরূ'ণ করিয়াছিলেন। ইহ] হইতে দৃষ্ট 
হইবে যে, ভাত, সাগু দ্রুপ্ধ গ্রভৃতি পদার্থ কত সত্বর পরিপাক হয এবং নাংস, 
আলু, তরকারি গ্রভৃতি দ্রব্য তিন চারি ঘণ্টার কম সময়ে পরিপাক হয় ল। 

নিরািষাণী ভাবতবাসীব মধ্যে নম্ে!দর (ভুড়ি) আঁধক দুষ্ট হয় সত্য, 
কিন্তু খাগ্য দ্রব্য তাহার কাবণ নহে। পোষাক পরিচ্ছদ, শারীরিক পরিশ্রমের 
অভাব, আলঙ্ত, যৌবনে খাগ্ভাপি স্বন্ধে অনিয়ম প্রভৃতিই উহার কারণ। 

৯। (ক) ভগবান সব্বভূতেই বর্তমান, জগত তাহাব একাংশে স্থিত এবং 
তিনি জগতে অন্ুপ্রবিষ্ট অথবা তিনিই জগৎ । মুত্তিকাখণ্ডেও তিনি বৈরাব্জ- 


কার্তিক ] কস্তুরী প্রকরণ। ২৫ 


মান, কিন্তু অপ্রকাশাবস্থায়। উতভিজ্জ রাজ্যে প্রাণ অতি অল্লপই বিকশিত, 
কাঁধেই সুখ ছুঃখ প্রভৃতি বেদনান্ুভৃতিও অতি অন্ন। কিন্তু পণ্ড ও মনুয্ু- 
লগতে প্রাণস্পন্দন স্পষ্ট প্রতীয়মান__মাত্মা প্রকাশশীল। 

(খ) জীবায্ব। প্রক্কতি সংগ্রামে ঘাত প্রতিধাত দ্বাব! ক্রমোন্নতি লাভ কবে। 
উদ্ভিদ জগতে প্রাণের ক্রিয়া অস্পষ্ট প্রভীত হয়, কিন্তু পণ্ড জগতে অভিজ্ঞতা- 
লাভের চেষ্ট। তীব্র বলবতী। বিশেষতঃ দেহের ক্রমোন্নতি সাধিত হইতে 
বিশেষ সময় ও স্ববিধাব আবশ্ঠকতী! হয়, এপ অবস্থাষ্স কোন জীবের দেহ 
ধ্বংস করিপে তাহাব ক্রমোন্নতি পক্ষে বাধা জন্মান হয । 

(গ) বিশেষ যন্ত্রণা না দিয়া কোন পশুর প্রাণ নাশ করা যায় না। এরূপ 
নিষ্ঠুর ভাবে হত্যাণন্ধ জীবের মাংস কখনও দেহের কল্যাপকব ও উত্তম এবং 
পবিত্র তেজ বিশিষ্ট হইতে পারে না। বিশেষতঃ হত্যাকালে €ব্দেনা পাইলে 


সাদ বিষাক্ত হইয়া পড়ে। 
এয তীন্ত্রন।থ ঘোষাল । 


কন্তরী প্রকরণ । 
(পুর্ব প্রকাশিতেব পণ ) 


নে! ভূয়াজ্জল নৈ বিনা ধসবতী পাকে। যথ। কহিচিৎ 

সঞ্জায়েতে যথা বিন। মুছুমুদাং পিওং ন কুম্তঃ কচিৎ। 

তন্তনাং নিচর। দ্বিন1 স্ুবসনং ন ম্তাঁৎ যথ! জাতুচি 

ন্বোৎপন্ভধেত বিনোতৎকটেন তপসা নাশস্তথা কন্মনাং ॥২২॥ 

যথা! কহিচিৎ (কন্দিন্নপি কালে) জলনৈঃ (বছ্িভিঃ। বিনা (খতে) 

রসবতী পাকঃ (বসবত্যাং পাকশালায়াং পাক) ন ভূয়াৎ ( নজায্েত ) যথা, 
কচি ( কুত্রাপি ) মৃহ্মৃদাং (কোমল শৃত্তিকানাং) পিং (সমুহং ) বিনা 
(খতে) কুস্তঃ (কলসঃ) না৷ সঞ্জাক্গতে (ন ভবেৎ ) যথা, চ জাতু চিৎ (কদাপি) 
তত্ুনাং ( হুত্রাণাং ) নিচয়াঁন্‌ “ সমুহান্‌ ) বিন1 (খতে) স্গবসনং (ম্বস্ত্রং) ন 
সাথ তথা উৎকটেন ( কঠোরেণ ) তপনা ( তপন্তয়! ) বিনা কন্মণাং (দুক্কতাং) 


২৫২ পন্থা] | | ১৩১৪ 


নাশ; (ধ্বংসঃ) নোতপদ্যেত (নজায়েত)। ছুষ্ধতনাশার্থং তপস্ত। অবশ্থ 
কর্তব্য ইতি ভাবঃ। ২২। 
যেমন োথাপ়ও অগ্নি বিনা রন্ধনশালায় পাক হয় না এবং কোমল 
মৃত্তিকা পিগু ভিন্ন কলসীর উৎপত্তি হয় না ও কোনও কালে যেমন হুত্ব সমূহ 
বাতীত বস্ত্র নির্মিত হয় ন1, সেইব্ূপ উগ্তপস্তা বাতীত কর্দের নাশ হয় 
না। ( কর্মনাশ কবিবাব জন্য তপস্তা অবশ্ঠ কর্তব্য )। ২২। 
কুশলকমল স্থবং শীল শালানুপুবং 
বিষয় বিহগ পাশং কেশ বলী হুতাশম্‌। 
মদন শুথ পিধানং স্বর্গমার্সেকযানং 
কুকত শিবনিদানং সন্তপো। নির্ণিদানম্‌। ২৩। 
কুশল কমল স্রং ( কুশলং কমলং মগুলং এব পন্মং তশ্ত সুবঃ সুর্য্যঃ তং) 
প্রকাশকত্বাদিতিভাবঃ। শীল শালানুপূরং (শানমেব চরিত্রমেব শালঃ বৃক্ষঃ 
তস্ত মন্বুপূুর; ( জলপ্রবাহঃ ) তং বদ্ধকত্বাদিতি ভাবঃ। বিষয় বিহগপ1শং 
( বিষয়া এব বিহগাঃ পশিণঃ তেষাং পাশঃ বন্ধন বজ্জুঃ তং) নিরোধকত্বাদিতি 
ভাবঃ | ক্লেশবলীহুভাশং (ক্লেশএব বলা লতা ভশ্তাঁঃ হুতাশঃ বহ্ছিং ৩২) 
বিনাশকতাদিতে ভাবঃ। মদনমুখ পিধানং ( ঘদনস্তকামস্ত মুখং তশ্ত পিধানং 
আচ্ছাদনং ) নিবারকত্বাদিতি ভাবঃ। স্বগমাগৈক যাঁনং (ম্বর্গলৌকগমন- 
মার্গহ/ যানবপং ) শিবনিদীনং ( মঙ্গলকাবণং) নির্ধিনানং (নিববশেষং ইত্যর্থ:) 
তপঃ কুগ্চত (আববত)। ২৩। 
মঙ্গলবপ পদ্যের সুর্য মদূশ, চরিজ্ত্ররূপ বুক্ষের জলপ্রবাহ শ্বজপ, বিষয়বূপ 
পক্ষীর পাশ তুল্য, ক্লেশবপ লতার বহ্ছির ন্যায় কামবদনের আচ্ছাদন প্রায়, ও 
স্বর্গমার্গের তরণী বোধে মঙ্গল কাবণ একমাত্র নিরবশেষ তপঃ আ্ভরণ 
কর। ২৩। 
মার্গং মনোরম মপাশ্ত যথাভিলাষং 
অক্ষদ্বিপেষু বিচরতস্থ তপঃ স্ণিঃ স্তাৎ। 
তত্তদ্দমায় মহশীয় পদ প্রদায় 
তক্মিন যত ধ্বম পহায় বসেষু মূর্ছাং ॥২৪। 
মনোরমং (সুন্দরং) মার্গং (পন্থানং) অগাস্ত (ত্যক্ত1) অক্ষাদ্ধিপেু 


কার্তিক ] রুস্তরী প্রকরণ । ২৫৩ 


( ইন্ত্িক্ হন্তিু) যথাতিলাষং ( যথেচ্ছং ) বিচরৎসু ( গচ্ছৎস্থু সংন্থ ) তপঃ 
( তপন্ত1 ) স্যশিঃ (অন্কুশঃ ) ন্তাৎ। নিবারকত্বাদিতি ভাঁবঃ।| তত (তন্মাৎ) 
দমার (দমনাম়, দমে। বাহোক্্িয়ানাং বিষয়েভ্যো নিবর্তনং, তন্মৈ) 
অক্ষান্বিপানামিতিশেষঃ | মহনীয় পদপ্রদায় (অর্থনীয়ৈশ্র্্যদান কারিণে) 
দম্ত বিশেষণ মেতৎ রসেবু (শৃঙ্গারাদিযু) যুচ্ছাং ( মোহং ) অপধায় (ত্যক্তংা) 
তশ্মিন তপনি যতধ্বং (প্রযত্রং কুরুত ৷ | ২৪। 
মনোরম পথ পরিত্যাগ করিয়! ইন্দ্রিয় হস্তিগণ যথেচ্ছাচার আরম্ভ করিলে 
তপস্তাই তাঁহাদের নিবারক অঙ্কুশ হয়। অতএব অত্যন্ত পূজনীয় সন্মান প্রদ 
ইন্ড্রিয়নিগ্রছের জন্ শৃঙ্গারাদি বস বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া তপস্তায় 
যত্ব কর। ২৪। | 
নার্ষেয1 যুবানমিব বাধিমিবান্ধিপত্তোা 
'বিদ্ভা বিনীতমিব ভাহ্বমিবাংশবশ্চ ॥ 
বন্য: ক্ষমারুহ মিবেন্দুমিবোভ বশ্চ 
স্পন্দন; সমুপষান্থি তপশ্চব্ন্তম্‌ ॥ ২৫॥ 
সলব্ধগ্নঃ ( সলাভাঃ) ভপশ্চবস্তং (তপঃকুর্ধন্তং ) জনমিতিশেষঃ, নার্য্যঃ 
(স্থির; ), যুবানং (তরণং), পুকষমিতি শেষ?, ইব (যথা), অন্ধিপত্রাঃ 
(নগ্তঃ), বাধিং ( সমুদ্রং) ইব, (যথ1) বিদ্যা বিশীতৎ ( বিনয়ধুক্তং ) জনমিতি- 
শেষঃ ইব, অংশবঃ (কিবণাঃ), ভান্ং (ক্ুর্যাং ) ইব, বলা (লতাঃ), 
ক্ষমারুহং (বৃক্ষং ) ইব, উডবঃ ( নক্ষত্রাণি), ইন্দুং (চন্দ্র) ইব, সমুপযাস্তি 
( সম্যক গচ্ছন্তি ) তথা সমুপযাস্তি। ২৫। 
নারীকুল েমন যুবার নিকট যাঁর, ননী যেমন সমুদ্রে যায়, বিদ্যা যেমন 
বিনীত ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হয়, কিরণ ৫যমন হুর্য্যেব অন্কুগমন করে, লতা যেমন 
বুক্ষ আলিঙ্গন করিয়া! থাকে, নক্ষপ্রগণ যেমন চন্দ্রের অনুগামী হয়, সেইকপ 
উত্তম লাভ সকল তাপস বাক্তিব সমীপ্বর্তী হয়। ২৫। 
বৈর্িবান্ধরমপাং প্রকরেরিরীঙ্গং। 
শাণৈরিবাস্মমনলৈরিব জাতরূপম্‌ ॥ 
ভূর্মার্জনৈরিব চ নেত্রমিবাঞ্জনৈশ্চ। 
নৈর্দল্য মাবহতি তীব্র তপোভিরাত্মা ॥২৬। 


২৫৩ পস্থা। | ১৩০১৪ 


ক্ষারৈঃ (ক্ষারবস্তরভিঃ ), অঙ্থরং € বন্াং ) ইন, অপাং (জঙগানাঁং ) ধক 
( সমুহৈঃ ), অঙ্গং (শরীবং ) ইব, শাণৈঃ (অন্ত্রপ্রথরতাকারি প্রস্তর বিলেধৈ: ) 
অস্ত্ং ইব, অনলটৈঃ (বহ্িভিঃ) জাতরূপং (স্বর্ণ) হইব, মার্জটনঃ 
(লেপটনঃ ), ভূঃ (ভূমিঃ ) ইব, অঞ্জনৈঃ ( কজ্জলৈঃ ১ নেত্রঃ (চক্ষুঃ ) ইব যথা 
নৈর্মল ₹ (নির্মলতাং ), আবহতি (প্রাপ্পোতি) তথা তীব্রতপোভিঃ € উপ্র- 
তপন্তাঁতিঃ ), আত্ম! নৈশ্মল্যং আবহতি | ২৬। 

ক্ষার দ্বাব যেমন বস্ত্র, জলসমূহ দ্বার] যেমন গাত্র, শাণদব। যেমন অস্ত্র 
অগ্নি দ্বারা যেমন বর্ণ, মাজ্জন দ্বারা যেমন ভূমি, অঞ্জন দ্বার] ধেমন চক্ষু 
নির্মলত। প্রাপ্ত হয় 'নইবপ উগ্রতপন্ত। দ্বারা আত্মা নিম্মলতা প্রাপ্ত হয়।২৬। 


অথ তাবপ্রক্রমণং 
ভ্রমশও 


বিচার সাগর | 
( পুর্ব প্রকাশিতের পক) 
ল্য চিন্তন । 


এইবূপ আচাধ্ শিষাকে গোপ্যতন্বের উপদেশ দিলেন শিষ্েব যুখ 

অতি প্রসন্ন না দেখিয়া জানণিলেন যে শিষ্য কতার্থ হয় নাই। হাতরাং, 
পুনরায় স্থুলবাতিতে উপদেশ জন্ত লয় চিন্তন কহিলেন £-- 

মাটিতে গঠিত ঘট শিষ্য যেইরূপ। 

অন্তব বাঁহিরে মাঁটি তাহার শ্ববপ ॥ 

টালবিষ্বঃ ফেনা, আব তরঙ্গ মেমন। 

জলেই উপজে, নহে পৃথক কখন ॥ 

এইরূপ কাধ্য শিষা, হয় যেযাহান। 

তাহাই কাবণবপ নহে ভিন্ন আব। 

“সেই আমি” যিনি ঈশ সকল কারণ। 

লও জান, কর শিষ্য এ লয় চিন্তন ॥ ১৬৭ ॥ 
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[ টীকা £-ধেমন মুত্তিকাগঠিত বস্তর বাহছিব ভিতর সবই মাঁটি। 
সুতরাং, মাটির সব কার্ধ্যই মাটি স্ববপই। জলের ফেনা আদি সব জলই। 
এইবপ, যে ধাহার কার্ষ্য, সে তাহার কারণদ্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে। পরস্ধ 
কার্ধ্য কারণেরই শ্বর্ূপ। এই সকল প্রপঞ্চের মুল কারণ ঈশ্বর। সুতরাং 
সর্ব প্রপঞ্চ ঈশ্বর স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে, পরস্ত ঈশ্বরই সর্ব প্রপঞ্চেব স্বরূপ। 
“মেই ঈশ্বর আমি” এই নীতিতে লয় চিন্তন জানি] সাধন কর। 

লয্ম চিস্তনের সক্ষেপতঃ ক্রম £-সকল স্থুল বন্ধাণ্ড প্রপঞ্ধীককত ভূত 
সমুহের কার্য । তথায়, পৃথার র্যা পৃর্থীস্বকপ। জালর কার্য। জলম্বরূপ, 
এই রীতিতে যে ভূতের ঘে কাধ্য ভাই “সই ভূতম্ববপ। এই ব্বীতিতে সকল 
স্লব্রন্মাণ্ড প্রপঞ্কীকৃত ভূতস্ববপ। সেইরূপ আবার পঞ্চীরুত ভূতসমূহ 
পক্চীকৃত ভূতসমূহের কার্ধা, গ্ুতবাং অপঞ্চীকৃত ভূতম্বরূপ, ভিন্ন নহে। 
অস্তঃকরণাদি সুক্ষ স্থট্টিও অপঞ্চীকৃত ভূতসমূহেব কাধ বলিয়া অপঞ্ষীরুত 
ভূতম্বকপ। অন্তঃকরণ৭ ভূতদমূহের সন্তগুণেব কাধ্য, সুতরা” সত্বগুণশ্বরূপ। 
সেইব্ধপ জ্ঞানেক্িয়, কম্মেন্ত্রিয় সকল ভূতসমূহেব রজোগুণের কাধ্য, স্থতরাং 
রঞ্জোগুণ স্বরূপ । এই রীতিতে সকল শুষ্ক স্থষ্টি অপঞ্চ'কুত ভূতম্বরূপ। 

এইবপে প্রপঞ্কীরূত ভূত সমূহের পয় চিন্ত। কবিয়া, অপঞ্চীরূত ভূত 
সমুহেব লক্প চিন্তা করিন্ব। পৃর্থী ভুলের কাযা স্ৃতবা* জলম্বরূপ। গুল 
তেজের কার্য, স্বতবাং তেলম্ববপ। তেজ বাধুর কাধা, সবতরাং বাসৃশ্বকপ। 
বাষু, আকাশের কার্ধা, স্ুতবাং আকাশন্গবপ। আকাশ হমোগুণ প্রধান 
প্রকৃতির কার্য, সুতরাং প্ররূতিশ্ববপ । 

প্রকৃতি মায়ার অবস্থাবিশেষ, স্থতরাং মাক্সাপ্বন্ূপ। প্রধান, অব্যক্ত, 
মাস, অজ্ঞান, আবদ্যা, শক্তি এক পনার্থেরই নাম। কার্যযসমূহ আপনাতে 
লীন করিম! প্রলয়স্থিত উদাসীন স্বরূপকে প্রধান বা অবাক্ত কহে। স্থ্টির 
উপাদান যোগ্য তমোগুণ প্রধান স্বর্নপকে প্রকৃতি কহে। যেমন ইন্ত্রক্জালে 
(মায়ামন্ত্রে। দেশ কালাদি সামগ্রী বিনা ছুর্ঘট পদার্থের উৎপত্তি হয়, সেইক্ধপ 
সঙ্গ অদ্বিতীয় ব্রঙ্গে দুর্ঘট ইচ্ছাদি উৎপন্ন করে বলিয়। মায়া কহে। স্বরূপ 
আচ্ছাদন করে বলিয়া অজ্ঞান কহে। ব্রহ্ববিচ্ঠা্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয় 
বলিয়! অবিদ্ধা কছে। কদাপি স্বতন্ত্র থাকেন৷ পবস্ত চৈতস্তের আশ্রিত হইল! 
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থাকে বলিয়া! শক্তি কহে । এই রীতিতে প্রকৃতি আদি প্রধানেরই গেম, 
স্থতরাং প্রধানন্বরূপ। সেই প্রধান ব্রহ্মা চৈতন্োর শক্তি। যেমন পক্ষের 
সামর্থঝূপ শক্তি পুরুষ হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ চৈতন্তের প্রধানরূপ শনি 
ব্রহ্ম চৈতন্য হইতে ভিন্ন নহে । এই প্রকারে ব্রহ্মবিষয়ে অনাস্মপদার্থ সমুহের 
লয় চিন্তা করিজ়ু] “সেই অদ্বন্জ ব্রহ্ম আমি” এই চিন্তা করিবে । 


ধ্যান ও জ্ঞানের ভেদ । 


মহাবাকা বিচাব অবণেও, বুদ্ধিশ্বল্লতা হেতু কোনরুপ প্রতিবন্ধক হইতে 
যাহার অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না ভাহাব নিমিত্ত এহ লরু চিন্তনরূপ ধ্যান কথিত 
হইল। ধ্যান ও জ্ঞানে প্রভেদ এই যে-জ্ঞান * প্রমাণ ও প্রমেয়ের অধীন, 
বিধি (নিদ্থম) ও পুরুষের অন্ন নহে । ধ্যান বিধি তথা পুরুষের ইচ্ছা, বিশ্বাস 
ও সংশয়ের অবীন। যেমন, প্রত্াক্ষজ্ঞানে, নেত্র প্রনাণ ও ঘটাদি পমেয় 
সে স্থলে নেত্র ও ঘটেব সন্ধ হইলেই পৃকষের ইচ্ছা! বিন ঘটের প্রত্াক্ষজ্ঞান 
হয়) তাদ্রপদশ্রদ্ধচতর্থীতে চন্দ্রশন নিষেধ, অর্থাৎ বিধি নাহ। যদিও 
পুরধষেব ইচ্ছ] হয় “আজ চন্দদশন কর্পিব লা”, তথাপি কোন গতিকে প্রমাণ 
নেত্র সহিত প্রমেক্স চন্দ্রের সম্বন্ধ হইলে, চন্দ্রেব প্রত্যক্ষজ্ঞান অবস্তস্তাবী। 
এই রীতিতে জ্ঞান প্রনাণ প্রমেয়েব অধাঁন, বিধি ও ইচ্ছার অধীন নহে। 
“শালগ্রামবিষ্ঞপ” এই ধ্যানে লোকে সফল প্রাপ্ত হয়। সেস্থলে শান্গপ্রমাণে 
বিঞু চতুভূ'জ মন্ডি, শঙ্ঘ, চক্র, গদা, ও লঙ্গী সহিত । নেত্রপ্রমাণে শালগ্রাম 
শিলা । তগীপি বিধি বিশ্বানও ইচ্ছাবলে "শালগ্রাম বিষু” এইরূপ ধ্য।ন 
হইয়া থাকে। সেই ধ্যান নানাপ্রকার। কোথাও কোন বস্ত্র অন্থরূপে 
ধ্যান, যেমন শালগ্রামেব বিষ্কপে ধ্যান, ইহাকে প্রতীক ধ্যান কহে। 
আবার বৈকুঞ্ঠনাথ বিষুণর শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী চতৃভূ'জ মুত্তিরপ ধ্যান,_- 
এস্কলে ধ্যান ধ্োয়রূপের অন্নার,-সেইবপ প্রত্যক্ষ নহে, কেবল শান্ত হইতে 
জানা যায়। শাস্ত্রে শঙ্খ চক্রাদি সহিত বিষুণর বপ উক্ত হয়, স্ুৃতবাঁং এই 
ধান ধ্োয় স্বরূপেব অনুসার। বিধি, বিশ্বাস, ও ইচ্ছ1 বিন! ধ্যান হয় ন!। 


পা িহা্পস্ঞ্প শিপ সপ শপ শী -- 2 শু পপ ৭ তপপ্প পপ ০ | আলাপ পপ লা টপস 


ফ ভ্রম জ্ঞান, শ্মৃতিজ্ঞান ও প্রমাজ্ঞান ভেদে জ্ঞান ভ্রিবিধ। 
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"এইন্সপে উপানা কর” এই প্রেরক বচনের নাম বিধি বা বিধান। সে 
বাক্যে শ্রদ্ধার নাম বিশ্বান। অস্তঃকরণের কামনারপ রজোগুণবৃদ্ধির নাম 
ইচ্ছা) বিধি, বিশ্বাস ও ইচ্ছ। ধ্যানের হেতু, জ্ঞানের নহে। পংশয়ে ও ধ্যান 
হয়, কিন্তু জ্ঞান হয় না। কারণ, নিরস্তর ধ্যেয়াক।র চিত্তবুত্তিকে ধ্যান কছে। 
সে স্থলে বৃত্তির বিক্ষেপ ঘটলে সন্দেহ হইতে বৃত্তিস্থিতি হক্স। জ্ঞানরূপ 
অস্তঃকরণ বৃত্তি হ্বাবা ততকালেই আবরণ ভঙ্গ হয় বলিয়া বৃত্তি স্থিতির উপযোগ 
হয় না| স্থতরাং জ্ঞান সন্দেহ দাপক্ষ নহে। বৈকুষ্ঠনাথ চতুর বিষ্ণুর 
ধ্যানের স্তায় “আমি ব্রহ্ম” এই ধ্যানও ধোয়ের অন্ুসার | ইহা গ্রতীক ধ্যান 
নহে, কিন্তু অহংগ্রহ ধ্যান। ধ্যেয়স্ববপকে আপনা হইতে অভেদ চিস্তনকে 
অহংগ্রহ ধ্যান কহে | যাহার অপরোক্ষ জ্ঞান হয় নাই এবং বেদাজ্ঞা বিধি 
বিশ্বীস করিয়া! দল্দেহ যুক্ত হইয়াও “আমি ব্রহ্” এই বুত্তিস্থিতিরূপ অহ্*গ্রহ 
ধ্যান করে, সে ব্যক্তিও জ্ঞান লাভ কবিয়। মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। 
ও উদ্পধঙ্মনও 
অহংগ্রহ উপাসনাব বপাস্তব কথিত হইতেছে 

«“অহংগ্রাহ” ধ্য।ন শিষ্য গুণব অন্দর । 

শ্রুতি অন্ুলারে কহে গুরু সুবেশ্বব ॥ 

প্রণব অক্ষব সেই বঙ্গেব স্ববপ। 

আমিত প্রণবকপ সে ব্রহ্ম অনুপ॥ 

শ্ষণমাব্র কব স্থিব নিজ মতিগতি । 

ইহার সমান ধ্যান নাহিক স্ুখন্তি ॥ 

মুনি সেই করে যেই এই উপাসন। 

অপর সংসার নাশে তবরিতে সে জন ॥ ১৬৮ ॥ 

[ টাকাঃ_হে শিষ্য । প্রণব অক্ষরেব রূপ ভর্থাৎ শুকার স্ববপের অহংগ্রহ 

ধ্যান, মাও,ক্য প্রশ্ন আদি শ্রুতি অনুসাবে সবেশ্ববাচার্য * যাহা কহিয়াছেন, 
তাহা তুমি সাধন কর। তাহার স'ক্ষেপত প্রকার এই- প্রণব অক্ষর ওক 


* নুরেশ্বরাচার্ধ কৃত পর্ীকরণ নাম গ্রন্থ দষ্টব্য। অহ্ংগ্রভব্য!নব বিশেম বীতি এ গ্রাস্থে 
উক্ত হইয়াছে । 





১. 
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ক্বরূপ। “সেই গ্রণবরূপ ব্রহ্ম আমি” এই রীতিতে ক্ষণমাত্র নিজ মতিগতি 
স্থির কর, ইহার সমান অন্য ধ্যান নাই । 


নিগুণ ও সগুণ প্রণব উপাঁসন! ও তৎফল কথন । 


প্রণব উপাসনার বিশেষ বীতি মাঁও্ক্য উপনিষদে আছে। মাগু,ক্য 
ভাষ্যকাৰ ও আনন্দগিবি সেই বীতি বিশদ করিয়া দিযাছেন। সেই বীতি 
বার্তিককাব পর্ধীকরণে লিখিয়াছেন | তথাপি এ সকল গ্রন্থ বিচারে ধাহার। 
সমর্থ নহেন, তাহাদের নিমিত্ত প্রণব উপাসনার বাতি সংক্ষেপে লিখিত 
হুইল। উপননিষদসমূহে 'প্রণবচি্ুন দ্বিবিধ কথিত হইয়াছে £--0১) পরব্রহ্গ ব। 
নিগুণ ব্রন্গ কপে গুণবচিন্তন ও (২) অগক্রন্ধ বা এগুণ ত্রহ্মব্ূপে প্রণবটিস্তন। 
পরব্রহ্ধদপে প্রণবচিন্ধনে মোপন্াাভ হয়, এব" অপব ব্রহ্ষকপে প্রণব চিস্তনে 
ব্হ্মলো।ক প্রাপ্ত হয়। 

ক্রমশঃ 
লিজয়কেশব মিত্র । 


কবির। 
( পুর্ধ গ্রকাশিতৈব পথ) 


৩৫। কবির ইহাঁয় চিনা গলা মৌ নিকয়াবী যায়। 
যো পহিশে সখ ভোঘিায়ি দো পিছে ছুগ্‌ খায় ॥ 
কবির বলেন, এপ অহংকাঁব গবিহাব পুর্বাক চৈতন্তি না হস! যে প্রথমে 
নথ ভোগ করে তাহাব পশ্চাতে দুঃখ হয়। 
৩৬। কবির মান্গুকি কাল্‌ ন্হমে জঙ্গল হোয়েগা বাঁস। 
উপর উপরা কি বহেঙ্গে ঠোব চবণ তা ঘাস। 
কবির বলেন, আজ হউক বাঁ কাঁল হক তোমার বাসস্থান জঙ্গলে 
পরিণত হইবে, তখন উপরে উপবে ঘুরিয়া বেডাইবে। এবপ ঘুরিতে দ্বুরিতে ' 
ঠিকান! না পাইয়া! ঘাস খাইতে হইবে । 
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৩৭1 কবির মুয়ে হো মরি যাঁছুগে কইন লেগ নাও। 
উজর যাই বসাই হে! ছোড়ি মস্ত গাঁঞ্ড ॥ 
কবির বলেন, যদি মরিয়া থাক ত মরিয়াই যাইবে, কেহই তোমার নাম 
করিবে না। উজর হইয়া! গেলে সাঁধুদিগের গ্রাম ছাড়া অন্ত একটা! স্থানে 
বসিতে হইবে । 
৩৮। কবিব হাড জরে ধেও লকৃড়ি কেশ জরে যেও ঘাস। 
সব জগজ্বরত। দেখিকে ভরা কবির উদাস ॥ 
কবির বলেন, যেমন কাঞ্ঠ প্রজ্লিত হয় তেমনি অস্থি জলে, যেমন ঘাস 
জর্পে তেমনি কেশ জলিতেছে। সমগ্র জগত জ্বলিতেছে দেখিয়! কবিক্ব 
উদাস হুইয়াছে। 


৩৯। কবির রাখ নিহাঁব! বাহব। চিড়ীয়ন্‌ হনহ খায় ক্ষেত। 
আধ! পবধা উববে চেতি শকে তো চেত ॥ 
কবিব বলেন, বাহিব দৃষ্টি রাখিয়া! চিড়ীকারা ক্ষেত খাইয়। ফেলিয়াছে। 
অদ্ধউপবে আরোহন করিঘ়! যদ্দি চৈতন্য হইতে পাব তবে হও । 
৪০ | কবির যো জন্মে দো ভিখরে হম্ভি চল্‌ নেহার । 
মেরে পিছে ষো পবা তিন্হভি বাধা ভার ॥ 
কবির বলেন, যে জন্মিয়াছে সত মববেই। আমি চলিয়] যাইব, 
আমার পশ্চাতে যাহাঁবা পড়িবে তাহার ভার বাধিবে। 
৪১। কবির মায় বুঢানী বাপু বুঢানা হম্তি মাঝ বুঢায়। 
কেওটিয়।কে নাও ফেঁও সংবোগে মিলে আম ॥ 
কবির বলেন, ন। ডুবিয়ানছন, বাবাও ডুবিয়াছেন, জামিও তাহার মাঝে 
ডুবিষ্বাছি। হঠাৎ 'এক খানি কৈবর্তেব নৌকা পাইয়! রক্ষ! পাইলাম । 
৪২। কবিব দেওয়ল্‌ হাঁডকা মানতে বাধা আন । 
খড় খড় ত1 পায় নহি দে?য়ল্‌ ক! মহিদান ॥ 
কবির বলেন, অস্থির মন্দির মাংসে বাধা । ইহাতে ভগবান অবস্থান 
করিতেছেন, কিন্তু তাহাকে অন্বেষণ করিয়া পাইলাম ন1, গুরু উপদেশ 
ব্যতীত তাহাকে পাওয়া যায় না। 
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৪৩। কবির দেওয়ল্‌ চহি-পরা। ইট্ভন্ি সয়ীকার। 
চিতের। চুনি চুনি গয্ক। মিলা না ছি দোর ॥ 
কবির বলেন, মন্দির তগ্ন হওয়ায় ইঞ্টকগুণল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত । চৈতন্ত 
তাহ! খু'টিয়া খুঁটিয়া ভক্ষণ করিয়াছেন, সে খানে যাইবারও পথ পাইতেছি ন|। 
৪৪ । করিব রাম নাঁম জাঁনেও নাহি বেমুখ আন্হি আন 
কি ভূষা কি কাতব। খাতে গন্মা। পরাণ ॥ 
কবির বলেন, রামনাম জানিলে না, তাহাতে বিষুখ হইয়া অন্য বস্ততে 
আমক্ত হইলে, প্রাণট। ভূষে খাইয়াই নষ্ট করিলে । 
৪৫ কবির রাম পিগারে ছোডিকে করে আওর কো জাপ। 
বিশ্তাকের। পুত্র যে। কহে চেন কো বাপ ॥ 
কবির বলেন) গুয় বামকে তাণগ কবিয়! অন্ত জপ করিয়া কি হইল? 
ঠিক যেন বেস্তা! পুত্র, পিতাব ঠিক নাই, বাঁপ বলিবে কাহাকে ? 
৮৬৭ বর্বর ভু ধ্ধ সরু কিক পে আখ 89 সুতি, 
তেহি বিদনে বাছুর বচো বহে উদ্ধমুখ ঝুলি ॥ 
কবির বলেন, খিনি ২রিকে টুধি কবিয়া হরিনাম মাহা) ভুলিয়াছেন, 
বিধাতা তাহাকে বাছুড করিয়াছেন,--মে সর্বদা উদ্ধ মুখে ঝুলিয়৷ থাকে । 
৪৭1 কবিব রাম নাম জানিয়োনছি বাণি বিনাঠি মূল 
হরি ত্যজি ইহাই বহি এয়া অন্ত পরিমুখ ধুল | 
কির রাম নাম জানিলে না, কথার মুল বিনাঠি হবিকে ত্যাগ করিয়] 
রহিলে। অস্থে তোমার মুখে ধুলা পভিবে। (লাঠির ছুই দিকে আগুণ 
জালিয়া মধ্যে ধরিয়1 ঘুরাইয়! খেলাকে বিনাঠি বাল। র্লার্জসাহীতে মুসল- 
মাঁনেরা ইহাকে বানুঠি বলে ।) 
৪৮। কবির বাম নাম জানেও নহি লাগি মোটি খোরি। 
কায়া হাড়ি কাঠ কি না'ওহচাঁড় বহোবি ॥ 
কবির রামনাম জাঁনিলেও না আর কাঠের হাঁড়ির স্ায় পরীরেও চড়িতে 
পারিলে না। 
৪৯ | কবির রামনাম জানেও নহি চুকেয়ে! অবকি ঘাত। 
মাটি খিলন কুঁহার কি ঘান সহেগ! লাত ॥ 
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কবির রামনাম জানিলেও না আর এখন নুষোগও অবহেলা! করিলে । 
কুম্তকারের মত হাঁড়ি প্রস্ততেক্র মাটি লাথি মারিয় বুঝিনা লইলে না! 
৫০। কবির এহ সংসাবমে ঘন! মনিখ মত হীন। 
রামনাম জানেয়েো নহি আয়ে বুঢাপ দিন্‌ ॥ 
কবির বলেন, এ সংসারে অনেক মনুষ্য মত হীন হইয়! আছে। বৃদ্ধাবস্থা 
হইয়া আদিল তবুও রামনাম জানিল না। 
৫১; কবির কহে কিয়াতুম আইকে কহে করো গে যায়। 
ইৎকে ভয়ে ন উত্তপ্চে চলে জন্ম বাহড়ায় ॥ 
কবির এখানে আমিয়াই ব! কি করিনে, সেখানে যাইয়াই ৰা কি 
কবিবে? জন্মটা বৃথা ন্ট করিলে, এ দিক ও পিক কোন দিকেরই কিছু 
করিলে না। 
৫২ কবিব এক হরি ক ভক্তি বিন্থু ধৃক জীওয়ন সংসার । 
ধৃ্াকা ধোর হবয্যো! যাঁত ন লাগে বান । 
কবির বলেন, হরিনাম বিনা এ সংসারে জীবন ধারণ বৃথা । লাঙলের 
ফালের যেমন মাটির নীচে যাইতে বিলম্ব হয় না, তেমনি সে জীবন যাওয়াই 
ভাল। 
৫৩। কবির জগৎ মোহ মন বাচিয়া ঝঁটে কুল কি লাক্গ। 
তন্‌ বিন্শে কুল বিন্শে রটেন রাম জাহাজ ॥ 
কবির জগতে মন নিবিষ্ট করিয়া আছ, মিথ,1 কুলে লজ্জায় শরীর নাশ 
করিলে । যখন কৃূলও নষ্ট হইবে তখন রামনামের জাহাজ আব কূলে 
ভিড়িবে না। 
€৪। কবির এহতন্‌ কাচ? কুস্ত হয্ম চোট লাগে কুটি যায়। 
একৈ হরিকে নাম বিন যব তৰ্‌ জীউ জহড়ায় ॥ 
কবির এ দেহ মৃত্কুত্তের স্টার, আঘাত লাগিলেই ভগ্ন হয়। এক হরি 
নাম বিন! জীব যখন তখন মরিয়া! যাইবে। 
€৫। কবির এহ তন্‌ কাঁচা কুস্ত হান্গ লিয়ে কি রত্ব হায় সাথ। 
ঠব্ফ1 লাগ কুটি গয্পা কছু নহি আয়া সাথ। 
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কবির মৃণ্বায় কলসীরন্তায় শরীরটা লইদ্বা বেড়াইতছ। অল্প চোটেই 
ভাঙগিয়] যাইবে তখন হাতে কিছুই থাকিবে না। 
৫৬। কবির এহতন্‌ কাচ! কুস্ত হাঁয় মুড করে বিশ্ওয়াম। 
কহে কবির বিচারিকে নহি বালক কি আশ ॥ 
কবির মুগ্মঘ় কলসীর হ্যায় এই শরীরকে মুর্খ ব্যক্তিরাই বিশ্বাস করে। 
কবির বিচার কবিয়া বলিতেছেন এ শবীরের এক পলও আশা করা যায় না। 
৫৭। কবির পাণি মহক' বুদ্বুদ| দেখত গন্া বিলায়। 
য়াছাহি তীয়াবা সায়েগা দিন দশ ঠোগরি লগায় ॥ 
কবির জলবুদ্বুদ্‌ ঘেমন দেখিতে দেখিতে বিলগ্প হয়, এ জীবনও তন্দ্রপ 
চলিয়া যাইবে, দশ দিনের জন্ত ঘুবিয়া বেডাইতেছে। 
৫৮। কবির এহতন্‌ যাত হায় শকে তো ঠোব লাগায়ে। 
রাজ রাণ] সভগয়া কাঁহন রহিয়া ঠায় ॥ 
কবির বলেন, এ জীবন চলিয়া যাইদ্েছে যদি পার তবে কিনারায় 
ল'গাও। বাজা রাণ! মকলই গিয়্াছেন, কেহই তিষ্ঠিতে পারেন লাই। 
৫৯। কবিব এংতন্‌ যাত্হায় শকেতো লেহুবহোরি। 
নংগী হাথেতে গয়ে যাকে লাথ কবোর ॥ 
কবির বলেন, এ শরীব ত চলিয়। যাইতেছে বদি পার এই বেলা 
ফিরাইয়া আন। শূন্য অবস্থাস্গ খালি হাতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি চলিয়! 
গিয়াছে। 
৬০। কবির বাসর সুখ নহি বয়েন সুখ না সুখ স্বপ্রেমাহ। 
নোনব বিছরে রাম সৌতিনহ কো ধূুপ নছাহ॥ 
কবির বলেন, বাহবা বাম হুলিয়া গিয়াছে তাহাদের দ্রিবদেও সুখ নাই 
রাত্রেও শাস্তি নাই, স্বপ্লেও স্থখ নাই। তাহাদের নৌপ্রও নাই ছান্বাও নাই। 
৬১। কবির দিন গঁওয়াস্া মুপৎমে ছুনিষা নলাগি সাথ। 
পাও কুল্হাভি মাবিয়। গাফীল অপনে হাথ ॥ 
কবির দিন বৃথা নষ্ট করিলে, এ দুনিয়া তোমার সঙ্গে যাইবেন। । গাফেলি 
করিয়। নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাধাত করিলে ! 
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৬২। কবির এহতন্‌ বন ভন্ন। কর্ম যো ভয়৷ কুল্‌ হার। 
আপনে আপুকে? কাটিয়া কহে কবির বিছার ॥ 
কবির এ শরীর জঙ্গলে পূর্ণ আঁন কর্ম হইয়াছে কুডাল। কবির বলেন, 
আপনি সে জজজলক্ধপ কর্ম্ম কুড়াল দ্বারা কাটিয়া ফেল। 


৬ কবির কুল থোয়ে কুল উব্বে কুল রাখে কুল খাঁয়। 
রাম অকুল কুল মেটিয়া মত কুল গয়াঁ বিলায় ॥ 
কবির বলেন, কুল নষ্ট "ইলে পুনরায় কুল হয়, কুল খাখিলে কুল যায়। 
রাম যখন অকুল কুল মিটাইয়া দিবেন তখন সব কূল বিলয় প্রা হইবে। 
৬৪, কবির ছুনিয়াকে ধো:খ মুয়। চলাষে। কুল কি ক্কাণ, 
তব্‌্কা কো কুল লাজস যগ্ন নয় ধবে মশান ॥ 
কবির বলেন, ছুনিয়ার ধোকায় সকলেই এক রকম মপিল, কেবল কাঁণে 
গুনিয়াই মিথা! কাজ হন্ম ঝবিতেছে। কিন্তু যখন তোমাকে মুশ)টনে ধরিয় 
লইয়] যাইবে তখন তোমাব কু'লব লজ্জা কোথান্ থাকিবে? 


৬৫। কবির কুল করণী.ক কাবণে, ভণ্লা চলে বিগোর। 
তবকা কোকুল লাঁজসি যব চারি চরণ্কাঁ তৌয়॥ 
কবিব বঙ্গেন, ফুলকন্মা কবিবার জন্যই কি তোখাব জন্ম? ষখন তুমি চারি 
জনের স্কন্ধে চডিয়া' চলিবে তখন কোথারই বাঁ ঝুল স্মর কোথাই বা লজ্জ 
থাকিবে ? 
৬৬ । কবির কুল করণীক্চে কারণে হোয়ে বহা নল স্থম। 
তব কাঁকো কুল লাজসি যব যম ধুমাধুম ॥ 
কবির কুলকর্ করিবার জন্য কৃপণ হইয়া বসিয়া আছ। খন যম আসিয়। 
মহা ধূমধামের সহিত তোমায় লইয়া যাইবে, তখন কুল ও লজ্জা কোথায় 
পড়িয়া! থাকিবে! 
৬৭। কঁবির কুলকরণী কি পাগ্রী কূপ কঠোব তামাহি। 
বাঁচি চলা সে! উব্বা নহিতো৷ বুডাতাহি ॥ 
কবির কুলকন্মৰপ কুম্ত কূপের মধ্যে আছে। যদি তাহা হইতে উঠে 
তবেই রক্ষা নচেৎ তলাইন্কা যায়। 
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৬৮1 কবির যেতী ডর হায় জাৎকি তেত। হবি কি হোয়। 
ঢোল দামাম! দেই চলে চল ন পকরে কোঁয় ॥ 
কবির জাতের জন্য যত ভয় কর হরির ভন্ তত ভদ্প কর কি? যদি তত 
ভয় কর তবে লোকে চোল দামাম। বাজাইয়! তোমার পশ্চাৎ চলিবে কিন্তু 
ধরিতে কেহই পারিবে না। 
৬৯! কবির কেওয়ল রানকে1 তুমতি ছোড়ে ওটু। 
নাতো অহরল্‌ ঘন বিথে থনি সহেগা চোট ॥ 
কবির রামচন্দ্রই কেবল বশ্ম, £াহার সঙ্গ ত্যাগ কবিও না। এই কম্ম 
ত্যাগ করিয্া অন্য বম্মে মনোনিবেশ করিলে পুনঃ পুনঃ জন্ম মূখ্য ভোগ : 
করিতে হইবে ' 
৭০1 কবির কেওয়ল বাম কহ স্থজগরি বা ঝারি । 
কুল বডাই চুডমী ভাবী পরসী নারি 
কবির এ সংসারে গাকিয়। কেবলকপী বাষচল্ের কার্য কর তাহ 
হইলে তোমার কুলের বড়াই ঘুচিম্নী যাইবে ও আর একটা প্রতাপশালী 
প্রতিবাসীকে ও মাবিতে পারিবে 
শীবজন্ুন্দর সান্যাল। 


জীবাত্বা । 
(পূর্ব প্রাশিতেব পর) 


অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ ঈশ্ববাংশ অথবা অতিস্থস্ম বিবিধ উপাধিগত ঈশ্বর বা 
তদাভাসন্গপ জীবাআআসমূহ ভ্রিলোকী মধ্যে প্রবেশকরণ অভি প্রায়ে অবতরণোন্ুখ 
হইলে পূর্ব পূর্ব কল্পে মুক্তাস্মা প্রভূত তেজপুঞ্জ দেবগণ ও পিতৃগণ তাহাদের 
সম্পূর্ণ সহাক্তা! করিতে লাগিজেন। প্রথম তিনটা আদিত্য ব1 গণদেবতা। 
স্বীরা। কুমারগণেব আত্মিক, বুদ্ধিক ও মানসিক ভাব জাগ্রত হইল। কুমারগণ 
'মহাতেজন্বী, আমাদের ভ্রিলোকী তীাহাদেব তেন সা করিতে পালিবে ন! 
বলিয়। তাহার! হ্বীয় ভবনে (অন্ুপাদকন্তরে) থাকিয়া আভাস চৈতগ্কনপে 
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ভ্বিলাকী মধ্যে প্রবেশ করিলেন -আত্মিকম্তরের একটা অণু, বুদ্ধকক্তরের 
একটা অণু এব* উচ্চ মানসিকস্তরের একটা অণু এই তিনটা অণু গুণ 
পূর্বক এঁ অণুত্রয়কে উপাধিস্ববূপ করিয়া স্বায় স্বীয় চৈতন্তের গ্রতিবিস্বদধারা 
অর্থাৎ আভাস চৈতন্তেব্‌ দ্বার! জীবাত্মাৰপে মানবদেহে আগমন করিলেন। 
পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে 01080 ( আত্মাবুদ্ধি) জীবগণ, প্রথমে স্থাবর- 
রাজ্যে, তৎপরে উত্ভিদরাঙ্জে এবং শেষে জান্তবরাজ্যের মধ্য দিয়া ব্হকালে 
মানবরাজ্যে উপনীত হয়েন। পাঞ্চভৌতিক €পাদানসমূহ সুচারু গঠনক্ষম 
হইলেই সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গণহ মানবদেহ প্রস্তুত হয়_ উপাধি যেরূপ ক্রমশঃ 
উৎকৃষ্ট হইতেছে, প্রত্যেক নিহিত চৈতন্তকণাও সঙ্গে সঙ্গে স্কৃত্বি পাইতেছে-_ 
দেহ ঘকল পাঞ্চকৌধিক (বা সপ্তীকৌধিক। স্কুলের মাধ্য সম্তই সুপ্ত প্রায় আছে। 
পশুপক্ষীদিগের মধ্যেও দ্বিতীয়, তৃতীয় কোষগুলি কিছু কিছু বিকশিত হুইয়া 
থাকে --অপব গুলি সুপ্তবীজবৎ। গৃহপালিত জীবজস্ত মধ্যে মানসিক তীব- 
গুলিব ঈষৎ স্ষুরণ হয়__ ক্রমে মানবে অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মানবদেহ 
উপযুক্ত হইলে অর্থাৎ নিম্নরাজ্যে জীবেব মনোময় কোষ সামান্তরূপ দেখা 
দিলে দেহ প্রস্তুত হয়; এবং সেই সময়ই ঈশ্বর হইতে তৃতীয় জীবনীশক্তির, 
আ্রোত গ্রবাহিত ভইয়া মানবকুল যথার্থ মন্ুষানামের উপযুক্ত হয়েন--তখন, 
“মানস” মানবদেহে আবিভূত হয় এবং কাবণশবীরও দেখা দেয়। 
এস্থলে সকলেরই একটু বিশেষ মনঃসংযাগ প্রম্নোজন-_কুমারগণ বা ধাহার] 
প্রকৃত পক্ষে আমাদের জীবাত্মা (01:805 ৮0130 10079017606 1855 
আদি প্রতিচ্ছায়া বা সাক্ষাৎ প্রতাবন্ব 2010. 13081066738, 0108 
(1100 (010 সচ্চিদানন্দ ) তাহাবা এভাবৎকাল অন্পাদকস্তর হইতে 
নিম্স্তরের সকলেব উপর শক্তি সঞ্চালন করিয়া আসিতেছিৈন 
মাত্র এবং এখনও করিতেছেন--তাহাদের সহিত আমরা স্ুল্াত্ম! 
বার আবদ্ধব-__-এবং সেই হিরগ্নক স্যন্নাম্মা আমাদেব উচ্চস্তরে আত্মিক অণু 
হইতে বুদ্ধিক অণু এবং বুদ্ধিক অণু হইতে মানপিক অণু এবং পুনরায় ফিরিয়া 
আত্মিক অণুতে সংযুক্ত হইম্া একটা উজ্জল ভ্রিভূজ সদৃশ ( ৪. 11815 ০£ 
1,800) বিরাঁ্ ক্তেছেন- আমাদের স্থুল দৃষ্টির আগোচর একটী স্ষত্ঘ 
নুত্রত্বারা আমাদের 110190 এর সছিত আমাদের পন্বন্ধ ক্রমে এ সুত্র স্থুল ও 
৪ 
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স্থুলতর, সুদৃঢ় ও উজ্ছ্বলতর হইতে থাকে “7776 11650 ৮665691) 689 
৪1191] $/901)9) 270 [75 ৪1)800% 70900107198 17১018 ১০110 8100 
750587৮ 3.7). 15 285. কিরূপে কারণশরীর প্রথমে প্রস্তত হয় এবং 
কিরূপে মানসের আবির্ভাব হয় তাহা দেখাইবাব জঙ্য আনি বেশান্তের 
96995 1? 0০905019150955 হইতে নিয়লিখিত কয়েক পংস্তি উদ্ধত করি- 
লাম ১--11)15 001)805/ 01 10121010 110ি 08 20001779019 19 
10001) 100158550. 10%/ 8৮990 610০ 70001)10 07)017180910 061- 
7019106 60005) 807 000 10601 5921775 6০ £৮৮56))) ৪০770110 0ম 
61)11115 11) 65915 07156610175, 06001: 1007112510 %0119 200 10001৩- 
50195 £91106217071))0 50 20 27১17111100 ৮0119 15 5661) 08) 0170 
00159 00061 50001809৭96 0৩ 7020081 [)1076, & নান »টহ0- 
1000 00010115989]. )1) 106 0100 97255 90170100001 0108 
2৮65০1090 0)90621 সা01 00109 ১010৮ 101)90 17 [103 16107101112 15581 
০1 0102 03701517 50171, 75. 211020%0950177960 10701289115 6017 
8৪01)007) 8,880 0500206 9017009 009 591৮০ 2109৬, 11০1৮ 1 15 
01511921869, 9120 010 0900581 000 09 (01100, 2, 06150296100 
81১61০9 ৪৭ 0106 11010119901 500910185. 71015 00700 01 119) 
[65018170211 6105 19710081011 06 670 0285৮] 0091, 15 01160 £€6 
1000 150 ৬5৩ 050১7000115 ৯৭০7009909 0)6 0186 1-0209, 
৪170৩ 11১৩ 101)2015 ০070 0061 হিটার 1020 20419015591)6 ও 
11076 116, 

এই উপাধি প্রস্তুত হইবাব পর হইতেই প্রতিষ্বিত জীবাঁয্সা বা 30109] 
10 অধিকতব শক্তির লহিত নিয়স্থ অপরাপব উপাধিগুলিকে আত্বত্বাধীন 
করিয়া কার্য করিতে আরস্ত করিল। কিন্তু এখনও জীবাত্মার বাল্যাবস্থ!-_ 
যেমন শৈশবাবস্থায় মানসের স অব সত্তেও বালকের ক্রীড়াদি কার্যে তাদৃশ 
উচ্চ বুদ্ধির সংস্্রব দৃষ্ট হয় ন। -ক্রমে বহু জন্মাস্তবে কাবণশরীরসহ মানস 
[বিলক্ষণ পরিপুষ্ট ও বদ্ধিত হইলে, তাহার ম্পন্দনে বুদ্ধিক স্থায়ী অথু স্পন্দিত 
হইতে হইতে ধীরে ধীরে বুদ্ধিক শরীর গঠিত হম্। এখন মানস বুদ্ধিতে 
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সংলগ্ন হুইয়! বুদ্ধিক শরীরে অবস্থিত হইয়! বুদ্ধি-_মানসবূপে কার্ধ্য করিতে, 
থাকে 31010092117150 এর দই অংশ এইরূপে ক্রমশঃ সন্যক্‌ পরিপুষ্ট 
হইলে, কালে বুদ্ধি-মানসরূপে আত্মার সহিত অভিগ্নরূপে যুক্ত হয়! 
আত্ম! বুদ্ধি মানস তিনে এক হইয়া 11070 এ মিলিত হইয়া যায়-__তখন 
8০11০ 15৫4৭ প্রকৃত জীবাত্বা (01078) এর উপাধিস্বরূপে পরিণত হয় 
এবং জীবে আত্মজ্ঞান জন্মে। সপ্তস্তবহই আমাদের দেহে আছে-_জন্্পাদক 
ও আদি সমন্তই ইহার মধ্যে--01)83 সেই ঈশ্বরের বা মহাহুর্যের ছাতা 
স্বরূপ আমাদের দেহের মতি গুঢস্থনে আছেন । 
দখ্ধতং পিবস্তো স্কৃতন্ত লোকে, গুহা!ং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্ধে। 
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদে৷ বদস্তি পঞ্চাগ্নেয়ো যে চ স্িণাচিকেতাঃ ॥* 
কঠে ৩--১ ক্লোক। 

দ্বেহ মধ্যে প্রমশ্রেষ্ঠ হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট হুইয়া মুকৃত ফল যে ছুই আত্ম 
ভোগ করিতেছেন_ব্রক্গবিদ্গণ তাহাদেব ছায়া ও আতপ (হুর্ধয) বলিয়া 
কীর্তন করিয়া! থাকেন_-কর্মিগণ এবং পঞ্চাগ্রি গৃহস্থগণও প্ররূপ কহি্ 
থাকেন । 

ছায়া ও আতপ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ ধারণার প্রয়োজন । আমাদের 
নিকট দেহ ছায়া প্রাপাত্মা। হূর্ধ্য, যিনি কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছেন মাজ 
তাহাব নিকট প্রাপাত্মা ছাকসা-517105] 11789 সূর্য্য (কারণ তিজি 
50111001%1 17180কেই জীবাত্বা বলিয়। জানেন ), খষিগণের নিকট প্রন্কৃত 
জীবাত্মা (1192080 ) স্থ্্য «বং এ শুর্য্যের প্রতিবিদ্ব ৭0011160981 77150 ছায়া 
মহষিগণ, মুক্তি যীহাঁদের করতলস্থ হইয়াছে, সগুণ তরঙ্গ ঈশ্বরকে সুর্য এবং 
তাহার আভাল চৈতন্য 11972একে ছায়াঙ্করপ দেখেন। আবার নদিগুণ 
পরব্রঙ্গ হুর্যা এবং তাহার নিকট সগুণরদ্ ঈশ্বর, ছায়ান্বরূপ (এ স্থলে যদিও 
উভয়েই এক এবং পূর্ণ )-- একই ব্রন্গ নানা উপাধিভেদে সূর্য্য ও ছায়াদ্বপে 


গ্রুতিভাভ। 
ক্রমশঃ 


শ্রীযোগেন্্রনাথ গোস্বাহী। 
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ব্রক্ষবিগ্ত! সমিতিব গ্রন্থ নিচয়ে যে “মহাত্মা কগাঁব উল্লেখ আত্ছ তাহার 
অর্ককি? ধিনি মানব জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সুদীর্ঘ ও তাত্র 
সাধনা বলে 'লোহহম” ভাঁব হৃদয়ে সম্পূর্ণদপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, 
_-ঘিনি ধীরে ধীবে আধ্যাক্সিক শক্তি উন্মঘ কবিয়! বিজয়ী সেনানীর »ত 
অটল ভাবে জীবন সংগ্রামের মাঁঝে অবস্থিত থাকেন,-সাধারণ মানব যে 
সংসার বিবর্তনে বিচলিত হয়, যিনি সেই বিবর্তে শৈলাধিপের সক স্থির 
থাকিতে পারেন, সেই জাবন্ক্ত মহাপুকষ “মহাত্বা” নামে অভিহিতক্ছইয়! 
থাকেন । ষথাকালে মাগত মুখে বা দুঃখে যাহার আনন্দ বা ক্লেশ হয়না 
ধিনি প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তৃতে ইচ্ছা বা হেষ না করিয়া অনাসক্তভাবে কর্ম 
করেন,--তিনিই জীবনুক্ত “মহাক্মা”। “আমি এই দেহে রহিয়াছি বলিস়্। 
এই দেহার্দি পদার্থে আমাব হেগ উপাদেয় বুদ্ধি আছে” এই জ্ঞান যাহার 
অন্তরে ক্ষন প্রাপ্ত হুইয়াছে_-মানন্দ,; দ্বেষ, ভয়, ক্রোধ ও অভিলাধ যাহার 
হপ্বস্ধকে স্পর্শ করিত পাঙ্েনা,_সুধুত্তিদশাগ্রস্থেব স্তাক্স ফাহাব চিন্তবুত্তির 
কিছু মাত্র ক্রিয়া থাঁকেন।,-ঘিনি অন্তরে সর্বদাই জাগরিত থাকেন এবং 
পূর্নণকলা চন্দ্রের স্তায় স্বাভাবিক আনন্দেব উদয়ে ফাহার হৃদয়ে সর্ধদ চিত্ত 
প্রলাদ আশ্রর পায়_ সেই জীবন্ুক্ত চবম উন্নত মানবদেবতাই “মহাঁত্বা* 
আঞ্যা গ্রাপ্ত হন, তিনি ব্যবহার বিষয়ে স্ুপ্তপ্রান্ম হইযাও সদ? প্রবুদ্ধ ও 
ব্যবহারে জাগরিত থাকিয়া? সদাহ সপ্ত, অর্থাৎ বাহিরে সকল কার্ধ্য করিয়াও 
অস্তরে কিছুই করেন না এবং অন্তরকে সর্বত্যাী ও চেষ্টা! মাত্রেই বিরহিত 
থাকিয়া বাহিরে সমস্ত কম্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন। বাহা সকল বিষয়েই 
যত্ব রাখিয়ী উপস্থিত কম্ম মাত্রেই ব্যাকুল হইয্বা, পিতা পিতামহাদিক্রমে 
সম্প্রান্ত রজ্য-যশ-মানাদির অনুসরণ করেন এবং সমস্ত ভোগ সুথাদির স্বয়ং 
আত্ম্থঝপী হওয়ায় সমস্ত বিষয় বাঁসনাদিতে আস্থাবান হইয়াই কর্মা সমুদয় 
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কনিকা থাকেন, কিন্ত সাধারণের স্তায় তাহার কর্তৃত্বাভিমান থাকেনা । তিনি 
সকল কার্য্ের উদ্ভে'গী হইয়াও সর্জত্র উদাসীনেব মন অবস্থান করেন, 
কিছুই বাঞ্চা করেন না, কোন বিষম্পেই ভাহাব দ্বেষ নাই এবং অপ্রিয় 
ঘটনায় শোক, বিপদে উদ্বেগ, ইষ্টলাভে আনন্দ হয় না । আমর। দেখি তিনি 
অনুকূল ব্যক্তিকে আন্মুকুল্য ও প্রতিকূল বাক্তিকে পাতিকুল্য কবিয়া থাকেন, 
ভক্তঞ্জনকে বিশেষ অনুগ্রহ করেন ও শঠের প্রতি শঠভা? আচরণ করিতেছেন। 
তাহাকে বালকেবা বালক নলিয়া বুঝ, বুদ্ধেরা আপনাদিগেব সমবয়স্থ বলিয়। 
জানে। তাহার আপনার দ্রঃখ নল) থাকিলে দ্ুঃখীজ্ঞনে ভাহাকে তাহার 
দুঃখে হুঃখিত দেখে ; তথাপি ঠিশি কর্মী হইয়া পুণাকথা। কহেন ও তাহার 
সমীপে আসিলে দুখ ও দীনত। প্রস্থান করে। বাদ গু দেশকাল ব৷ দুরত্‌ 
হার কার্য্যব বাধা দিতে পাবে না, তিনি লাধারণতং দশকাল ও অন্ু- 
ঠানের় ক্রমান্ুসাবে কার্যাক্ষেত্রে অবস্থান করেন। তাহার দেহ, দেহ-ধর্শ 
দ্বার গৃহীত হয়) কিন্তু তাঙ্কার চিত্ত পর্বতবৎ নিশ্চল হইষা অবস্থান কবে। 
জীবনুক্ত, বাগিতা বা অরাগিত1 এই ছুই বিষায় কোনবপ প্রয়োজন বোধ 
করেন নাঁ। যাহা যে প্রকার সম্পন্ন হয়, সে বিষয় সে প্রকারই সম্পন্ন 
করেন। তিনি সমর্থ হইলেও প্রাণীকনম্মবাশ'পগন্ত জীব-ভাব তাগ কবেন 
না। আব এই বিষয় সবপ বক্ষণ বা তাগ করিলেই তাহার ক্ষতি বুদ্ধি কি ? 
মহামুনি জীবন্ুক্ত জনক রাজকার্্য সম্পাদন পূর্বক €গতে অনেক উগ্র যুদ্ধ 
ক্ষেত্রে জর্জরত। প্রাপ্ত হইয়াছেন । নল, মান্গাতা সাগর, দিলীপ ও নভুষ 
প্রভৃতি বাঁজাগণ জীবনুক্ত হইয়া 9 আকুল চিন্তের হ্যায় কার্ধ্য কবিয়া গিয়া- 
ছেন। অন্ঞ ও জ্ঞানবান এ উভয়েব বাবহাব সমান, তবে বাসনা ও 
নির্বাসনাই ইহাদেব বন্ধানাক্ষেন কাবণ। 
জীবনুক্ত মহাত্মা! নির্মাণের দ্বারদেশে গিম্বাও জগতের তরে আবার মানব- 
ধর্ম অবলম্বন কবিয়া অবস্থিত আছেন মানবদেহ ত্যাগ করিলে মাঁনবকে 
পূর্ণ ভাবে সাহাযা করিতে পারিবেন না) বলিয়া! সেই দেহ রক্ষণ করিতেছেন। 
ংসাব-মার়া-নদীগর্ডে পতিত শসহায় ভেদবুদ্ধিশীলী মূড় মানবকে তিনি 
কি পরিত্যাগ কহিতে পারেন? ভগবান ধখন গ্রহ্লাদের পরাভক্কিতে 
সন্ত হইয়া তাহাকে আশীর্বাদ কবিতে গিয়াছিলেন, তখন 'মহাভক্ত 
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কি বলিয়াছিলেন ?--তিনি পাপীকে ত্যাগ করিয়া আপনার মোক্ষ 
চান নাই। 
“নৈতান বিহায় কপণান বিমুমুক্ষ একো?” 
(৮ 
“মহাত্মা” কাহাকে বলে? 
“[ভগ্যতে হাদয্নগ্রন্থিশ্ছিদ্যান্তে সর্বসংশদাঃ 
ক্ষীয়স্তে চাস্ত কম্মাণি তম্িন্দ(ষ্ট পবাণয়ে ॥ 
মুগ্ডকোপনিষৎ ২-২--৮ 
[ জীবাত্মাব পরমাযআ্মাব মিলনে হদর-গ্রস্থির নাশ হয়, সমস্ত সংশয় নষ্ট 
হয় এবং সন্দকন্মের ক্ষয় হয়। | 
এই অবস্থা প্রাপ্ত মহা প্রেমবান যে মানবশ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাঁক্স নির্বাণ মুক্তি 
পরিত্যাগ করিয়া আবার পৃথিবীর দিকে ফিরয়াছেন-ধিনি আপনার 
পবাজ্ঞান জীবের মজ্ঞানতা নাশ ক্রিবাব জন্ত আনিয়াছেন-ঘিনি আপনার 
পবিত্রতা জগতেয় কলুষতা নাশ করিবার জন্য বাখিয়াছেন_-যিনি জগতের 
অন্ধকার সবাইব'র জন্য জ্ঞানাঞ্জরন শলাক।! জালিয়া রাখিয়াছেন_-এবং 
মানবাক উাহাবি মত মন্ত কবিবার জন্য স্বেছায় কধিব-মাংস-সমন্বিত মানব- 
দেহ ধারণ কবিয়া 'আছেন। যতদিন না সমস” মানব যুক্ত হইবে, তিনি 
মানব-সন্বন্ধ তাগ কবািবিন না, পরে সম্গ্রনবজ্জাতিব পিতার স্বরূপ হইয়। 
তাহাদিগেব সকলকেই নির্বাণেব অআ'নন্দ-অবস্থায় লইয়া যাইবেন। বনু 
জন্মেব আজ্ম বিসঙ্জন-অভ।সর চরম ফল স্বরূপ তিনি সাধনা চরম অবস্থা 
নিব্বাণেব পরম স্থথ - ত্যাগ কবিয়ছেন। 
পুরাণে ও শান্গে মানরা "ঘ পাঁধাবণ মুনি খধিদিগেব বিবরণ পাঠ কপি, 
তাহাদিগের আপক্ষা জীবন্ুক্ত নহাপুরুষগাণর স্থান অনেক উচ্চে। আমরা 
পূর্ব অধ্যায়ে বলিফ্লাছি যে তাহাবা সনাতন ব্রহ্মবিদ্ভার চিরন্তন রক্ষয্িতা ; 
ঘানব-স্থটটির গ্রারভ্ত হইতে আধাত্সিক জগতে যে মহতী ক্রিয়া! হইয়। 
আসিতেছে, সঞ্চিত-কর্ম্বের মত তাহ। গং ললাটে অস্কিত হইয়া গিয়াছে, 
এই মহাপুকষেরাই তাহা পাঠ কারতে সক্ষম ১ প্রত সাধকের উতান-অযনের 
প্রতিস্তরে যে সমস্ত দৈবী শক্তির ক্রীড়া হইয়৷ আসিয়াছে--তাহাতে যে 
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বিজ্ঞত1 লাভ হইয়াছে তাহ তাহাদ্িগেরই জান! আছে; ভবিষ্যতে এই সমস্ত 
শিক্ষার বলেই নূতন যাত্রীরা তাহাদিগের সালে'কা-তীর্থে প্রবেশ করিতে 
পারিবেন। তাহারা জগৎ-গুক্ শিষ্যকে সেই সমগ্ত গুহ বিষয় শিখাইয়া 
উন্নত করিতে থাকেন ॥। এক এক যুগে, £ই মহাপুকষদিগের মধো কেহ 
কেহ বর্ণাশ্রম-সমন্থিত ধর্ম বিস্তাব কবিবার ভাব বিশেষ ভাবে গ্রহণ করেন। 
ভগবানের অন্তদ্ধ্যানের পর, ঘখন কলিব অন্ধকার-বাজত্বর আবস্ভ হইল তখন 
ছইজন মহাপুরুষ সেই ভাব গ্রহণ করিলেন। তাহাদিগেব মধ্যে একজন 
দেবাপি ও অপর মহাত্মা মূরু 
দেবাপিঃ শান্তনোত্রাত। মকুশ্চেক্ষ'কুবংশজ: 
কলাপগ্রাম আমাতে মহাঁযোগবলাব্বিতো ॥ 
তাবিহেত্য কলেবন্তে বাস্থাদবানুশিক্ষিতো 
বর্ণাএমযুতং ধন্মং পৃব্ববৎ প্রথযিষ্যাতঃ | 
ভাঁঃ ১২- ২--৩৮ 
হারাই মেঘাচ্ছন্ন ধন্ম-ভারতে অপরকট থাকিয়া! তাহার ধন্ম ভার গ্রহণ 
করিয়া আছেন, কলিব অন্তে মাসিয়া আবার বর্ণাশ্রম ধন্ম প্রচার করিবেন । 
গ্রকটই হন আব অপ্রকটই থাকুন আমরা গুকদেবদিগকে উদ্দেশে প্রণাম করি, 
তাহাদিগের দশন লাভ কবিমাছেন ফাঁহাঁব! _তাহাদিগকেও প্রণাম করি। 
যেকেহই হউক না কেন,একবার যগ্ঘপি সাগ্রহে 'স, শাহাদ্দিগের অনুগ্রহ 
পাইবার জন্য হস্ত উত্তোলন কাব অমনি হন্ত প্রসাবণ করিয়া তাহার] 
তাহাকে ধারণ করেন, ম্দি কেহ তাহাদিগের ককণ। মাদ্র7 করে, অমনি 
তাহাদিগের হৃদয় তন্ত্রী শিষ্ের আগ্রহ ক্রন্দনে বাজিয়া উঠে যতদিন না 
আমর! সকলেই মুক্তি-পিপানু হয়! নির্বাণশৈলে অধিবোহণ কবিতে পারিধ, 
যতদিন না আমরা তাহাদিগেব নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া তাহাদিগের 
সকাশে উপস্থিত হইতে পাবিব, ততদিন অবধি তাহাদিগেব আর উপায়স্তর 
নাই__সেই নির্ধাণ অবস্থা পবিত্যাগ করিয়া মানব ধন্ম অবলম্বন করিয়। 
থাকিতে হইবে। ইহাই জণতের পাপ গ্রহণ | “জীবনুক্ত” জিসান্‌” মানবের 
পাঁপ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার অর্থও ইহ!ই। ক্রমশঃ 
জনৈক বিস্ভার্থী। 


২৭২ পন্থা । [ ১৩১৪ 


আমি ও আমার দেই । 
মনোময় কোষ । 
কামময় দেহ। ডবলোক। 


শব্দ তরঙ্গেব বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে চিস্তা-তরঙ্গের কার্ধা 
প্রণালী কতকট1 অন্রমান করা যায়। স্বর যত উচ্চ ও স্পষ্ট হয়, শব তত 
দুরে গমন করে। চিস্তা ও সেইরূপ যত প্রথর, যত পরিস্ফুট, যত একাগ্র হয়, 
তত দূব-গামী, শক্তিশালী ও ফলগ্রস্থ হয়। আবাব দেখা যায় যে শবা-তরঙ্গ 
অন্ধমনস্ক ব্যাক্তব শ্রুতিগোচব হর না। চিন্তাতবঙ্গও সেইবপ চিস্তাস্তরে 
লিপ্ত ব্যক্তিব জদয়ে ঝঙ্কার উত্পন্ন কবে না। জগতে মহদাশয় বাক্তির অভাব 
নাই, স্ত্রতবাং উচ্চ চিন্তারও অভাব নাই [সসকল চিস্ত। আমাদিগের 
চাঁরি দিকে ছুটিয়া বেডাইতেছ, কিন্তু আঁনকা “যে তিমিরে সে তিমিরে”। 
আমাদের এপ দুর্ঘশাব কাবণ এই বে আনব। আমাদের মনকে তদভিনুখা 
করি নই, সে থে স্থরের চিন্তা আমরা আমাদের হয়কে সেস্ুরে বাঁধি 
নাই । মুতরাং দে আনে, মাব দ্বার বন্ধ দেখিয়া গ্রঙ্থান করে। ছুই একবার 
যে কড়া নাড়া ন! দেয় তাহ নয়, কিন্ত তাহাতে কর্ণপাত করেকে? দোষ 
তাহার নয়, দোষ আমাদেব। খদি উচ্চ জীবন লাভের বাঁসন। থাকে, তাহ! 
হইলে এক দিকে এই সকল উচ্চ চিন্তার গ্রবেশেব জন্য হৃদয়কে উনুক্ত করিয়া 
দিতে হইবে, অপব দ্রিকে নাঁচ চিন্তার প্রবেশ পথ সমূহ যতদুর সাধ্য রুদ্ধ 
করিয়। ফেলিতে হইবে । মনকে এমন একটি উন্নত যন্ত্রে পবিণত করিতে 
হইবে, যেন তাহা (কবল ঞ্রপদ সঙ্গীতেবই উপষোগী হন্প, টপ্পা যেন তাহার 
কাছে না ঘেসিতে পাঁরে। 

তবে উচ্চ শ্রেণীর চিন্তামাত্রেই বে আমাদিগেব নিকট ব্যর্থ-মনোগথ হইয়া 
ফিরিয়! যায় তাহা নহে । আমরা একেবারে পশু নছি--আমাদের সকলেরই 
হৃদয়ে অন্ততঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণে মনুষ্যত্বের বিকাশ ভইয়াছে। এই টুকুই 
আমাদের উচ্চ-চিন্তা-প্রতিবোধা হৃদয়-ছুর্গের ছব্বল 'অংশ। কখন যদি কোন 
উচ্চ চিন্তা আসিয়া! এই অংশে অতকিত ভাবে আঘাত করিতে পারে তাহা 
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হলে সে একটি ছোট খাট বিপ্লব না বাধাইয়] ছাড়ে না। সময়ে সমগ্কে 
এমনও ঘটে যে, দে তিতরে প্রবেশ করিরা ছুর্গ-ত্বার উন্মুক্ত করিয়া হেয় আন 
বোঁথা। হইতে রাশি রাশি সম-প্রকৃতি সহচর জুটাইয়! আনিয়। হুর্থ টাকে 
একেবারে অধিকার করিয়া বসে। জগাই মাধাইয়ের কথা শ্মরণ করুন। 
জ৯খই মখধখই পন্ছু?,) লকিশাচ।--কিত্। আদন্দনিজ্তদ ॥ নদসদেক। আশ 
পুতিগন্থময় অন্ধকারে ভরা, কিন্তু তাহার এক গুপ্ত কোণে বনহুকালের ভশ্যা- 
চ্ছাদিত এক কণ। অগ্নি পড়িয়াছিল। নিতাই আসিয়া! যাই তাহাতে 
ফুৎকার দিলেন, অমনই ০ অগ্নি দাউ দাউ করিয়া জলিয়! উঠিল। অন্ধকার 
দূরে গেল, বাশীকৃত আবর্জনা পুড়য়া ছাই হইল, গৃহস্থিত অগ্নির প্রভায় 
দিগন্ত আলোকিত হুইয়! উঠিল ! রি 
কিন্ত কৰে নিতাই আসিবে বলিত্না নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়। থাকিলে হইবে 
না। গাছ পৃতিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়৷ থাকিলে চলে না। নিজে 
যাইয়া জলাশয় হইতে জল আনিয়া! তাহার মূলে সিঞ্চন করিতে হয়, তবে 
গছ বাচে। ঘটনাশ্বোতের অনুকূল গতির প্রত্যাশায় যিনি চুপ করিয়! বসিয় 
থাকেন, তাহার উন্নতি বহু দূরে। প্রতিকূল প্রবাহের সহিত সংগ্রাম করিস 
আমাদিগকে জয্ম লাভ করিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে প্রবল তরঙ্গে পড়ি 
হাবুডুবু খাইতে হুইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা সব্বেও যিনি সকল সময় মাথা 
তুলিয়। রাখিবার চেষ্টা করেন, তিনিই যথার্থ বীর। তীহাকে নিম্নগামী কর! 
সহজ নয়, পরিণামে তাহার সাফল্যলাভ নিশ্চিত । 
কিন্ত এরূপ বীর আমাদিগের মধ্যে কয়জন আছেন? আমরা শ্বভাবতঃ 
এতই ছুর্ধল যে সামান্ত ঘটনা-শ্রোতে জড় তৃণের স্থান ভাসিক়। যাই। 
আমাদের কামঃয় দেহের এতই প্রভাব যে তাহার তুষি-সাধনই আমরা 
জীবনের প্রধান লক্ষ্য বলিয়! মনে করি । ষেকাধ্য তাহার অতৃপ্তিকর তাহা 
যদি সহশ্্র বাক শ্রে্ হন, তথাপি সে কার্যে আমরা কিছুতেই অগ্রসর হইতে 
চাহি না। : 
এ দুর্ধলত। পরিহার করিবার উপান্প কি? দেহের সহিত বিবাদ করিলে 
চলিবে না, কারণ দেহ বড়ই বলবান। এমন উপান্ন অবলম্বন করিতে 
হইবে যে যাঁছা। *শ্রের* তাহাই যেন তাহার নিকট “প্রে়” হইয। ঈাদ়ায়, র 
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যা্াতে তাহার ভাল হয় তাহাই যেন তাহার ভাল লাগে। সে 
উপায় কি? 

এক উপায়,--অভ্যাস। গীতায় ভগবান অজ্ঞুনকে বলিয়াছেন, 

অসংশয়ং মহাবাঁহে। মনে! ছুনিগ্রহং চলম্‌। 
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহাতে ॥" [১৩৫7 

'হে মহাবাহে, মন যে ছনিরোধ ও অস্থির, ইহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু হে 
কৌন্তেয়, অভ্যাস দ্বারা এবং বিষয়-বিরাগ দ্বাবা মনকে নিগৃহীত করা যাইতে 
পায়ে।” 

অভ্যাস বা পুন: পুনঃ অনুষ্ঠানের শেষ গুণ। অভ্যাস গুণে যাহ! অপ্রিয় 
তাহ প্রিয় হয়, যাহ] প্রিয় তাহ! অ হয়। ইহ1 নিত্য প্রত্যক্ষ ঘটন।। 
আজ যে তাত্রকুট বা স্ুরাকে বিষবৎ বোধ হইতেছে. ভই দিন তাহা সেবন 
করিতে অভ্যাস কর দেখিবে তাহাই অমৃত বলিয়া বোধ হছইবে। অজ 
ম্সমাংস না হইলে তোমার থাওয়! হয় না, কিছু দিন তাহা ত্যাগ কন 
দেখিবে তোমার সেই অতি প্রি্ন ভোজ্য দ্রবা কত ছুর্গন্ধময় হইয়া উঠিয়াছে! 
আমাদের দেশে বরেরা নিজে কন্ঠ পছন্দ কবিয় বিবাহ করে না। ম্থতবাং 
সকল সময় বর যে নিজের পছন্দ-মত কন্তা পাক তাহ! বোধ হয় না, আর 
তাহাব জন্ত যে প্রথম প্রথম তাহাব মনে কিঞ্িং ক্রোধ ও বিরাগেব সঞ্চার 
হয় না তাহাও বল! যান না। তথাপি তন্লিবন্ধন আমাদের বিবাহিত জীবন 
বিশেষ অস্থথকর হইতে দেখা যায় না। সে বাল্যসঙ্গিনী মূর্তি ক্রমে এতই 
অভ্যান্ত হইয়া পড়ে, যে উত্তবকালে তাহাকে জদয়াসন হইতে অপসারিত 
কর! এক রকম অসাধা হইয়া উঠে। 

বাস্তবিক বিরাগকে অনুরাগে পরিণত কবিবার এমন সুন্দর উপায় আর 
নাই। কোন বিষয়ে আমাদের মনে যতই বিরাগ থাকুক না কেন, সে বিষয় 
অভ্যাস করিলে তাহাতে আমাদের আসান আপন হইতেই আসিয়া 
পড়িবে। কেমন করিয়া অভ্যাস এ অঘটন ঘটায়, অভ্যালেব এ গুণ কিন্ূপে 
কোথা হইতে আইসে, তাহা একবার আলোচন। করিয়। দেখিলে ভাল হয়। 

পুর্বে বলিয়াছি আমর! যখন যে চিস্তা করিতেছি, তাহ] প্রথমে আমাদের 
মনোময় কোষে স্পন্দন উৎপাদন করিতেছে, তাহার পর আকার ধস] 
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ভূবর্লোকে বা স্বর্লোকে প্রকাশ পাইতেছে। মনে কক্ষন, নহল। আমার ভয়ানক 
ক্রোধ উপস্থিত হইল ইহাঁব পরক্ষণেই দেখ! যাইবে যে, আমার কামমস্ব 
দেহে একটা ঘোর ঝটিক। উত্থিত হইয়াছে এবং ক্রোধ-তরঙ্গের রক্তাভ বিদ্বযু- 
চ্ছটায় ক্ষণেকেধ জন্য দেই দেহের সমন্ত স্বাভাবিক বর্ণ ভুবিয়া গিয়াছে। 
তাহার পর দেখিবেন সেই তরঙ্গ আপন মৃত্তি ধৰ্রিয়া যাহার উপর আমার 
ক্রোধ তাহার দিকে ধাবমান হইয়াছে । মামাদের প্রত্যেক চিন্তা এই ভাবে 
কার্ধ্য কবিয়। থাকে, হবে প্রত্যেকের গতি, প্রকৃতি আকার ও আঁধার 
বিভিন্ন প্রকারের । ষখন যে চিন্ত! প্রবল হয় তখন তাহাই মলোমক় কোষ বাঁ 
কামময় দেহকে নিজ বর্ণে রঞ্জিত করে । মবশ্ এ বর্ণ স্থায়ী হয় না, সে 
চিন্তা অপব্যত হইলেই দেহ আবাঁব আঁপন স্বাভাবিক বর্ণ ধারণ কবে. কিস্ত 
তাহা! বলিয়। কোন প্রবল ভাব ব। চিন্তাৰ আগমন যে একেবারে নিষ্ষল হয় 
তাহ নহে - দেহের উপর কিছু ন1 কিছু স্থাঁজী চিহ্ন সে বাঁথিক। যাঁয়। 

একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে কথাট। বুঝিবাঁব চেষ্টা করা যাঁউক | মনে করুন, 
আপনি একজন ভক্ত ও জ্ঞানী-_মাধ্যাত্মিকতায় আপনার হৃদয় পরিপূর্ণ । 
আপনার কামময় দেহ স্বভাবতৎ নীলপীতাঁদি উচ্চভাবের বর্ণে রঞ্জিত। কিন্ত 
সহসা ফোন কারণে প্রবল বিদ্বেষ আসিয়া! আপনার হৃদয় অধিকাৰ করিল 
এবং কিয়ৎক্ষণেব গন্য স নিজের ঘোর কৃষ্ণবর্পণের দ্বারা আপনার কামময়্ 
দেইকে রঞ্জিত করিয়া! তদ্দেহস্থ আর সমস্ত বর্ণকে নিমজ্জিত করিয়া! ফেলিল। 
তাহার পর সে ভাব অপস্থত হইল, সঙ্গে সঙ্গে তজ্জনিত কঞ্ণবর্ণও অস্তহিত 
হইয়া? গেল) এখন যদি আপনাব কাঁমময় দেহ বিশেষ হুক্ষ্রভাবে পরীক্ষা 
করিয। দেখ! যায় তাহ] হইলে দেখা ধাইবে, তাহাব স্বাভাবিক বর্ণের কিঞ্চিৎ 
বিরতি ঘটিয়াছে,-_-অলক্ষ্যে তাহাতে কালিমার কিঞ্চিৎ ছাঁয়াপাত হইয়াছে। 
এই ছাক! টুকু সহজে যায় না, দ্বিতীয় বার সে ভাব মনে আদিলে তাহা 
আার৪ একটু গাঁড় হয়, তৃতীয় বাব অ'র একটুকু, এই রূপে সে বর্ণ ক্রমেই 
ফুটিয়! উঠিতে থাকে, অবশেষে হয়ত তাহাই সকল বর্ণের মধ্যে প্রাধান্ত-লাভ 
করে । এই কারণে একবার কোন ভাবকে নিঙ্গ চিত্ত অধিকাব করিতে দিলে, 
দ্বিতীয় বারে আমাদিগকে আয্কত্ত করা তাহার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধ্য 
হচ্গ। ও।থম বারে তাহাকে যেরূপ কষ্ট করিয়। আপন পথ প্রস্তত করিপধা 
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লইতে হইয়াছিল, এবার আর তাহাকে তত কট করিতে হয় না. কারণ পূর্ব 
পথের চিহ্ু একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই, তাহ1 ধরিয়া! এখন বেশ আদা যায়। 
পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে এই পথ আরও সুগম, আরও প্রশস্ত হয়। €ইর্পে 
ধীরে ধীরে অভ্যাসের সহায়তায় আমাদেব অজ্ঞাতমারে আমাদের স্বভাব 
সম্পূর্ণন্ধপে পরিবর্তিত হুইয়া যাস । 

কাহারও সংসর্গ আপনার ভাল লাগে, কাহারও সংসগ আপনার ভাল 
লাগে না। এনরপ প্রায়ই দেখা যায় যে কেহ আপনার পার্খে আদিয়া বসিলে 
আপনি প্রফুল্ল হন, কেহ অ!সিয়া বসিলে আপনি বিরক্ত হন, অথচ তাহার 
সহিত হয়ত আপনার আলাপ পর্যন্ত নাই। এক্ষেত্রেও একের মনোমন্ব 
কোষ কিন়প অলক্ষ্যভাবে অপরের মনৌময় কোষের উপর কা্ধ্য করিয়! 
থাকে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়) সকলের মনোমর় কোষ এফ ভাবে এক 
উপাদ্দানে গঠিত নহে, সকলের চিন্ত! স্রোতও একাভিমুখী নহে। আমার 
মনে যে তরঙ্গ খেলিতেছে তাহাব গতি যর্দ আপনার মনের তরঙ্গ হইতে 
বিভিন্নমুখী হয়, তাহ! হইলে উভয়ের সংঘর্ষণ পবস্পরেব চিত্তের গ্ীতিকর 
হয় না? পক্ষান্তরে যাহাদের সঙ্গে আমাদের “মনেব মিল” আছে; যাহ।দের 
চিন্তা আমাদের চিন্তার অনুকূল, তাহাদের সহবাসে আমর! বিশেষ প্রীতি 
অনুভব করিয়া! থাকি । এই জন্যই বোধ হর এদেশ পংক্তি ভোজনাদি 
ব্যাপারে এত বাছ!বাছির নিয়ম হইয়াছে। 

একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, প্রীতি ও অগ্রীতির অন্ত অর্থ 
আর নাই। অন্থকুল তরঙ্গ গ্রীতি-উৎপাদক, প্রতিকূল তরঙ্গ অগ্রীতি-অনক। 
আমি কাঠাল থাইতে ভাল বাসি, কারণ তাহার রসের ভিতর যে সুম্ম তরঙ্গ 
প্রবাহমান; তাহা আমার রসনা স্বায়বিক তরঙ্গের অনুকুল। কিন্তু তাহাই 
হয়ত পাকস্থলীতে যাইয়! কোন প্রতিকূল তরঙ্গ দ্বাব! প্রত্যাহত হইয়া ঘোর 
অগ্রীতি উত্পাদন করিতে পারে | বাস্তবিক বিদ্বেষ নিবারণের প্রধান উপায়, 
আপনার ভিতর বিদ্ধি্ট বিষয়ের অনুরূপ তরগগ উৎপাদন করা। আমন! 
যাহার উপর ক্রোধ করি, যদি অনুমান বলে আমরা আমাদিগকে তাহার 
অবস্থায় পাতিত করিয়। দেখিতে পারি তাহ। হইলে ক্রোধ দাড়াইতে পায় না। 
যাহা আমাদের শ্রেয় তাহা! আম|দের ভাল লাগে না, তাহার কারণ আমক্স। 
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আমাদের চিত্তা-প্রবাহকে বিপরীতাভিমুখী করিয়া! আমাদের উন্নতির পথে 
একট। প্রকাণ্ড: বেড়া রচনা করিয়া! বসিয়াছি। এ বেড়া ভাঙগিয়া ফেলিতে 
হইলে শ্রেয়াভিমুৰী নূতন তরঙ্গ সমূহ স্ষ্টি করিয়া! আ্োভের মুখ ফিরাইতে 
হইবে । যে সকল চিন্তা! দ্বারা এই সকল তবঙ্গ স্যঈট হয়, সেই সকল চিন্তা 
মনোমধ্যে আনিভে হইবে অথব যাহাতে সেই সকল চিন্তা মনোমধ্যে আসে 
তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

যদি আমার ভিতর সকল প্রকার তরঙগই বিগ্কমান থাকে, তাহা হইলে 
জগতে আমার কিছুই অগ্রীতকব থাকে না । বাহার এই অবস্থা হইয়াছে, 
তিনি “ন দ্বেষ্টি না কাজ্কতি” দ্বেষ করেন না, আকাজ্ষাও করেন ন।। 
তিনি ব্যোমবানের স্তায় কেবল শুন্তমার্গে বিচরণ করেন না| পরন্ত হিমালয়ের 
স্তায়,। এক দিকেত্াহার মস্তক আকাশ ভেদ করির়। থাকে অপর দিকে 
তাহার পাদমূল ভূঁম স্পর্শ কারয়া থাকে। কি ব্যোমচারী খগরাঞজজ আর কি 
মুত্তিকাবিহারী কীটাণু, সকলেব সহিত তিনি সঘন্ধ-বদ্ধনে আবদ্ধ, সকলকেই 
তিনি চেনেন, জানেন, সকলেরই মবমেব ব্যাণা বুঝেন। তাহার সহান্কভৃতি 
সর্বতোমুবী- সুতরাং তাহার প্রীতিণ সামা নাই, কেহই সে অজশ্র শীতল 
ধারা হইতে বঞ্চিত হয় ন|। বিদ্ভাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, চাল, গো, হল্তী, 


কুকুর, সকলেই তাহ র সমান আত্মায়। 
( কূমশঃ) 


আ।মন্মথমোহন বনু । 
রহস্যময় ঘটনাবলী। 
(ভুতের গল্প, সত্য ঘটনা | ) 


শ্রীযুক্ত কালাট।দ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিবাস কলিকাতা বহুবাজার। 
তিনি একজন জমিদার। বাদ] অঞ্চলে তাহাব্ধ এক তালুক আছে। তাহার 
সেই তাঁনুকে তারক নামে এক গোমস্তা ছিল। খাজানাদি আঘায়ের ভার 
তাহারই উপর ন্ন্ত ছিল। দে কাছারী ধাড়ীতেই থাকিত কিন্তু তাহার 
স্বভাব চরিত্র বড় ভাল ছিল ন!। 
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একদিন তারকের এক আত্মীফ আসি কালা্টাদ বাবুকে সংবাদ দিল 
যে, সহসা তারকের মৃত্যু হইয়াছে । সেই সঙ্গে সে বলিল, “মহাশর, তারক 
আপনার খাত] পত্র বিস্তর গোল কবিয়া গিম্সাছে এবং টাক! কাড়ও কিছু 
ভাঙ্গিয়াছে, আপনি যদ আমাকে তারকের কাজে নিযুক্ত করেন, তাহ! 
হইলে আমি সকল উদ্ধাব করিনা দিতে পারি।” কালাচাদ বাবু উত্তর 
কবিলেল “আমি স্বয়ং সেখানে যাইতেছি, বাইয়া যাহ হয় বাবস্থা করিব ।” 

কাছাকী বাভীর মাঝখানে একটা বড় ঘব, আব ছুই পার্খে ছইটী কামবা। 
কালাচাদ বাবু আনলে, ইহার ভিতবে একটা কামরায় তাহার শুইবাব বাবস্থা! 
হইল। সে কামবায় এক? জানা.1 ভাঙ্গা ছিল এবং দুইথান] তক্তা! দ্বারা সেই 
৬াঁনাল'টী আবৃত কবিদ্া রাখা! হইয্বাছিল। রাত্রে আহাবাদিব পর কালাটাদ 
বাবু শষন করিতে গেলেন। সেই কানবায় আসিয়া! প্রদ'পটী নিবাইয়! 
শ্যাষ "যুন ক'রলেন , একটু পরেই ভীহাব তন্দ্রা অ(স্ল১ কিন্ত সহসা 
একটা শান্ধ তাহার তন্ত্র ভঙ্গ হইল। তিনি এদিক ওদিক চাহিয়া কিছুই 
দেখিতে পাইলেন না। আবাখ তীহাবর তন্ত্র আসিল, কিন্তু পরক্ষণেই 
পুর্ব শব্দ শুনিয়া চাহিয়া] দেখিলেন যে, প্ুর্বান্ত ভগ্ জানাপাব তল ছুই- 
থান! সরিয়া গরিক্াছে এবং তাহাব দধ্য দয়া একগ আলো আদসিতেছে। 
কিন্তু আশ্চর্যেব বিষয় এই যে, আতলাটা জাশাল'র ভিন্তিটাকে আলোকিত 
কগিতেছিল বটে কিন্তু গৃহের অন্তান্থ অংশ পৃর্ধবৎ অন্ধকারময় রহিল। 
সেই আলোকের মধ্য হইতে একট! কষ্ট ব্ঞ্জক দীর্ঘ শ্বাসেব সহিত ফু ফু শব 
শ্রুতিগোচব হইতে লাগিল। কালাচীদ বাবু একটু অভিপ্িবেশ সহকারে 
নিরীক্ষণ ক'বয়া সেই আলোকের মধো একটী মুখস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত 
দেখিতে পাইলেন এবং দেখিয়াই তাহা! তাঁবকের মুখ বলিয়া চিনিতে পাঁরি- 
লেন। সেই মুখ হইতেই উপরি উক্ত কষ্ট ব্যঞ্জক শব নির্গত হইতেছিল। 
কালাটীদ বাবু সাহসী লোক ছিলেন স্থতরাং প্রথমতঃ তাহার মন চঞ্চল 
হইলেও, তিনি পরক্ষণেই সুস্থিব হইয়া! “তারক, তারক” বলিয়া ডাকিলেন, 
অমনিই সে মুখ ও আলো মস্তহিত হইল - আব তাহ! দেখা গেলনা । এই 
দৃশ্তের কথ। আলোচন1 কবিয়া কালাচাদ বাবু বুঝিতে পারিলেন যে, মৃতার 
পর তারকের সদগতি হয় নাই । সে সম্ভবতঃ সেই জন্তই প্রতীকার আশাম্ম 
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তীহাকে এ ভাবে দর্শন দিয়াছিল। কালাচাদ্র বাবু অমাম্মিক ও উচ্চ 
অন্তঃকরণের লোক | জীবিতাবস্থায় তারক তাহাকে অনেক প্রকার ক্ষতি- 
গ্রশ্থ করিরাছিল তথাপি তাহাব সদগতির জন্য গল্পায় গিয়া স্ব বায়ে তাহার 
পি দান করিক্লাছিলেন। ইহা আমরা বিশ্বস্থন্ত্রে অবগত হইয়াছি। 
গয়ায় পিগুদানেব পর তারকেব প্রেতমৃন্তির আর দর্শন পাওয়া যায় নাই। 
শ্রীঅবিনাশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় । 


বিজ্ঞান, প্রাচা ও প্রতীচ্য | 


পুর্ববারে গুরুতত্ব সম্বন্ধে যাহ! উল্লিখিত হইয়াছিল তাহ? একটু অনুধাবন 
করিয়! দেখিলে বুঝা যায়যেবস্্বর জ্ঞান বা মাণ পীজ্ঞা বা তাহার ইন্জিয় 
বিশেষ দ্বারা অবধারিত তয়, স্থল জীব অপরিস্ফুট ভাবে 'আমি কে' জানে। 
বস্ততঃ “আমি, কি সে তাহা! জানে না, তবে ভেদন্ঞানেৰ সাহাধো আপনাকে 
অন্ত বস্তু হইতে বিভিন্ন কবিয়া! অল্পে অন্ে কেন্দ্রগত আমিত্বের স্থাপনা কবে। 
“আমি' কি এই জ্ঞান সমন্বয়-মুলক ও হকতা-বাঞ্তক। কিন্তু এই জ্ঞান প্রকট" 
হওয়া! বড ছুবহ। সেই জন্য 'আমি" কি নহি ইহাই ম্মবধাবণ করিয়া আমর 
অল্পে অল্পে 'আমি কে” বুঝিতে পাবি। কিন্তু এই জ্ঞান ভেদাত্মক বলিয়া 
প্রকৃত পক্ষে অজ্ঞান নাম বাচ্য। 


আমরা সকলেই দেহকে 'আমি' বলিয়া বুঝি । কিন্তু দেহ ও 'আমি, 
এতদুভদ্বের একতা। কি প্রকাবে সিদ্ধ হয় তাহ! কি বুঝিতে পাবি? কেন্ছ 
ধরবেন কামনাই ইহার কাঁরণ। কিন্তু কামণা-বপ মানসিক শক্তি-বিশেষ 
দ্বার] মনো-বুদ্ধাাদির অতীত আত্ম! ও জড়াত্মক দেহ কিকপে সমন্বিত হইয়! 
দেহ ও “আমি' মিশিক। যায় তাহা কি আমর। জানি? 

কেহ বলিবেন 'অধ্যাস। কিন্তু অধ্যাসেও সমান ধঙ্দেব আভাস পাওয়া! 
যাঁয়। সর্পে রজ্জ,-ত্রম হয়ঞ্সতা বটে কিন্ত তাহা বলিয়া টেবিলেতে সে ভ্রম 
হয় কেন? যে সৌপাদশ্রের সাহাপ্যা অধ্যাস সম্ভব'সে সৌসাদশ্ই আপা- 
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ততঃ বিভিন্ন বস্তদ্বয়ের মধ্যে অবস্থত কি এক অপূর্ব একতার আভাস 
দিতেছে না? সাধারণ জ্ঞানে আমর! বিশিষ্ট ভাবাপন্ন, ও সর্বদাই বিশেষকে 
প্রতিপন্ন করিবার্‌ জন্ প্রয়াস পাইতেছি। এই [বশেষ জ্ঞানের সাহাষো সর্প 
রজ্জব তসীসাদৃষ্ক ভাবী ত্যাগ করিয়া তাহাদের মধ্যে যে বিশিষ্ট পার্থক্যটুকু 
আছে সেই পার্থক্য জ্ঞানই আমাদের জ্ঞান বা বিজ্ঞান। ঘেব্যক্তি সর্প ও 
রজ্জ, উভয় পদার্থের বিশেষত্ব জানিতে পারিয়াছে তাহার আর ভ্রম হইবে না। 
কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, এই প্রভেদাত্মক ভ্রান অপেক্ষা আর এক 
প্রকার উচ্চতর জ্ঞান আছে। এইজ্ঞানে সর্প ও রজ্জব একতাভীবের মূলে 
অন্বেষণ করিতে করিতে তাহাতে আপাততঃ প্রতীয়মান সমস্ত বিশেষ বা 
প্রতেদ জ্ঞান লয় হইয়া যায়। একটী উদাহরণ সাহাঁযো বিষয়টা অল্প পরি- 
মাণে বুঝ যাইতে পারে। ড/০:০১0817 সাহেবের মতে আমাদের স্থল 
দেহের সমস্ত বিভিন্ন অঙ্ প্রতাঙ্গ গুলি একই অণুর অভ্যন্তরীণ বিস্তার ও 
বিকাশ দ্বার প্রকাশিত। ক্ৃতবাং প্রত্যেক বিভিন্ন ধন্মীবলম্বী অঙ্গ গ্রত্যঙ্গ 
গুলিকে অন্ুলোম ও বিঃ্লাম ক্রমে সেই অণুতে লয় করা যায়, এবং যিনি এই 
রহস্তটী বুঝিতে পাবির়াছেন তিনি স্বেচ্ছায় আপন! অণু সাহাষ্যে অসংথ। 
দেশ উৎপাদন করিতে সক্ষম হন। অঙ্ক প্রত্যঙ্গগুলির প্রভেদ জ্ঞান ও 
তাহার। যে ভাবে একই অণুর বিকাশ, দেই একত্ব জ্ঞান উভয়ই আমাদের 
নিকট জ্ঞান শব্ধ বাচ্য। কিন্ত বস্ততঃ প্রভেদ জ্ঞান অজ্ঞানের নামাস্তর 
মান্র। তদ্দপ রন্ষণ, গৌ, হক্তা, শ্বা, ও ম্বপাক এতৎ সমুদয়ের 
বিশেষাত্মক জ্ঞান ধিনি লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ ধাহার জ্ঞানে উল্লিখিত 
প্রত্যেক বস্তই বিশিষ্ট ও সুতরাং পবস্পরাবিকদ্ধ ধন্মাবলম্বী বলিয়া প্রতীত হয় 
তীহাকেই আমর! পণ্ডিত বলিকা মনে করি। কিন্তু শ্রভগবান বলেন-__ 
বিদ্যাবিনয় সম্পন্ন ব্রাঙ্গণে গৰি তস্তিনি। শুনি চৈব স্বপাফে চ পণ্ডিতাঃ 
সমদর্শিনঃ ॥ সুতরাং শু/ভগবানেৰ মতে একত্ব জ্ঞানই জ্ঞান। যেখানে 
বিশিষ্টতা বা প্রভেদ আছে তাহাই অজ্ঞান । গুরু সম্বন্ধেও এইবপ। উহা 
বারাস্তুরে আলোচিত হইবে । 
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শান্তি-শতক। 
( পূর্ব প্রকাঁশিতের পর) 
এই নরকলেবর নিরন্তর বিনশ্বর, সত চঞ্চল 
এ সংসারে, প্রণয়ের সুখ ) 
দেহেতে ঘযতেক ভোগ ভূজে সদ। মহা ভোগ, স্থভাব-চঞ্চল 
লক্ষ্মী কভু প্রসন্ন, বিমুখ ) 
কুবলয়-নয়নার। ভূজঙ্গিনীসম তারা) ফ্রেশ গৃহাবেশ) 
বৈর্ীীসম টরীযম। আত্মহিতে তবু মন না হ'ল নিবেশ ! 
(৪০) 
খটয়ে বিপদ যদি, যাহে অর্থপ্রাণাবধি পড়ক্ষে শঙ্কটে, 


ধন ছাভি চাঁহিগ্রাণ নরে) 
সেবিপদে হলে পার, মথি'গিরি পারার, ভ্রমি"গিপ্লিতটে 
ছুটে পুনঃ বিভবের তরে ; 
নুতন বিপদরাশি ধনতরে ভালবাসি করে আলিলন, 
কতু ধন, কতু প্রাণ, মাগে জীব অবিবাম অতি উচাটন। 


২৮২ 


পঙ্থা ! | ১৩১৪ 


(৪১) 
মাণিক্যখচিত হন্ম্য নহে কি নিবাস রম্য ? বেণুবীপা' গাল 


নহে,।কি শ্রবণ সুখকব ? 
প্রাণসম প্রিয়তম সমাগম পুবণিমা তোষেনা কি প্রাণ? 
কিন্ত হায় । নহে নিরস্তর ৷ 
দীপালোকে যবে হায়। পতঙ্গ পতিতপ্রায়, পক্ষবাতে তার 
দীপ ছায়া কাপে, আহারে চঞ্চল তপ! সকলি ধরায়। 
(৪২) 
অকন্টীক বস্থুধার একচ্ছত্র অধিকার নাহি সাধ আর, 
ভূণসম গণি জ্রিভুবন ; 
ধাবিত হতেছে চিত শৈল-বন যথাস্থিত, কন্দবে যাহার 
বিরহিছে কুরজ্ি নীগণ ; 
সংসারের কোলাহল যথার় না পায় স্থল তিলেক কারণ, 
মানবের রুত্রিমতা লেশমাত্র নাহি যগা, শান্তি নিকেতন । 
(৪৩) 
পাগল হয়েছে প্রাণ লভিতে বিরামস্থান সেই বনভূমে 
নির্বরিনী গায় যথা গান; 
যাহার উপাস্ত মরি! হুরিণ-চরণ ধরি প্রেমভরে চুমে, 
নরশম্প যার তন্ুজ্জাণ, 
পুষ্পিত বিটপিশির সুরভি পথনধীর ছুলায় মৃদুল, 
বিচিঞ্জ বিহঙ্গ লক্ষ ধ্বনিত করয়ে বক্ষ আনন্দে অতুল। 
(৪8৪) 
সীমস্তিনী ভূজলতা নিবিড গহন যেথা করি অতিক্রম 
শান্তিময় রহে তপোবনে,) 
না পরশে তারে আর ছুর্জনের তিবস্কার বাপ স্ুবিষম, 
শান্তিস্ধা রহে তার মনে, 
কাম ক্ষুধা নাহি দহে, আশা কাণে নাহি কহে, ভবিষ্যের সুখ; 
অন্তরে নিরাশ, নদী উথলায় নিরবধি, টুটে তবছুথ। 


অগ্রহায়ণ ] কর্ম ও ধর্দনীতি। ২৮৩ 
কর্ম ও ধর্মনীতি। 


আমরা দেখিয়াছি যে, কর্ম্মবীদ মূলতঃ ধর্মনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। 
স্থকুতের ফলে সম্মুখ ও ছুগ্ধতের ফলে হঃখ--পুধাত্মার পক্ষে স্খভোগ ও 
পাপীর পক্ষে ছঃখভোগ-_ইহাই কর্মের বিধান। এব্প হওয়াই উচিত। 
কারণ, এ জগৎ বিধাতার সৃষ্টি, দৈত্যের রচনা নহে । ভগবানের রাজ্যে 
স্তায়ের পথ, ধর্মের পথ জুথদ হওয়াই সঙ্গত। 

ইহা! হইতে সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, আমরা যে স্থথভোগ করি, 
তাহ! পুণ্যের ফলে এবং যে হুঃখ ভোগ করি তাহ! পাপের ফলে। কেহ যে 
ছঃখ পায়, সেছঃখ তাহার আত্ম-ছঙ্কত-বৃক্ষের ফল--এরপ ধারণ! কর অসঙ্গত 
নহে। তাহাই যদ্দি হয়, ছুঃখ যদি কন্ম-জন্য, তবে কিরূপে ছুঃঘীর হুঃখ 
মোচন উচিত হইতে পারে? এই যুক্তিব বলে কেহ কেহ ছঃখীর ভুঃখ 
মোচনে বিরত থাকেন । তাহাদের ভয়, পাছে তাহাদের কৃত সাহায্য কর্ম 
ফলের ব্যাঘাত উৎপাদন করে। একটু বুঝিষ্ব! দেখিলেই দেখা যায় যে, এ 
ধারণা ভ্রমাত্মক । এ ধারণার মূলে অতি বৃহৎ স্পদ্ধ। লুকান্িত রহিয়াছে। 
ক্ষুদ্র মানুষের সাধ্য কি বিধাতার কন্ম বিধানের ব্যত্যয় করিবে । সে নিয়ম 
অকাট্য, অলজ্ঘ্য। মানুষ সহ চেষ্টায়ও তাহার একত্তিল বিপর্যায় করিতে 
পারে না। যে ছুঃখীর ছুঃখ মোচন করিতে আমর! অগ্রসর হইলাম, যদি 
তাহার ছঃখের অবসান ব1 লাঘব বিধাতার অতিপ্রেত না হয়, তবে আমাদের 
সে চেষ্টা পণ্ড হইবে মার । অতএব ইহাতে কম্মফলের ব্যাঘাত ঘটিবার 
কোনই আশঙ্কা নাই । কিন্তু যদি তাহার ছুষ্কতের শেষ হইমা থাকে, যদি . 
কন্মের বিধান মতে তাহার দুষ্কৃত-রাত্রির প্রভাত হইয়া! থাকে, তবে তাহার 
ছুঃখ মোচনে সাহায্য করিয়। আমর কন্মের ব্যাঘাত কব দূরে থাকুক, 
সহায়তাই করিব । খাঁহার সাহায্য পাওয়া উচিত কন্ম-বিধাত। তাহাকে সাকাধ্য 
দিবেনই দিবেন। আমরা দি সেই সাহায্যের দ্বার হইতে অন্বীকার করি, 
তবে তিনি 'অন্তের দ্বার! সেই সাহায্য করিবেন। লাভের মধ্যে আমরা 
পরোপকাররূপ পুণা হইতে বিরত ও বঞ্চিত হইব। ছৃঃখীকে দেখিয়। তাহার 
দুঃখ মোচন না করিলে আমর! হুষ্কৃত অর্জন" করিব। সাধ্য থাকিতে 


২৮৪ পন্থা । | ১৩১৪ 


'সাহাধ্য-প্রার্থীকে সাহাষ্য না করিলে আমরা নিজেদের ভবিষ্যৎ সাহাযোর 
পথে কণ্টক রোপণ করিব |, আমর] ষেন ন। ভাবি 'যে, আমরা অলস বা 
উদ্দাসীন থাকলে বিধাতার কর্মবিধান অচল হইবে । সাহাধ্য যাহার প্রাপ্য 
সে পাইবেই ; কেবল আমরা সাহায্য দাতাব £উচ্চ অধিকার হইতে বঞ্চিত 
হইব মাত্। অবহা যদি আমর সর্বজ্ঞ হইতাম, যদি আম-দের অঅ্তদ্টির 
সন্মুথে সেই দুঃখীর অতীত জীবনের চিদ্পট উন্মুক্ত থাকিত, যদি আমর! 
নিশ্চয় জানিতে পারিতা্ম যে কন্মের বিধান মতে সে ছুঃখীর কালরাত্রির 
অবসান হইতে বিলম্ব ,আছে, তবে অবশ্ত'তাহাব ছুঃখ',মোচনের, জন্ত বার্থ 
চেষ্টা হইতে বিবত থাকাই আমাদেব উচিত হইত। কিন্তু আমরা" অন্দর, 
আমরাত সর্বজ্ঞ নহি । ফাঁহারা সর্বজ্ঞ, ধাহাদের এঁৰপ অন্তর্দৃষ্টি আছে, 
তাহারা অনেক সময়ে বার্থ সাহায্যের বিফল চেষ্টা হইতে বিরত 
থাকেন বটে, কিন্ত আমাদের পক্ষে তাহাদের সে দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা 
বিড়ম্বনা মাত্র । 

আর এক কথা । পাপের ফলে যদি ছুঃখই স্থনিশ্চিত, তবে পাপীর সমৃদ্ধি 
হয় কেন? কুচি*, কুক্রিয়াসন্ত লোক এ্রশ্বধ্যশালী হয় কেন? এদুশ্ঠ ত " 
বিরল নহে যে, চবিত্রহীন দুক্ষিয়ারত ব্যক্তি ধন বত্বের অধীশ্বর হইয়া 
সেই অর্থের অপবান্ন কবিতেছে; আব স্তরশীল সহ্ত্ত ব্যক্তি অর্থাভাব 
অশেষবিধ কষ্ট ভোগ করিতেছেন। এবকপ হয় কেন? কম্মবাদের মাল 
যদি ধর্শনীতি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তবে এ দৃশ্য বিবল হওয়া উচিত। কিন্তু 
তাহা ত নহে। ইহার সামঞ্রস্ত কি? 

পাশ্চাত্য পঞ্ডিতেরা ইহাব এইরূপ সমাধান করিতে চান। ইহলোকে 
পাপপুণ্য ও সুখছুঃখের সামঞ্রস্ত হয় না। সেই জন্তই পরলোঁকের প্রয়োজন ! 
পরলোকফে পুণ্য ওম্্খ এব* পাপ ও ত্রঃখেব যথাযথ পামঞ্জস্ত হয়। তুলা- 
দণ্ডের ওজনে পাপের সমান ছঃখ ও পুণ্যেব সমান সুথ জীবকে সঠিক ভোগ 
করিতে হয়। ইহার একতিল, 'এক বতি ব্যতায় হয ন।। ইউরোপে 
ক্যাণ্ট (6511) ও নিউম্যান '২০১/7781) এইবপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। 
ক্যাণ্ট বলেন যে অনেক সময়েই দেখ! যায় বটে যে জগতে পুণোর সহিত 
দুঃখ জড়িত রহিয়াছে, এব* পণ্যের অভাব স্থখলাভের অস্তরাষ হইতেছে না, 


অগ্রহায়ণ ] কম্মন ও ধর্শনীতি। ২৮৫ 


অথচ জগতের নৈতিক বিধানের অন্ুপারে এরূপ হওয়! অগ্গচিত ) এই 
বিরোধের সামঞ্জন্তেব জণ্ত আমাদিগকে মানিয়! লইতে হয় যে দেহান্ত হইলেও 
আত] জীবিত থাকে এবং পরলোকে পুণ্য পাপ ৪ হুঃখ স্মথের সামগ্তস্ত 
বিধান হয়। ক্যাণ্ট এই বিশ্বীলক্চে ব্যাবহ বিক বুদ্ধির "শাতঃসিক্জ (1১০9১০11069 
০1 [218,008] 1২০9501) ) এই ম্নাখা] দিপাছেন। 

পাশ্চাত্য দাশনিকেব এই উত্তর কি পরৃভর ? কল্মবাদের সহিত ধর্ম 
নীতিব কি অন্তরূপে সামনা কঠা যায় না? আমরা কক্মের বিপাক আলো- 
চনা করিবার সময় যে মকল কথা বলিয়াছ,- তাহা ক্কপরণ করিলে এ পশ্ের 
সম্তোষঞগনক উত্তর পাওয়া যাইবে । যে জন্মাম্তবে অপরকে স্থখ দিয়াছে, 
কামর বিধানে ইহজন্মে সখ তাহাব ভ্তাযা প্রাপ্য। ইহার সহিত শাহ'র 
চবিত্রের বা আশয়েব 0000150) কোন স্বন্ধ নাই। আশয়ের ফলে যদ্দি 
সে গরাশর হইক্সা কাহা;কও ম্থথ দিয়া থকে, ভবে এজ্জন্য বাহার গাকৃতি 
মলিন হইবে -কিন্তু স্। পদানের বিনিমায় স্থথেব আদানে সে কেন »ঞ্চিত 
হইাবগ এইরূপ যদি “কহ শুভ ইচ্ছ। ৪ আশয়ের দ্বাবা পবিচ লিত হঈফ্াও 
ফল অপরকে ঢংখ দিয়। থাকে, তবে ভাঁহাব ফলে শাহাব প্ররূতি মলিন 
ভইান না বটে কিন্তু তাহাব পক্ষ ছুঃখভোগ অবশ্তশ্পাবী। মনে 
কর ন দেশে ভীষণ ছুভিক্ষ উপছ্িত হইয়াছ। কত পাক অনাহারে মুমূর্ষু 
হইয়া হাহাকার করিয়া বেডাইতেছে। এমন মায় একজন দয়াব বশত 
হই নহে, ধর্মবুদ্ধির । প্ররণাবশে নাভ, 'কন্ত উপাধিত্যাধির তাড়নায় সেই 
সক অনশনক্রিত অতৃব অনাথদিগকে ক্ষার অঃ তৃষ্ণ বজল পুল পশিমাণে 
বেত রণ করিল। তাহ র আশা যে, এ্রৰপ করিলে 'সবাজাব নিকট হইতে 
উপ ধি লাভ করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠী লাভ কবিবে। এই দ্রষ্ট আশয়ের 
বশ তঁ হইয়া সে এহ পুণা অর্জন করিল। ইহাব ফল কিরূপ হবে ? 
অবগ্যই এই ঢুরাশয় চালত আ5রণে জ হাব স্বভাব আবও মলিন হইল, 
কিং) যে উদ্দেষ্টেই হউক “স য।ন বু (শাককে পর্থিব স্থথ দিয়াছে, তখন 
কের বিধানমতে 033 জন্মান্তবে পার্থিব স্ুখেব উপকরণ সমহের 
( ধঃ, রত্ব, শ্বর্য, নমৃদ্ধির ) তাধিকারী হইতং। নে পরিণাণ লেককে 
ঘত্তা1 পার্থিব সুখ দিম্বাছে তাহাবই অনুপ তে তাহাব পার্থিব সমুদ্ধিরন পাবমাণ 
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হইবে । একজন হুষ্ট, কারবারে লাভবাঁন হইবে ব লয় ধানের চাষ করিল। 
তাহার আয় ছুষ্ট বলিয়া কি ধান্গের বীজ অস্কুরিত হইবে না? কম্ম সথহোও 
রূপ । দে ভাবেই ভাবিত হইয়া হউক, যে আশয়েই প্রণোদিত হইয়। 
হউক, অপধকে স্তবখদানরূপ কীজ জন্মান্তর যে পন করিয়াছে, ইহজন্মে 
তজ্ঞন্ত স্থুখফল তাঁহাব অবশ্ত প্রাপ্য । কারণ যে ভূমিকায় (19710) শক্তির 
ক্রয়! হয়, তাহার প্রতিক্রিয়া ও (সেই ভূমিকাতেই হইবে । অপরকে পার্থিব 
স্থণে স্থখী কবিল নিজের ও পার্থিব সুখ মিলিবে উদ্দেশ আশয়-_পার্থিব 
ভূমিকার বপ্ত নহে । তাহার কুয়া স্ক্ম , স্ুক্ষা ভগতেহ তাহার প্রতিক্রিয়া 
হইহরব। 

অন্থপক্ষে মনে করুন, একজন বৈজ্ঞানিক দেশে মাবীভদ্ব গ্রাবল হইন্াছে 
দৌঁথয়া। অনেক চিন্তা ও গবেষণা করিয়া একটা উষধ আবিক্ষার করলেন 
এবং সদাশহ় প্রণোদিত হইয়া] অনককে সই ৩ওষধ সেবন করাইলেন। কিন্তু 
তাহার উদেশ্ত শুভ হহলেও ফণ বিপরাত ঘটিল। সেই ওঁষধের ক্রমের 
ভূলে অনেব নিরীহ (লোক অসহ্য যন্ত্রণা [ভাগ কাবয়া অকালে প্রাণত্যাগ 
কবিল। পেই বৈজ্ঞানিক অপতকে “ন ৪5থ দিলেন, সদিচ্ছণ £ পোদিতশ 
হইস্লও তাগাকে তাহাব ফলভোগ কবিতে হহবেত | একদিক শু এ আশয় 
ও পরোপকাখ করিবার সছুদ্দেহ্যের ফলে ঠাহাঁর »ভাব উন্নত হুইণ, কিন্ত 
সম্চে সঙ্গে 'পবকে পার্থিণ হুঃখ দিয়াছেন বলিফ তাহাকে পরভন্মে হ্ুঃখ 
ভেগ কবিত হইবে। 

একই শার্ধা ভিন্ন ভিন্ন লোকে বিভিন্ন আশে কবিয়া থাকে । ছুর্ভিক্ষ 
পীঁড়তের দ্ঃখমোচন ছুবাকাজ্ষা তাড়িত হইয়াও জর! যান, আবার নাবিল 
করুণার বশবত্তী হইয়াও করা ব'য়। এই ছুই বাক্তি পার্থিব হিসাণে একই 
কাজ কব্রিগলন। উভছ্চেই বঢ ছুঃখীর দুঃখ দূব করিয়া, বনু ব্বাক্তিকে 
পার্থব স্বখ দিলেন । তীঁধাঁব লে পবভন্মে উভনেই পার্থি সম্পন সম্পন্ন 
হইপ্বন। কিস্ত একজনের শুতাশয়, আর অপরের দ্বাশয় ই» রও ফল 
স্্' ভূমিক য়» ফলিব একজন স্থচরিত্র, আব একজন ছুশ্চরিত্র হইন্বা 
জন্পগ্রহণ ঝরিবে। উভয়েই সমুদ্ধিশালী হইবে বটে, কিন্তু যে হুনাশয় সে 
পার্ধথব সমৃন্ধির মধে থাকিয়াও সাস্তাষ € শাস্তি লাভ করিতে পাধিবে না। 
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আর যে শুভাশয় সে সমৃদ্ধির উপরে যে উচ্চ হর সুখ-শান্তি ও সাস্তাষ__-সেই 
স্থের অধিকারী হইবে । 

এই$প অপরকে পার্থব ছুঃখের ভাগ করিবার স্থলেও গুভাশয় ও 
দুত্নাশয়ের তারতমা দৃষ্ট হয়। যে বৈজ্ঞানিক শুভাশয় প্রণোদিত হইয়া কেবল 
আকস্মিক ভ্রমের ফলে 'মপরকে পার্থিব ৮ দিয়াছে, আর ফে বৈজ্ঞানিক 
ছবাশয়েব প্রেরণায় অপরকে নৃশংস ও নির্দয় ভাবে পার্থিব যাতন। দিয়াছে-_ 
পরঞ্জন্মে এ দুই জনেৰ অবন্থা! ভুলা হইবে না। যে শুভাশয় সে পরজন্ে 
পার্থিব £খ ভোগ কবিবে বটে, কিন্ত শুভাম্র জনিত চশিত্রের উ ম্নতিব ফলে 
সেই ছুঃ থর মধ্যেই সে হহিষ্ণতা ও সান্তাষ অঞ্জন করিয়া] দ্ঃধকে অসহা 
গুরুভার মনে কবিবে না। আর “ষ ছুরাশয়, পার্থিব ছুঃদ্ত তাহ'র হইবেই) 
সঙ্গে সঙ্গে হৃবুত্ত ও ছুশ্চবিজের ফলে সে ছুথে অসহিষ্ণ হইয়া তঃখ টার আবও 
গুরু কাঁববে এব" তাহার ফলে তাহার প্রকাঁত মলিন হইত মলিনতন হইত 


থাকিবে । এই ভাবে কয়ের সামা বক্ষিতত ও সামঞ্জস্য বিহিত হয়। 
শ্ীহীরেন্নাথ দর্ত। 


“সরি পনির 


রূপ, সনাতন ও জীব গোম্বামী | 


শ্রীৰপ গোস্ব'মীর প্রভূর সহিত মিলন (ক্রমশ? 
( পূর্বব প্রকাশিতেব পর ) 
ত্র প্রেম শুদ্ধা ভক্তি হইতেই আবিভ়ত হইয়া পাকে । অতএব এক্ষণে 
গুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ নির্দেশ করিতেছি 
“অন্তাভিলাধিতা শুন্থং জ্ঞান বন্মাগ্তনাবুতম্ 
আম্বকুলোন কৃষ্ণান্ুণীলল* ভ ক্র রুত্বম। ॥৮ 
সর্বৈশ্বর্ধ্য মাধুর্ধ্য-পূর্ণ, স্বীয় অতা্র্য্য ল'লা হ্বাব। চরাচর বিশ্বের আকর্ষণ- 
কারী, পরম প্রেষাস্পদ, স্বয়ং ভগব!ন্‌ শ্রীকঞ্ঞর নিমিত্ত বা ভীকৃষচ সম্বন্ধ 
আহ্ুকুলাময় অন্ুশীলনই ভক্কি বা ভক্তির স্বরপ লক্ষণ। যে বস্তব যহ1, তাহাই 
তাহার শ্বরূপ। স্থরূপের পরিচায়ক যে লক্ষণ, অর্থাৎ যে লঙ্গণ শ্বরূপের 
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পরবিচর প্রদান করে, হাহাই শ্বরূপঃ ক্ষণ বা মুখা বিশেষণ। ভনুশীলন *বাটা 
শীল "তু হইতে উৎ্পর্ | ক্রিয়াশৎ্ দ্বাবা “যমন কু ধাতুর অর্থ মাত্রই উক্ত 
হয়, অনুশালন শব্দ দ্বাবা তদ্রপ শ্রীল ধার অর্থম ত্রই উক্ত হইয়। থাক । 
শীলধ তুর অং শীলন। 'ী শীলন দ্বিবিধ, এ'বত্ত্যাত্ম, ও নিবৃন্তাত্মক শরীর 
মানস ৭ বা'চক চে” এবং গ্া।ত বিষাদ'ত্সক প্রাসন্ধ মানস তাব। 
ভু, । মার্নগভাণ -মনোবৃত্তি প্রসিদ্ধ মানসভা স্থায়ী ও সঞ্চার ভাব 
সকণ। পাত বিষ দাত্সক--বা, দ্বেষাম্ম ক । চিক চেষ্টা--কী ;ন। 
মানস চেষ্ট।-ন্মরণ। শারীর চট্ট আনাদি। নিবুত্যাস্মক চো - 
তাগ চষ্টা। গ্রবুত্তাত্মক (চষ্টা গ্রহণ ।লষ্টা। শান্থুকুলাময়-_প্চাচ দব। 
অতএব সান্সাৎ হুক্ফের নিও অথ. তৎসাদ্ধি বলিয়া পরল রায় 
তন্ষিখত্ত যে কিছু শাবীবাদি /চষ্টা “ ভাব, তাহ! যদি উহার 
অক্,কর ন। হইয়া কচিকর হ', তাহা হইলে তাহা ভক্তি বালস্ব! 
পরিটিত হইঠ] থাবে । অরুচিকর ০্টান্ বা ভাবের ভক্তিত্ব সিদ্ধ হয় 
না। এ ভর্তি, লোপা ধকী ৪ নিক্পাধিকী .ভদে দ্বিবধা। ভক্তির উপাধি, 
চইটা,) একটী অন্ত অ'ভলাষ, অপবটী অন্ত মশ্রণ। উপ'ধিবি শঙ্টা 
ভক্কিৰ নাম 'সাঁপাবিকী বা ?গ নীভক্তি এবং উপাধিশৃন্তা ভক্তির নাম 
নিরুগাধেকী 1 যুখা। ভক্তি! মলোক্ত উত্তমা শবে অর্থ মুখ্যা অতএব 
নেক অন্নশীলন দি অগ্তাভিশাঘ শূন্ত ও অন্টমিশণ শুন্য হয়, তবে 
ভাহাক উত্তমা হদি বলা যাব । এইটা ভক্তিব তটস্থ লক্ষণ বা গীণ 
বিশেোণ। অন্তাভিলান্ন ভোগবাসন। ৪ গোঞ্বাসনা প্রভৃতি । অন্তমিশ ৭-_ 
জ্ঞানণন্দীদির আবরণ জ্ঞানকম্মাদ জীব প্রঙ্গের এক্যজ্ঞান, স্মতিশান্বোক্ত 
নিতা নৈমিত্তিকাদি কম্মা, বৈরাগা, সাংখা ও অষ্টাঙ্গধোগ £দ্ৃতি। অঞব 
পুর্বে ক্ত অনুহালন.যদি ভক্তি মুক্তিণামনারভিত হইয়। কেবল শ্রবণ কীর্তন ণদি- 
ময় হর, তবে তাহারে উ্তম] ভক্তি বলা ধায়। এই উত্তমা ভক্তি নিগুণা, 
শুদ্ধ, কে বলা, মুখা, ন্মনন্যা, অকিঞ্চন। ও স্বপ সিদ্ধ। প্রভৃতি নামে অভিহিত 
হইয়া? থাকেন জ্ঞানাদির মিশ্রণ 2 তক্তি ভিন্ন অন্ত অভিলাষের সম্পর্ক ন। 
থাকাতেই ভক্তির উত্তনত্ব বা শুদ্ত্ব। তভোগবাসনাযুক্ত ভক্তির নাম সহাম। 
ভক্তি । মোক্ষবাসনাযৃক্ত ভক্তির নাম নিহ্বামা ভর্তি । সকামা ভক্তি হয় 
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তাষপ নয় রাজস হয় বলিয়। উহাকে স্গুণ ভক্তিও বল! হইয়া থাকে । আর্ত 
, ও অর্থার্থ ব্যক্তি সকল উহার অধিকারী এবং স্বর্গাদি ভোগ উহ্বায় ফল। 
প্র সকাম। ভক্তিই সান্বিকী হইলে, মোক্ষবাসনাযুক্ত হইয়া! থাকে । তখন 
আবু উহাকে সকামা না বলিক্কা। নিস্কামা বলা হয়। মুযুক্ষ ব্যক্তিসকলই 
উহার অধিকারী । এই মোক্ষবাসনাযুক্ত নিস্কামা ভক্তি প্রায়ই জ্ঞানযোগ 
বা কর্মদ্বার! মিশ্রিত হুইয়া থাকে । কর্মদ্বার! মিশ্রিত হইলে, ইাকে কর্ম- 
মিশ্রা, ফোগণ্বার। মিশ্রিত হইলে ইহাকে যোগ-মিশ্া, এবং জ্ঞান.ন্বারা মিশ্রিত 
হইলে, ইহাকে জ্ঞানমিশ্রা ভক্কি বলা যায় । কর্দ-মিশ্রা ভক্তির ফল চিতগুদ্ধি, 
যোগ-মিশ্রা ভক্তির ফল পরমাত্ম সাক্ষাৎকারের অনন্তর ক্রেমমুক্তি এবং জ্ঞান- 
মিশ্রী ভক্তির ফল, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের অনন্তর সস্ভো মুক্তি । কর্ম-মিশ্রা 
ভক্তির অন্তর্গত নিস্কাম কর্ম সকল সাক্ষাৎ ভক্তি ন! হইয়া ভক্তির ফল চিত্ত- 
শুদ্ধির উৎপাদন দ্বারা ভক্তিত্বের আরোপে ভক্তিরূপে সিদ্ধ অর্থাৎ তদাকারে 
আকারিত হয় বলিক়াই উহাকে আবোপসিদ্ধা ভক্তি বলা হইস্কা থাকে। 
তদ্রপ যোগমিশ্রা তক্তির অঙ্গীভৃত আসন প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া! সকল এবং 
জ্ঞানমিশ্রা! ভর্তির অঙ্গীভূত জীব ব্রদ্ৈক্য জ্ঞান পাক্ষাততক্তি না হইয়াও 
ভক্তির সচ্ছ বশতঃ পিদ্ধ অর্থাৎ ভক্তির ফল মোক্ষ উৎপাদন দ্বারা ভক্তির 
আকারে আকাবিত হয় বলিয্প! উহাদিগকে সঙ্গসিদ্ধা বল! হইয়। থাকে । 
উত্তম! ভক্তি গুণ সন্বন্ধ রাহিত্য হেতু নিগুণ এবং উক্ত অপরাপর ভক্তি সকল 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথকৃ। কর্ম, যোগ ও জ্ঞান ইহার অধীন, ইহার মুখাপেক্ষী । 
ইনি 'কম্মুজ্ঞানাদির 'অধীন বা মুখাপেক্ষী নহেন, পরস্ত সম্পূর্ণ স্বাধীন। ইনি 
স্বাধীন ভাবেই কন্মের ফল চিত্বশুদ্ধি, যোগের ফল ক্রম মুক্তি এবং জ্ঞানের 
ফল সগ্যোমুক্তির সহিত নিজের ফল শ্রীভগব্ৎ সাক্ষাৎকার প্রভৃতি সমস্তই 
প্রদান করিয়া! থাকেন । যদ্দিও এই উত্তম ভক্তির শ্রবণ কার্তনাদি অঙ্ক 
সকলকে আপাততঃ কর্মা বলিয্া ভজনীয়ত্বান্ুসন্ধানাদি অঙ্গ সকলকে 
আপাততঃ জ্ঞান বলিয়া এবং ভ্যাসমুদ্রাদি অঙ্গ সকলকে আপাততঃ যোগ 
বলিম্নাই বোধ হয় বটে, কিন্ত উহারা কম্মাদি নহে । গুলি শ্রীভগবানের 
সচ্চিদানন্দময়ী স্বরূপ শক্তিব পরম বৃত্তি। নিত্য সিদ্ধ যে শ্রীভগবানের 
স্বরূপ শক্কি সকল তাঁহারই এ সকল বৃত্তির মূলাশ্রয়। সাধকের শ্রবণাদি 
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ইন্জিন সমৃহ সিদ্ধ ও সাধকের একত্র সম্মিলনের ক্ষেত্রক্ধপেই নির্টিতি। 
সাধকের ইন্দিয়গুলি রূপে নিন্মিত না হইলে অসিদ্ধ অতএব সিদ্ধগণের 
সহিত একত্র সম্মিলনের অযোগ্য সাধক সকলের সিন্ধত্ব লাভের সম্ভবনাই 
থাকিত না। 
নিত্য পিদ্ধস্বরূপ শক্তির বু্ত সহল অসিদ্ধ সার্দকের আকর্ষণার্থ তাহাদিগের 
ইন্দ্রিয় বুত্তিতে অবতীর্ণ হয়া উহাব সহিত একীভূত হইয়। তত্তদাকারে 
আকারিত হইয়। শ্রবণকার্তনাদিকৰপে আবিভূতি হয়া থাকেন। আনন্দমন্ী 
বৃত্তির অবতারেই শ্রবণকার্তনাদি সাধকের সম্বন্ধে মানন্বদায়ক হইয়া থাকে । 
ইন্দ্রিয় বুত্তিতে প্রকাশ দর্শনেই লোকে উহাপগকে জ্ঞানকন্মাদিরপে অনুভব 
করিয়া থাকেন। বস্তৃতঃ শ্রবণকার্তনাদি কম্মজ্াানাদর শভীত আনন্দময় 
বস্ত। এই নিমিত্তই ভগবান কপিলদেব বণিরাছেন-- 
“দেবানাং গুপ লিঙ্গানামানু শ্রধিক কন্মণাম্‌। 
সত্ব এবৈক মনসে! বুত্তিঃ স্বাভাবিক তু যাঁ॥ 
অনিমিত্তা ভাগবনী ভরি ঃ সিদ্দের্গরীয়সী । 
জরষতাস্ত যা কোশং নিগীর্ণ মনলো যথা |” 
গুণভ্রয়োপাধিক ও শ্রুতি পুরাণাদিগমা বচিত দেবগণেব মধো সত্বে অর্থাৎ 
স্বরূপ শর্কিবৃত্তি ভূতগুদ্বন্বত্বমৃত্তি শু বিষ্ণুতে একমনা পুকষেব যে ফলাভিসন্ধি- 
রহিত1 গ্লাভাবিকা বৃত্তি অর্থাৎ তদান্কুণ্াগ্ভাক্সক গান বিশেষ, তাহাই 
তক্তি। এ ভক্তি সিদ্ধি অর্থাৎ মুন্তি হইত ৭৪ গণায়পী। জঠবানল যেমন 
ভুক্ত অপ্নকে জার্ণ করে, এ ভাক্কি ও তদ্রপ সন্বব জাবকোশকে জীর্ণ করিয়! 
থাকে। 
তাঁক্ত লক্ষণে!ক্ত অনুশীলন শব্দের ভাবন্ধপ অর্থেৰ ক্রোড়ীকরণে ভর 
জ্ঞান বিশেষত্বই সিদ্ধ হইতেছে । ভক্তিক একবাব জ্ঞানাধবণ শূন্য বলিয়া 
আবার জ্ঞান বিশেষ বল! অযুক্ত হয় নাই। ভাববপ বুত্তি জ্ঞানই । জ্ঞান 
অন্তঃকরণের বুত্বি, ভাব তাহাই । প্রান দ্বিবিধ) বৃত্তিজ্ঞান ও ফলজ্ঞান। 
অন্তঃকরণ জ্ঞেয় বস্্ব আকারে আকাবিত হইলেই, উ্রাহাকে বৃত্তিজ্ঞান বল! 
যায়, এবং তদনস্তর ক্ষেয় বস্তর প্রকাশে যে বিচারঞজনিত জ্ঞান উৎপন্ন হয়, 
তাহাকেই ফল জ্ঞান বল! যায়: স্ব প্রকাশ বিষয়ী আত্মার জ্ঞানই বৃত্তি জ্ঞান 
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এবং আত্ম প্রকাশা ঘটপটাদি বিষয় সকলের বিচারজনিত জ্ঞানই ফল 
জ্ঞান। বৃত্তি জ্ঞান বিচার নিরপেক্ষ অতএব স্বগ্রকাশ বলিয়। শ্বাভাবিক এবং 
ফল জ্ঞান বিচারসম্পন্ন অতএব পরপ্রকাশ্ত বালয়৷ কুত্রিম। নিন্মল নিবিষন়্ 
অন্তঃকরণ আত্মাকাবে আকারিত হইলেই, তাহাকে আত্মজ্ঞাল বা বৃত্তিজ্ঞান 
বলাযায়। আত্মাব ফলজ্ঞান হয় না। অন্তঃকরণ ঘটপটাদি বিষয়ের 
আকারে আকারিত হইলে বৃদ্ধিস্থ চিদাভাগ কর্তৃক বিচারপুর্বক ঘটপটাদি 
বিষন্ধক অজ্ঞানের অপসারণ দ্ধ! যে জ্ঞান উত্পাদিত হয, তাহাকেই ফলজ্ঞান 
বলা যায়। ভাবব্প অন্তঃকরণের স্বাভাবিকী বৃত্তি আবার পূর্বোক্ত শ্বগ্রকাশ 
আত্মজ্ঞান হইতে ও বিশেষ আত্মজ্ঞান অস্তঃকরণের চিৎসত্বারূপাবৃত্ধি 
ভাব উহ্াব চিৎসত্বাসারবপাণূত্তি। উহা আনুকুল্যাগ্ভাত্সিকা সুথরূপা- 
আনন্দবপাবৃন্তি বপিয়াই উহাকে চিৎসত্বাসারবপা বৃত্তি বলা হয় । 

জীভগবানেব গুণাদি শ্রবণ মাত্র তাহাতে যে 'অবিচ্ছন্ন মনের প্রবাহকূপা 
গতি হয়, উহ্বাই ভক্তি--উহাই ভাব। উহা শুদ্ধসত্ববিশেষাতমক অর্থাৎ 
হলাদিনী-সমবেত সম্বিতসাব ;) উহা! প্রেমপ অংশুমালীর অংশু; উহ 
গ্রেমের অস্কুবএ উহা আনুকূল্য অর্থাৎ কচিদ্বারা চিত্বেব স্গিপ্কতা সম্পাদক । 
উহার অপর নাম রতি । 

শীকুষ্চবিষয়িনী রতি খন প্রবণাদি কর্তৃক উপস্থাপিত বিভাব অন্ুভাবও 
সঞ্চারীভাব দ্বাবা ব্যক্তীরূত হয়, অর্থাৎ আস্বাদ ধোগ্যত] প্রাপিত হয়, ভখন 
প্র ভাবাকে বা রূতিকে ভক্তিরল বলা যাপন: ভক্তিবস সাকল্যে বারটী। তন্মধ্যে 
সাতটি গৌণ ও পাঁচটি মুখা। বান্স। ককণ, অদ্ভূত, হস্ত, ভয়ানক, রৌদ্র ও 
বীভৎ্দ, এই সাতটি গৌণ ভক্তবস। আর শাস্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও 
মধুর, এই পাঁচটি মুখ্য ভক্তি রস। 

প্রত্যেক রসেবই এক একটী করিয়া স্থায়ীভাঁব আছে। উত্সাহ, শোক, 
বিন্য়, হাস, ভন্ব, ক্রোধ ও জুগুপগ্মা, 'এই সাতটী বারাদি সাতটা গৌণরসের 
স্থায়ী ভাব, এবং শাস্তি, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও প্রিয়তা, এই পাঁচটি শাস্তাদি 
পাঁচটি মুখ্য রসের স্থাক়ীভাব। এ সকল স্থায়ী ভাবই শ্রবণাদি কর্তৃক 
উপস্থাপিত বিভাবাদি দ্বার] ব্যক্তীকৃত হইয়! রদবূপে পরিণত হয়। তম্মধ্যে 
যাহা! দ্বারা ও যাহাতে স্থায়ী ভাবার্দর আহ্বাদন কর। যায়, তাহার নাম 


২৯২ পন্থা । [ ১৩১৪ 


বিভাব। বিভাব ছিবিধ; আলম্বন ও উদ্দীপন । আলম্বন আবার বিষয় ও 
আশ্রয় ভেদে ছুই প্রকার। গ্রীরুষ্ণ ভক্তিরসের বিষয়ালস্বন এবং তদীয় ভক্তগণ 
আশ্রয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে রতি উতৎসাবিত হয় বলিয়া শ্রীকষ্ণকে 
বিষয়ালম্বন বলা হয়, এবং প্র রতি শ্রীরুষ্ণচভক্তগণফে আশ্রয় করিয়! থাকে 
বূলিয়। শ্রীকৃষ্চতক্তগণকে রতির আশ্রয়ালম্বন বলা হয়। যদ্দারা তাবের 
উদ্দীপন হয়, তাহায় নাম উদ্দীপন বিভাব । আলম্বন বিভাবের চেষ্টী, রূপ ও 
ভূষণাদি এবং দেশকালাদি ভাবের উদ্দীপন করে বলিয়াই এ সকলকে 
উদ্দীপন বিভাব বলা যাঁয়। যাহা অন্তরস্থ ভাবকে বাহিরে প্রকাশ করে, 
তাহার নাম অন্থভাব। অনুভাব মিশর ও সান্তিক তেদে দ্বিবিধ। সত্বমানোডুব 
অর্থাৎ কেবল মানসিক অনুভাবের নাম সাত্বিক অন্তাৰ এবং কায়বাঙ- 
মানসিক মিশ্রিত অন্ুভাবের নাম মিশ্র অন্ুভাব। নৃত্য, গীত ও হস্ত মিশ্র 
অন্থভাব। ্তভত) স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণয, অশ্রু ও মুচ্ছ! এই 
আটটির নাম সাত্বিক অন্ভাব, আর যে সকল ভাব স্থায়ীভাবে কখন 
উন্মপ্ন ও কথন নিমগ্ন হইয়। এ ভাবের অভিমুখে সঞ্চরণ করে, তাহাদিগকেই 
সঞ্চারী ভাব ব। ব্যভিচারী ভাব বলা যায়। ব্যভিচারী ভাব নির্ধেদাদি ভেদে 
তেত্রিশটি। 

স্থায়ীভাবাখ্যা রতি আবার ত্রশ্বধ্যজ্ঞানমিশ্রা ও কেবল! ভেদে দ্িবিধ! | 
গোকুলে প্রশ্বর্ধযক্ঞানশৃন্তা কেবল? রতি এবং পুরীছয়ে ও বৈকুগ্ঠাদিতে শ্রশ্বর্ধ্য 
জ্ঞানযুক্তা মিশ্রারতি ৷ এশ্বধ্যজ্ঞানযুক্তা মিশ্রা রৃতিতে প্রেমের বৃত্তি সকল 
যথেষ্ট প্রসারত লাভ করিতে না পারায় প্রেম সম্ধচিত হইয়া যায়। শরশ্বর্যয 
জ্ঞানশৃন্তা কেবলা রতিতে প্রেমেব বৃত্তি সকল পরাকাষ্ঠা লাভ করে বলিয়া এ 
প্রেমের সঙ্কোচ বা বিকাশ দুষ্ট হয় না| উহা সদা একরপেই অবস্থান করে । 
কেবলার ব্লীতি এই যে, তিনি প্রীশ্বর্য্য দেখিলেও মানেন না। মিশ্রারতিতে 
শান্ত ও দাস্তরসে উশর্ধযজ্ঞান কোন কোন স্কুলে প্রেমের উদ্দীপন হয় এবং 
বাৎসল্যে, সথ্যে ও মধুব রসে কোন কোন স্থলে প্রেমের সঙ্কোচন হয়। 
শ্রীকৃষ্খ যখন দেবকী ও বন্তুদেবের চরণবন্দন করিলেন, তখন তাহারা 
স্তাহার পূর্ব দৃষ্ট খরশ্বধ্য স্মরণ করিয়। মনে ভয় পাইলেন । অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের 
্রশ্বর্যযদর্শনে ভীত হইক্না নিজের ধৃ্টতার নিমিত্ত ক্ষম! প্রার্থনা করিলেন। 


অগ্রহায়ণ 1 মানবের ইতিবৃত্ত । ২৯৩ 


রুক্মিণী দেবী শ্রীরৃঞ্জের পরিহাস বাকো ত্যাগ ভয়ে ভীত হইলেন । গোকুলে 
কিন্তু এই প্রকার প্রেমের সঙ্কোচ বিকাশাদি দৃষ্ট হয় না। ব্র€ বাসীর" শ্রীরুষ্ণের 
শ্বর্যয দেখিয়াও তাছ। মনে স্থান দেন না। মাতা যশোদ। শ্রীকৃষ্ণের শরশ্বর্ণা 
দেখিয়াও তাঁহাকে আত্মজ বোধে বন্ধন করিতেন। গোপবালক সকল 
শ্ীকৃষেের খ্রশ্বর্ধ্য দেখিয়াও তাহার স্কন্ধে আরাহণ করিতেন । গোপীগণ 
শ্রীকৃষ্ণকে কিতব অর্থাৎ শঠ বলি”তও কুষ্ঠিত হইতেন না। শ্রীরাধিক" 
শ্রীকৃষ্ণের স্বন্ধারোহণেও ইচ্ছ! করিয়াছিলেন ক্রমশঃ 
শ্রস্তামলাল গোস্বামী ৷ 


মানবের ইতিগত্ত | 
( পূর্ব প্রকাশিতের পর 


মৌলিক মানবজাতি । 


প্রথম মৌলিকজাতি। 


পিত্‌ শুক্রবিন্দু মাতৃগর্ভে পতিত হইগনা শোণিত স'যোগে জণরূপে পরিণত 
হুইয়া' যেরূপে ক্রমশঃ বদ্ধিত হয়, সেইঞপ সর্বাপেক্ষ। অগ্রণা জীবগণ প্রথম 
মৌলিক জাতির খিন্ুৰপে অনন্ত কালগার্ভ পতিত হইস্া ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি 
হইতে লাগিল। তাহারা যেসকল উ-াদাঁনে আবুত ছিল, তাহা! কালসহকাবে 
তাহাদের ইন্দ্িয়দ্ূপে পরিণত হইল। সর্বাগ্রে শবণেন্ত্িয় নির্মিত হইল। 
এই ইন্দ্রিয়দারা শব্যান্ভব হয়। এই শব্দ বাহাজগতেদ ধণরাবাহিক 
আন্দোলন সমষ্টি মাত্র। এই আন্দোলন প্রবাহ কর্ণপটহে আঘাত করিলে 
যদ্দার? জব তাহ। শব বলিয়া ম্মন্থভব কবে তাহারই নাম শ্রবণেন্্রিয়। 
প্রথমাবস্থাকস এই শক্তি অতি ক্ষীণ ছিল। তখনকার জীবগণকে ইন্ড্রিয 
বর্জিত স'জ্ঞাবিহীন জন্ত বিশেষ বলিলেও অঠাক্কি হয় না কারণ এই প্রথম 
প্রশ্ক/টিত এবণেন্দ্রি় দ্বারা মতি মৃহ ও অতি অস্পষ্টভাবে তাহারা বাহা- 
জগতের বাধপার অনুভব করিতে পরিশ। বাহাজগতে তাহব। স্বপ্রথমে 
অগ্নির অন্তত অগ্ভুভব করি । ৃ্‌ 


২৯৪ পন্থা! । [ ১৩১৪ 
দ্বিতীয় মৌলিকজাতি। 


দ্বিতীপ্ যৌলিক জাতিতে জীবে স্পশেন্র্ির সংযুক্ত হইল। তখন 
তাহার! বায়ুর সংস্পশ মন্থভব কবিতে লাগিল। পঞ্চভূতের মধো তেজ 
ও মরু.তব অস্তিত্ব বুট” ভব সমর্থ হঈল। তাহার। স্পষ্টরূপে বাক্য 
উচ্চারণ কবিতে পাবিত না । কেবল স্বর্ণ যুক্ত বাক্য অন্পষ্ট ভাবে 
উচ্চারণ করিয়া তাহারা মযনেব ভাব ব্যক্ত করিত। তাহাছেব 
মনোভাবব্যপগ্তক বাকাযাবলি ও ভাবা যেবপ অল্পষ্ট, ককশ এবং কদর্য ছিলি, 
তাহাদের দেহেব আকার 'প্রকাবও তদনুবূপ বিভিন্ন রকমৈর, কর্কশ ও 
কদাকার ছিল। তাহার স্বপ্লাবস্থায় মানসিক শাস্তিস্থথ উপভোগ করিত) 
কিন্তু বাহৃজগতের সুথ ছুঃখ উপলব্ধি করি”, সমর্থ হ£ত না । এক ত্বকম 
সংজ্ঞাহীন বলিলেও অভ্যক্তি হয় না। তবে প্রথম মৌলিকজাতি অপেক্ষা 
তাহারা ফকিএৎ পরিমাণে উন্নত ছিণ। 


ভৃতীর মৌলিকজাঁতি | 
“ই জাতিতে পদার্পণ করার সাঙ্গ সঙ্গে উন্নতি বুদ্ধি ধহতে লাগিল। 
শ্রবণ ও স্পশ শ'ক্তব সচে সঙ্গে এহ জ.তির দশনশ্তি -াভ হহল। এই তিন 
শক্তব সংবোগে জীবে খাহাএগ-তর ছ্ঞান আপকতব *বিস্যুট হইল। ই 
জাতির প্রথম ওছ্বতীয় £হণীব লো অন্দট চীৎকার মনের ভাব ব্যক্ত 
ক্গিত। সুখ খ কাদব।স। বশ, ৮ ফাধ-৬য় প্রভৃতি শানশিক বিভিম্নভব 
সমৃহ ত হারা অপবিস্ফুট উচ্চববে প্রবাশ পাবত। শারে ভিতীয় শ্রোণিত 
এই অপ্ট চাৎ্াব কতক প।রমালে ভাষার 'মাকাব পাবণ কারল। আগ্ন 
ও বায়ু অনুভব শাক্তব বঙ্গে সঙ্গ ত'হাদেব গলের অপ্ডিত্ব অনুভব করংর 
শত ভম্মিল। কদাবাব ব্লাপব পবরত্তীন হই) তাহা খ। প্রকৃত মানবাকর 
ধাবণ বার] জ্ঞান শাভেব উপযুঞ্ত হল। এস জ্ঞানেব আবির্ভাব হইলেহ 
জীব প্রকৃত মনুষা পদবাঢা হয়। 
জ্কানহীন ন+ পশু তুল্য । 
আহাব নিদ্রা-ভয় মৈথুনঞ্চ সম্যানমেতৎ পশুভির্নরাণাং 
জ্ঞানং নরাপানধিকং বশেবে। জ্ঞানেন হীনাঃ পণ্ড ভি সমানাঃ ॥ 


অগ্রহায়ণ] মানবের ইতিবৃত্ত । ২৯৫ 


কিন্ত তখনও বাহাজগতে তাহারা জড়ভর তবৎ নিরেট বোকা ও নিজাব। 
কেবলমাত্র বাহ্‌ স্থখ ছুঃখের বোধে অন্ধের স্টায় ইতস্ততঃ পরিচালিত হইত। 
হিতাভ্তি জ্ঞান শক্তি পরিস্ফুট না হও তাহা? দেহের ক্রিয়া বোধ 
করিতে পারিত না। উদ্ধলোক হইতে বতই জীবন শ্রান প্রবাহিত হইতে 
লাগল, ততই তাহাপেক পাশব হন্ড্রিয়শ ক্ত বুদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহাদের 
হাক্দ্রয়াদিব ক্রিয়া প্রবল ও দ্র তবেগে চলিতে লাগিল । ভাহাতে বিপদের 
আশঙ্কাই আধিক। কারণ চা ,কহীন বম্পীক্প যনে ণাম্পেব বেগ বুদ্ধি হইলে 
ঘোর বিপদেরই অধিচ সম্ভাবশা থাকে ততৎপব মানবেব কল্যাণ মাধন ও 
উন্নতি বিধানেব নিমিত্ত মানসপুত্রগণ সগ্রমব হইমেন। মানসিক উন্নতির 
পণ মুক্ত হইল। কছুকালেব জন্য শাধ্যাত্মিক গ্রান ক'মসাচ্ছন্ন হইল। 
মানসিক শক্তি একাবিপতা বিস্তাব কবিল। ক্ীন "শিববে, শ্বাকীশলে মান- 
সিক জ্ঞানকে সচেতন ও প্রবুক্ধ করিছে লাগিল, লিকষষ্ট বৃটডি সমূহকে বশে 
আননিম্না ইচ্ছামত পধিচালনা চবিদত ল'গিল 

এই খানেই আমরা জীবব আগণ্যাস্সিক ক্রুগবিস্টাশেন আখায়িকার 
উপসংহাঁল করিলাম 

ভবিষাতে এমন : ময় আবে শত এই মানা জ্ঞান আত্াঁয় মিশিছা 
পাম্পৰ এক হইস্বায হবে। 

ইহাই জীবের 'ম ধ্যান্সিক ইতিবুন্ত উদ্ভী হইতে; আমর এই ছবনিলায় 
০ পরমপিওা পবমেশ্বব “উতে আনবা 'ন্মলাভ কবিবাছি, তাহাব প' গ্রভৃত 
শ ক্তশালী শ্রেষ্ঠ দেবগ্ণ জীবের টৈশবা বস্তা, সধত্রে পবািপাষণ " উন্নত 
করয়াছেন। ইহা€ও দেখিলান, যতই মামবা মণল হইতে মওলাত্ত-র, চক্র 
হ তে চক্রীস্তরে, গ্রহ হইতে গ্রহান্তবে অবতবণ "*গবিতে লাগিলাঃ, ততই 
অংমাদের উন্নতির আবস্থাস্তর বটিতে হাগিল। কালক্রমে আমরা বর্তমান 
পূথবীতে অবতরণ কবিলাম। আমান ভাগো ভূমি স্পর্শ লাভ ঘটল। 
তহাঁর পর দেখিলাম, পিকপে ব্রহ্ম র বজনী নানক দেহ হইতে অপরা 
অর্থাৎ তামশবিগ্ার্থী মস্বগণ মাবিভর্দি হইল, এবং ককপে প্ররূত মন্থুষাত্বের 
উপাদান অহঞ্জার আনয়ন কবিল। তাহাতে ইতও দেখতে পাইলাম, 
তাহার যেই, আমবাও সেই, পরম্প্ররে মূলতঃ কিছু 'প্রভেদ নাই। ইহাকি 


২৯৬ পন্থা । | ১৩১৪ 


এক অভিনব তত্ব নহে? আর কি দেখিলাম? বোধ শাক্তর (মানস 
জ্ঞানের) প্রতৃত্ব এবং আত্মার বস্তা এবং মলিনত ঘটিল। কিন্ছ আত্মার 
গতি কতকাল রুন্ধ থাকিতে পারে? শেষে এমন সময় আনিবে, যখন 
মানসজ্ঞানে তাহার সমরলন্ধ সনস্ত সম্ভা (সংস্কার রাশি) ভক্তিভরে আত্মার 
পাদপদ্মে সমর্পণ করিবে । তথন দেবত্ব লাভ করিয়া £উ পৃথিবীতে রাজত 
করিতে পারিবে । 


ঃযএারিররাস্ঞরছী.. “কস্্ 


চৈতন্য কথা । 


বঙ্গ হঞ্জ 
প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয়পাদ | 


দ্বিতীয অধিকরণ-_( ৯, ১০ সুত্র ) 

কঠব্ক্গী উপনিষদে 'যস্ত বঙ্গ চক্ষত্রং চোণভ ভবত ওদনঃ এই বাকেোে 
গনহ্! চরণ্চর জগ-তব অন্তা ব' সণ্হর্ভী বঙ্গ জীব বা অগ্নি হইতে পারে না। 
কারণ বরহ্ষবই £ করণে একথ লিখিত হইয়াছে 
হতীয় মধিকনণ-( ১১ ১২ সুত্র) 

“খত পিবতে। আুকৃতন্ত লোকে গুভাৎ এ বিষ্টৌো”গ কঠোপর্ট ষদের এই 
কো ভীব ও পরমাজ্বার কথ বলা হয়াছে। 
চতুর্থ ঘাধিকরন-_-€ ১৩) ১৭ সু) 

“্য “ষোহক্ষিপুকষো দৃ্ত"ত এষ আত্মেনি” ছান্দোগা শ্রততে এই 
মক্ষিপুর ব পরমাত্মা 
পঞ্চম মধিককণ--( ১৮, ২০ সুত্র 

বৃহদ'রণাকে “ক 'শ্যাস্তষাঃ মুত” তন্ঈী খাচক। 
বষ্ঠ অধকরণ-_( ২১, ২৩ সুত্র । 

মুণ্ড ? উপনিষদে “বত্তদা বশ্যমগ্রাহমগোত্রম এঁমচক্ষুঃ আঁজং ইত্যাদি 
বাক্য ত্র বাচক। 


অগ্হ্থায়ণ ] চৈতন্য কথা । ২৯৭ 


সপ্তম অধিকরণ_-( ২৪, ৩২ সুত্র) 
ছান্দেগ্য শ্রতিতে “আত্মানং বৈশ্বানরষুপান্তে” এই বাক্যে বৈশ্বানর শব্ধ 
সগ্ি কি জীব বাঁচক নহে, পবমেশ্বর বাঁচক । 


সি প্রথম অধ্যায_তৃতীয়পাদ। 


প্রথম অধিকরণ-__( ১, ৭ সুত্র ) 
প্যশ্মিন্‌ দ্বৌঃ পৃথিবী চাস্তরীক্ষমোতং” মুগ্ডক) এই বাক্যে ব্রহ্গেরই কথা 
বল] হইয়াছে । 


দ্বিতীয় অধিকরণ-__( ৮, ৯ সুত্র ) 
“ভূমাত্েব বিজিজ্ঞাসিতবাং (ছান্দোগ্য )। এখানে ব্রহ্মই ভৃম!। 


তৃতীয় অধিকরণ-_-( ১০, ১২ সুত্র ) 

“তদক্ষণং গার্গি ব্রাহ্মণ! অভিবদস্তি” ( বৃহদারণাক )। এখানে “অক্ষর” 
বর্ণ নহে, ব্রহ্ধ ! 
চতুর্থ অধিকরণ -( ১৩ সুত্র ) 

“এতদ্বৈ সতাকাম পবং চাপরং চ বঙ্গ যদোক্কারস্তম্মাদ্বিদ্বানেতেনৈ বাঁরতনে 
নৈকতরমন্বেতি” এইবপে প্রকরণের আরস্ত কবিয়' প্রশ্ন শ্রুতি বলিতেছেন; 
“্যঃ পুনবেতং ব্রিমাত্রেণেবোমিতোতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমতি ধ্যায়ীত” । 

প্রকরণে পরব্র্গের উল্লেখ আছে । অপর বন্ষেরও উল্লেধখ আছে। তাহা 
হইলে পবম পুরুষ বলিলে কোন্‌ ব্রহ্মকে বুঝিতে হইবে । কাহার অভিধ্যান 
করিতে হইব। মীমাংসা এই যে পরব্রঙ্মেবই ধ্যান করিতে হুইবে। 


পঞ্চম ও ন্ট অধিকরণ-_( ১৪, ২১ সুত্র) 

ছান্দোগ্য শ্রুতির দহৃবাকাশ আকাশও নহে, জীবও নহে, কিন্তু বঙ্গ । 
সপ্তম অধিকরণ-__( ২২, ২৩ সুত্র ) 

“ন ভত্র সুর্যোভাতি ন চন্্রতারকং নেমা বিহ্্যতো ভাস্তি কুতোহয়মন্জিঃ। 
তমেৰ ভাস্তমনূভাঁতি সর্বং তম্ত ভাস] সর্বমিদং বিভাতি* €( কঠবল্লী )--এ 


কোন অন্ত ভাশ্বর পদার্থ নহে, স্বয়ং ব্রহ্ম । 
তত) 


২৯৮ পশ্থা | [ ১৩১৪ 
অষ্টম অধিকরণ-_( ২৪, ২৫ সুত্র ) 


কঠবল্লীর প্অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ” বিজ্ঞানাত্মা নহে পরমাত্মা। মন্থুষ্যের শান্ত 
অধিকার । মন্থষ্বের হৃদয় অঙ্ুষ্ঠ পবিমিত। যদ্দিও পরমেশ্বর দকলের হৃদয়ে 
অবস্থিতি করিতেছেন, তথাপি শান্্রাধিকার সম্পন্ন মনুষ্যের হৃদয় অপেক্ষা 
করিয়া “অনুষ্ঠমাত্র পুরুষ” বল] হইয়াছে । 


নবম অধিকরণ-_-( ২৬, ৩৩ সুত্র ) 

তবে কি মনুষ্বেরই কেবল শাস্ত্রে অধিকার আছে। দেবতার কি নাই? 
বাদরায্ণ বলেন, দেবতারও অধিকার আছে' কারণ দেবতারও শরীর 
আছে । শরীর পরিমাণে হৃদয় আছে। অস্কুষ্ঠেরও সেইরূপ পরিমাণ । 


শু্রের বেদে অনধিকার। 


প্রথম অধ্যায় তৃতীয়পাঁদ । 


দশম অধিকরণ---( ৩৪, ৩৮ সুত্র ) 

তবে শুদ্রের অধিকাঁব নাই কারণ শ্রুতি ও স্মৃতি বাক্য বিচার করিলে 
দেখা যায়, যে বেদের অধিকাব ব্যতিরেকে বৈদিক জ্ঞান লাভ হইতে পারে 
না। উপনীত না হইলে বেদাধ্যয়ন লিষিদ্ধ। শুর্রেব উপনয়ন নাই। 
তৈত্তিরীয় সংহিত] "সই জন্ঠ বলিতেছেন__“ভস্তাচ্ছতদ্রে! জ্ঞেহনবকুপ্ত*»। 

গৌতম্‌ রি জাবালকে ব্রহ্ম বিস্তা শিখাইবাব পুব্বে তাহার সরল ব্যবহার 
ও সত্যবাদিত! দ্বারা ব্রহ্মকুণে জন্ম অবধাবণ করিয়াছিলেন। পরে তাহাকে 
ব্রহ্গবিদ্ভাৰ উপদেশ করিয়াছিলেন। ইহাঁতেও অনুমান করা যায় সে শুদ্রের 
বৈদিক জ্ঞানে অধিকার নাই । 

স্মতিতেও এ সম্বন্ধে নিষেধ বাক্য আছে প্রথমতঃ মনু বলেন “ন শৃদ্রে 
পাতকং কিঞিংৎ ন চ সংস্কার মর্হতি 1৮ 

তাহার পর অন্ঠ স্বৃতি বাক্য আছে বথা__-"অথান্ত বেদমুপশূঙ্থত স্ত্রপু- 
জতুভ্যাং শ্রোন্র প্রতিপুরণম্” বেদ শ্রবণকারী শৃর্রের কর্ণে সীসক ও জতু 
ভরিয়া! দিবে। 


অগ্রহায়ণ ] চৈতন্য কথা । ২৯৯ 


“পছ্যহবা এতৎ শ্মশানং বচ্ছদ্রস্তস্তাৎ শুদ্রসমীপে নাধ্যেতৰাম্‌।” 

শুর শশান তুল্য। এ জন্য শুর্রের নিকট বেদধ্যস়্ন করিবে না। 

বেদোশ্চারণে জিহ্বাচ্ছেদ এবং বেদধ্যয়ণে শবীর ভেদও স্মৃতিতে শুদ্রের 
জন্ত নির্দিষ্ট হইয়াছে । “ন শুদ্রায় মতিং দগ্যাৎ,” “দ্বিজাতীনাথধ্যয়নমিজাা 
দানম্”। এইরূপ বাক্যে বৈদিক ও বৈদিক কন্দ্ধব ছুইই প্রতিষিদ্ধ 
হইয়াছে । 

এইরূপে নিজের ভাঁঘাদ্বারা সঙ্করাঁচার্য্য ব্যাস স্থত্বের অর্থ স্ম্পষ্ট রূপে 
ব্যাথা করিলেন । শুত্রের বেদাধ্যম্বন নিষেধের প্রমাপগুলি যত্বেন্ধ সহিত স গ্রহ 
করিলেন কিন্ত জগতের শিক্ষাগ্ডরু, পরম কারুপিক গৌতম বুদ্ধের দ্বিতীয় 
মুত্তি শঙ্কর, ভেদজ্ঞান বাহত চিদ্ানন্দরূপ শঙ্কর, শুকরের অনধিকারে ব্যথিত 
হৃদয় হইয়া বলিয়া উঠিলেন__ 

“যেষাং পুনঃ পূর্ববরূত সংস্কার বসাৎ বিদৃর ধর্্মব্যাধ প্রসৃতীনাং জ্ঞানোৎ- 
পত্তি স্তেষাং ন সকাতে ফলগ্রাণ্ডিঃ গ্রতিবন্ধ,ং জ্ঞাঁনমোকাস্তিক ফলত্বাঁৎ।» 

[কস্ত যে সকল শৃদ্রের বিদ্রব, ধর্ব্যাধ গ্রতৃতিব স্তায় পুর্ব জন্ত কৃত সংস্কার 
বশতঃ জ্ঞানোৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদিগে ফলপ্রাপ্তি কে প্রতিরোধ করিতে 
পারে? কারণ জ্ঞানের ফল কার্তিক । জ্ঞানের ফল কিছুতেই প্রতিহত 
হয় না। জ্ঞান অজ্ঞানের বিবোধী। শুদ্রের যদি জ্ঞান হয়, তবে কি তারা 
অজ্ঞান থাকে? 

“শ্রাবয়েচ্তুরে বর্ণান্” ইতি চেতিহাস পুরাঁণাধিগমে টাতুর্বপ্যাধিকার 
স্মরপাৎ। 

ইতিহাঁপ পুরাণ দ্বাব! যে জ্ঞানে অধিগম হয়, সে জ্ঞানে চাপি বর্ণেরই 
অধিকার আছে। ন্বন্বং ব্যাসদেবই মহাভারতে বলিয়াছেন, "ম্রাবয়েচ্চতুরো 
বর্ণান্‌.» 

বেদ পূর্বকস্তব নাস্ত্যধিকারঃ শৃদ্রাপামিতি স্থিতম্‌। 

তবে বেদের কম্মকীগড হইতে আবন্ত করিয়া, বৈদিক যক্জদ্বার। দেবতাদের 
অনুগ্রহ লাভ করিয়া, মন্ত্রবর্ণ ছাব অগ্নিদেবকে দূত করিয়া! সকল দেবকে হব্য 
দান করিয়া, সংস্কার ও আশ্রমের পথে পথিক হইঙ্জা এ পথ লন্ধ জ্ঞানে শুদ্রের 
অধিকার নাই । 


৩৪৩ পশ্থা। ১৩১৪ 


এখন সে সংস্কারও নাই, সে বৈদিক মার্গও নাই। এখন নর্ণাশ্রম ধর্ম 
কেবল মাত্র নামে পর্যাবসিত হইয়াছে। 

ভাগবত পুরাণে এই জন্ত লিখিত হইয়াছে, যে কলিকালে জাতিগত 
আচার ধশ্ম নাই, গুণগত আচার ধর্ম। যদি কোন শূদ্রের শ্বভাবগত ব্রাহ্মণের 
ধর্ম হুয়, তাহ! হইলে তাহার ব্রাহ্মণের কার্যো অধিকাব হয়। 

যে কালে শারীরক সুত্র লিখিত হইয়াছিল, সে কালে যাহাব পাপ পণ্যের 
জ্ঞান ছিল, সে সংস্কার দ্বারা বৈদিক জ্ঞান লাভ করিতে পারিত। সে কালে 
শৃর্রের পাপ পুপ্যর জ্ঞান ছিল না। তাহার সংস্কাব অসম্ভব ছিক। যেমন 
পণ্ডর পাপ পুণোর জ্ঞান নাই । তাহার সংস্কার অসম্ভব । সেইনপ মন্কুষ্য- 
পণ্ডকে (00075111217) চেষ্টা বা সংস্কত কটিতে পারা যায় না। পুনঃ 
পুনঃ জম্ম লাভ দ্বারা, ছুঃখ ও যাতনার কষাঘাত দ্বা,1 ক্রমশ? মগ্ুষা-পশুর 
পাপ পুণ্যের জ্ঞান হয়, তখন তাহার বর্াশ্রম ।নয়ত দেশে দ্বিঙগাতিকুল্গে 
জন্ম হয়। তথন তাহার বৈদিক সংস্কার হয়। এবং সে বৈদিক কনম্ম দ্বার! 
ক্রমশঃ বৈদিক জ্ঞান লাভ কবিতে পারে । 

যে কালে ভগবান্‌ বৈবন্বত মন্থু মানব ধন্য নির্ণয় করিয়াছিলেন, সেকালে 
মনুষ্য-পশডকে শুদ্র বলিত। “ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিং”। সেইবপ সিংহ 
ব্যাপ্রেরও কোন বপ পাপ নাই। যেৰপ সিংহ ব্যাপ্রের পাতক নাই, 
সেইরূপ মনুষা-পণ্ড শৃডর্রেরও পাতক নাই। কারণ উভয়ই হিতাহিত 
জ্ঞান শূন্ত | 

কিন্ত যখন শুদ্রেব হিতাহিত জ্ঞাঁন হয়, তখন কি শুদ্র থাকে৷ তখন 
কি তাহার ধর্ম-জিজ্ঞাসা হইতে পাবে না? যদি কেহ পূর্বঙ্গম্মে সংস্কার সম্পন্ন 
হইয়াও পরজন্মে শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ কবে, সেও কি জ্ঞানলাভ সংশ্বন্ধে শুদ্র 
বলিয়া পরিগণিত হইবে ? বিদুরের জ্ঞান কি ব্যাসের জ্ঞান হইতে নিকৃষ্ট 
হইবে? শঙ্করাচার্ধ্য বলেন বিদুরাদির গ্যায় সংস্কারসম্পন্ন লোক বৈদিক জ্ঞান 
শাভ করিতে পারিবেন এবং হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন শৃ্ ইতিহাস পুবাপাদি 
হারা জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইবেন। ব্যাসদেবও চতুবর্ণের জন্য মহাভারত 
ও পুরাণ সঙ্কলন করাইয়া,ছলেন। 

মন্ত্র বর্ণের জন্ত এত মারামারি কেন? মন্ত্রবাক্তির অধিকার অতি সাবধান- 


অগ্রহায়ণ ] চৈতন্য কথা । ৩০১ 


তার সহিত দিতে হয়। মন্ত্রবাক্তির ব্যভিচার আছে। মাস্ত্রবর্ণিক বেদে 
সংস্কারসম্পন্ দ্বিগ্লাতিরই অধিকার। 

কিন্তু যখন সংস্কার লুপ্ত হইত চলিল, তখন যাস্ত্রবর্ণিক বৈদিক ক্রিয়াও 
অন্তর্থিত হইল, দেবগণও মন্ুয্যেব পরোক্ষ হইলেন । 

এখন সেইদিন। এখন আর বৈদিক্ক যজ্ঞও নাই। বৈদিক সংস্কারও 
নাই। উপনক্ন এখন নাম মাত্র। এখন আর গুককুলও নাই। গুরুকুলে 
বাসও নাই। 

যে বেদে শুদ্রেব অনপিকার, সবেদে আাজকাব জাত্যভিমানী ব্রাহ্মণেরও 
অনধিকাব। 

ষে মান্ত্রবর্ণিক বেদ লুপ্ু হইয়'ছে, তাঠা বাক আধ্যের সোপান স্রূপ 
ছিল, আর্যা বালককে কোলে পিঠে করিবার জন্য দেবতাদিগের অস্ত্র ছিল। 
সেবেদেব আজ প্রয়োজন নাই । সে “বদের যে অবশেষ সাছে, হা 
মোক্ষমূলরও নিবাপদে ঘাটিতে পাবন এবং যে কোন শূদ্রও তাহাকে প্রত্ুতত 
জ্ঞানে ভিত্তি কবিতে পারে। 

রাজগৃহে জরাসন্ধের স্থপ্ণ ভাণ্ডারে পুনঃ পুনঃ আঘাত কণিয়া কেহ "কিছু 
করিতে পাবি না! গ্রবেশদ্বাব -হিত বেদভাগ্ডাবর বহিদে শে দণ্ডায়মান 
হইয়া কেহ 'কান তথা জানিতে পারিবেন না গওঁপনিষদ জ্ঞন কট 
আছে। ইতিহ প, পুরাণের সহায় 1য় দি শুদ্র সনকশেই সে জ্ঞানলাভ কতে 
পরিবে। মাস্ত্রবর্ণীক বেদেব সোপান সে জ্ঞানলা”ভব জন্ত অবশ্ঠ গ্রাফ়োজ- 
নীয় ল্হে। 

ব্যাসের সুত্র ও শঙ্করের ভাষ্য লই শৃদ্রেত অনধিকার প্রসঙ্গ বিচার 
করা হইল। ামান্থজাচার্যেরও এই অবক্ঠাশে মানাবাদী শঙ্কপকে কটাক্ষ 
করিবার যোগ হইল। 

শ্রীভাষ্যক-4 বলেন, ব্যাসদেব যাহা বেন বলুন, মাক্কাবাদী “স্কর কিৰপে 
বলেন শুদ্রেখ বদে অধিকাব নাই ? 

যে তি হ্িবশেষচিন্মাব্রং ব্রশ্ৈব পনমার্থঃ, অন্তত সব্বং মিথ তং, 
বন্ধশ্চ অপার [র্থকঃ, 0. প্রন্ধানে শৃাদেরনধিকা। | বর্ভ,ং ন 
বাকাতে। নমন্ুপনীতন্ত অন'টতবেদশ্ড অশ্রঙ বেদাস্তবাকাস্ডাপি যম্মাৎ 
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কম্মাচ্চিদপি : বাঁকাাৎ বন্তববাথাত্বাজ্ঞানোত্পত্তেন্তাবতেশ বন্ধনিবৃত্তেশ্চ 
নচ তত্বমন্তাদি বাক্যেনৈব জ্ঞীনোৎপত্তিঃ কার্ধ্যা ন বাকান্তরেণেতি নিয়স্তং 
সক্যং জ্ঞানস্ত অপুরুষতত্ত্রত্বাৎ, সতা"ং সামগ্র্যাং অনিচছতোহপি জ্ঞানোৎ্পাত্তেঃ, 
নচ বেদবাক্যাদেব বস্ত যাথাত্মাজ্ঞানে সত বন্ধনিবৃত্তির্ভবতীতি বক্ত,* সক্যং 
যেন কেনা'প বন্ক মাহাত্বা জ্ঞানে সতি ভ্রান্তিনিবুত্তিঃ | 

ধাহারা বলেন নির্বিশেষ চিথ্নান্র ত্রদ্মই পরমার্থ, আর লব মিথ্যাভৃত, 
সংসাব বন্ধণও অপারমার্থিব, তাহার! কিকপে বলিতে পারেন যে ব্রহ্ষমজ্ঞানে 
শূদ্রেব অধিকাৰ নাই! অন্ুপনীত, অনধীতবেদ, অশ্রতবেদাস্তবাঁক্য 
ব্যক্তিও যে কোন প্রকারে, যে কান বাকাদ্ধাব! ব্রহ্ধঙ্জান লাভ করিলে। 
তাহান বন্ধনিবুদ্থি হয়! তত্মমন্তাঁদি বাক্য দ্বাবাই “য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে 
হইবে, তাহা নাহ । যেকোন প্রকাবে বস্ত মাহাআ্সা জ্ঞান হইলেই ভ্রান্তি 
নিবুত্তি হয়। 

এই অদ্বৈত বস্তুজ্ঞানে ত্রাঙ্মাণরও ধেমন অধিকাৰ শদ্রেরও সেইন্মপ 
অধিকার । তবে গরীব উপনিষদ্‌ একেপাবে বাথ হইক্বা গেল। 

কদ্রাদীনামেৰ ব্রঙ্গবিদ্যাপামধিকার: আুশে'ভনঃ, আননৈব গ্ভায়েন 
ব্রাহ্মণাঁদীনামপি ব্রহ্মবেদনসিদ্ধেঃ উপনিষচ্চ তপন্থিনী দর্তজলাঞ্জলিঃ স্তাঁৎ। 

এইজন্য রামানু ক্স বলেন, মায়াবাদ মিথ্যা। স্ুদ্রের অনধিকারই সত্য। 

আমি বলি মায়াবাদ সতা হউক মিথা হউক, শুদ্রের অনধিকাঁর প্রসঙ্গ 
এ সম্বন্ধে অপ্রাসঙ্গিক। 

এ বিষয়ে কোন সাধারণ নিয়ম চলে না। বিছুরের অধিকার 
ব্বামান্ুজকে ও স্বীক'র কবিতে হইয়াছে । 

বিদুরা"য়স্ত ভবান্তবাধিগতজ্ঞানা প্রসেষাৎ জ্ঞানবন্তঃ গ্রারন্ধ কম্মবশচ্চেদ্রশ- 
জন্মযোগিন ইতি তেষাং ব্রহ্ম নিষ্টত্বম্‌। 

যেকোন কা ণে হউক বিছুবাি শুড্র দি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে পারে, 
তাহা হইলে অন্য শৃদ্রেও হইতে পারে। জাতিগত অবার্থ বাধ? নাই। 

মধ্বাচা্য বলেন ক্ত্রীলোকেন ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকাৰ আছে । অনধিকাব ত 
কেবল সংস্কারের অভাব লইয়া । জ্রীলে কেব বিবাহই সংস্কার । স্মতি শাস্ত্রে 
বলে, যেমন মন্থুষ্যের পক্ষে উপনয়ন, সেইরূপ লোকের পক্ষে বিবাহ । 


অগ্রহায়ণ? আমি ও আমার দেহ । ৩০৩ 


, ছুর্ভাগ্যবশতঃ আজ মন্থুরও রাজত্ব নাই, মন্ুর বংশোডূত রাঁজাগণও লুগ্ 
হইক্লাছেন। তাই ব্যাসের সুত্র লইয়। আজ এত মারামারি । 
চৈতন্যদেবের প্রান কৃষ্ণমূলক | শ্রীকৃষ্ণ বেদের অন্বীত। সে জ্ঞানে 
ব্রাহ্মণ, শূত্র নাই । তিনি কেবল লোক সংগ্রহের জন্য, ধর্শোর সেতু রক্ষার 
জঁনা, বর্ণাশ্রমের মর্ষযাদা বক্ষা করিতেন । ভক্তিমিশ্রিত ভাগবত জ্ঞানে তিনি 


সকলকেই অধিকাব দিয়াছিচলেন । 
শীপুন্ণন্দুনারায়ণ সিংকী। 


আমি ও আমার দেহ। 


মনোময় কোষ। 
ভুবর্লোক। কামময় দেহ। 
(পুর্ব প্রকাশিতেব পব |) 


কামময় দেহেব সংস্কাব সাধন কবিতে হইলে উচ্চ চিন্তাযে মভ্যন্ত হু ওয়া প্রয়ো- 
জন, একথা। গতবাণে বুঝাইতে চেষ্টা কবসাছি। সদ্গ্রন্থ পাঠ, স্ছুপ(ৰ্শ শ্রবণ, 
সতকথাঁব আলোচনা, সৎসঙ্গে বাস, সতকম্মে যোগধান প্রভত অভ্যাসেব নানা 
উপাঁষ আছে । ইভাণেব মধ্যে প্রত্যেক উপাসেই কিছু না হ্ছি ফললাভ হইয়া 
থাঁকে, তবে যত অধিক উপাঁধ অবলম্বন কবা বায ততই ভাল; একবাব অভ্যাস 
কবিতে আবস্ত ককন, দ্রেখিখ্েন ফল অনেকটা হাতে হাতে গাইবেন । দেখিবেন 
ক্রমেই যেন এক নৃতন জগৎ ণীবে ধীবে আপনাব চক্ষুব সম্মুখে খুলিযা যাইতেছে-- 
দিন দিন কত অনন্থৃভূতপুর্ব তবঙ্গ চতুর্দিক হইতে আসিয়া আপনাব প্রাণ মাতাইয়া 
তুলিতেছে__-আপনাব হৃদয় এক 'অপূর্ব আননে _ুবিষা যাইতেছে! শিশুগণ যখন 
প্রথম ক, খ, শিখিতে আন্ত কবে তখন তাহাদেৰ কিছু কষ্ট হয বটে, কিন্ত 
সেই সঙ্গে তাহাব! ।শক্ষাজনিত আনন্দও উপভোগ কবি! থাকে । তাহাব পর 
যখন তাহাবা বর্ণমালা শিক্ষা শেষ কবিঘা গ্রন্থপাঠে অগ্রসব হয় এবং সাহিত্য- 
বিজ্ঞান-জগতে নিত্য নৃতন বসেব আস্বাদনে প্রবৃত্ত হয় তখন ভাতাদর 7য আনন্দ 
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হয 'চাঁহা মূর্থকে বুঝান ছুক্ব। ম্মবণ থাকে যেন ভূর্পোকে আমব যতই উন্নতি 
ক্যি থাকিনা কেন, ভব গাঁকে এং নও আমবা অনেকেই নিতাত শিশু, সেখান- 
কাক জ্ঞান ভ:য়ত্ত কবিতে ₹ইলে এখন ও আঁচাদিগকে অনেকদিন গুকমহাঁশয়েব 
দাগ বুলাইঠে হইনে ) গ্রামে হাতি কাপিহে বটে কিন্তু একা ধের্ধ্য ধরিয়া 
বুলাতে বু ইতে হাত “ঘট” তই] যাইবে, তখন অন্যমনক্ষ বে লিখিলেও 
ঠিক “লখা! ফু 9যা উঠিবে। এই বণ পবিচযে সময ঘিনি কষ্ট ঘ্বীকাীব কবেন 
তাহার বোছোদয হইতে হিলম্ব তন, শাহই তনি সুক্ষ জগতেব আখ্যানমঞ্জরী 
পাঠে অধিকাঁবী হইয়া! অভু 1 তৃপ্তিলা 5 কবিষা থাঁকেন। 

এইবাৰ আমরা ভুবর্লাকে কামময় দেং. কিরূপ ভাবে কায কবিয়া থাকে 
তাহাব আলোচনায় প্রবত হইব। 

আমাদেব জাগ্রত অবগ্ায় আমাদেব কামময দেহ যেবপ ভাঁবে অবস্থিত 
থাকে, আমাদেব নিদ্রিত অবস্থাঘ সেবপ ভাবে থাকে না। গীগ্রত অবস্থায় 
কামমষ দেহ আমাদেব স্থল দেহেব সহিত ওত প্রাতিভাবে জড়িত খাকে, স্ুতবাং 
কামমষ দেভে যে সকল তঙ্গ উঠে তাহা স্ণা দেহব অভ্যন্তবে এবং তাহাব 
অব্যবহিত বিভাগে ছটাব গ্যাষ প্রক'শ পাষ। কিন্তু ধে সময মআমবা নিন্রিত 
তই) সে সময গ্ল-দে শযায পড়িঘ' থাঁকে হাব কামময দেত অ ব শ্রক্মুতব দেহ 
গুণিব সহিত বাহিব হম! আইসে' কামম" দেহ এইকপে শঙ্গলমুক্ত হইয়া 
ভুবর্শোকে হচ্ছন্দে বিচ্। কবি; পাবে, কিন্ত যে দেহ এখন ও ভাল 
কবিবা গঠিত হয নাউ ভাত, স্তল দে' ছাড়িস অধিক দুবে যাইতে পাঁবে না, 
তাহব উপত্ ই শূন্যে ভাসি”ভ থাকে । রলা "হুলা একপ অসম্পুণ যন্ত্রের সাহায্যে 
ভবর্সাকেব “শেষ কোন ত্রান সঞ্চ” কবিছে পাকা যাষ না। যাহাব এরূপ 
দেহ সে নিদ্রাব সমস ব্|ম্গাবকই এল ন্ধপ অচেতন থাকে, এ অ-স্থায় ভুকলোক 
হইন্তে তব্গ সমূহ আসি তাহা” দেভে আঘাত কবিলেও তাহাতে কোন 
পরিষ্কট সংস্্া উৎপন্ন ভ'তে দেখা যায না সগ্ভঃপ্রস্থত শিশু যেমন মীতুগর্ভ 
হইতে মুক্ত হইলেও পবিপক্ অঙ্গ প্রতাঙ্গেব অভাবে স্বাধানভাবে ইতস্ততঃ বিচবণ 
কবিতে পাঁবে না, মাতৃক্রোড আশ্রয কবিষা থাকিতে বাধ্য হয়, _অসম্পূর্ণবূপে 
গঠিত কাঁমমধ দেহও সেইব'প স্তুল দেহ হইতে বিচ্যুত হইযা স্বশন্ত্রভাবে কার্ধ্য 
কবিতে পাঁবে না, বাহিবে আসিযাঁও তাহাব কাছে কাছে থাকে ' এ সময় যদ্দি 
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এমন কোন ঘটনা ঘটে যাহাতে উভয়েব মধ্যে ব্যবধান কিছু অধিক হইবার 
সম্ভাবন! হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ স্ুল-দেহ জাঁগিয়া উঠে আর কামমন্ধ থেহ 
ছটয়া গিয়া তাহাব ভিতব প্রবেশ কবে। কিন্তু যে কামময় দেহ স্থগঠিত 
হইয়াছে তাহাকে একপ ভাবে স্থুল-দেহের অঞ্চল ধবিয়া থাকিতে হয় না। 
একপ দেহধাবী নিদ্রাকীলে বেশ সচেতন থাকেন। বলিতে কি, জাগ্রত 
অবস্থাতে তাহাব এত অধিক চেতনা থাকে না,-এ সময় তীহাব বুঝিবার 
শক্তি ও কাঁধ্য কবিবাব শক্তি যেন সহস্রগুণে বৃদ্ধি পায়। তিনি এক্ষণে ইচ্ছ। 
কবিলে বিছ্যদবেগে শত শত ক্রোশ পবিভ্রমণ কবিয়া আসিতে পারেন, অথচ 
তনিবন্ধন তহাব শধ্যাস্থিত স্থল-দেহেব কোন ক্ষতি হয় না। 

কিন্তু স্থধু জ্ঞান সঞ্চষ কবিলেই হইবে না, তাহা কার্যকাবী হওয়া চাই। 
কামময দেহ ভূবর্লোক হইতে নানাবিধ জ্ঞান সঞ্চয় কবিয়া আসিয়া! যদি তাহা স্থূল- 
দেহকে না দিতে পাঁবে তাহা হইলে ইহলোকে সে জ্ঞানে আমাদ্দেব উপকাধ কি ? 
মানিলাম আমাঁব কাঁমম্য দেহ আমাব নিদ্রিত অবস্থা সমগ্র ভূবল্লোক পর্যটন 
কবিয়া৷ লক্ষ লক্ষ অপূর্ব তথ্য সংগ্রহ কবিয়া আনিল, কিন্ত আমাৰ স্থুল মস্তি 
যদি তাহাব কিছুই জানিতে না পাবে তাহা হইলে আমাঁব জাগ্রত অবস্থায় তাহা 
দ্বারা কোন ফল লাভ হয় না। আমি ঘুমাইবাব পুর্বে যেরূপ বিজ্ঞ ছিলাম, ঘুম 
ভ'ঙ্গিয়া উঠিবার পবও সেইবপ বিজ্ঞ থাকিব । স্থত্ববাং কামময় দেহ কর্তৃক 
সঞ্চিত জ্ঞানকে জাগ্রত অবস্থায় কার্ধ্যকাঁবী কবিতে হইলে, কামময় দেহ হইতে 
স্থল-দেহে যাহাতে জ্ঞান স্বচ্ছন্দে আসিতে পাবে তাহাব জন্য একটা সেতু নির্মীণ 
কব আবশ্যক হয। 

এই সেতু ধীবে ধীবে নির্মিত হয । সাধনাব পথে অগ্রসব হইতে হৃইতেই 
ইহাঁৰ ক্রমবিকাশ দেখিতে পাও! যায়। সমযে সময়ে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া! বোঁধ 
হুয় যেন কিছু দেখিষাছি, কিন্ত সে যে কি তাহা মনে আনিতে পাবা যায় না। 
আবাব হয়ত এমনও ঘটে যে কাঁমময় দেহ স্থুল-দেহে প্রবেশ কবিবাব সময় তাহার 
উপর নিজেব অভিজ্ঞতা ক্ষণেকেব জন্ মুদ্রিত কবিয়া দেয়, আমাঁদেব ঘুম ভাঙ্গিবার 
পরও সে কথা বেশ মনে পড়ে, কিন্তু পরক্ষণেই তাহাব স্মৃতি অপ্তহিত হুইয়া যাস্কু। 
তাহার পর সহস্র চেষ্টা কবিয়াও তাহা ম্মরণ-পথে আনা যায় না, ববং যত চেষ্টা 
কর! যায় স্থুল ম্তিফেব স্থুল তরঙ্গের তাড়নে তাহা! আরও দুরে চলিয়া যায়। 

৪. 
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আবাব কখন কখন আমাদেব মনে হয় যেন আমাঁদেব ভিতর কোঁথ। হইতে এক 
নূতন জ্ঞানে আবির্ভীব হইয়াছে, আমাদের বোধশক্তি যেন সহসা প্রথব্তর 
হুইয়! উঠিয়াছে, পূর্বে যে প্রশ্নের মীমাংস! সহস্র চেষ্টা কবিয়াও হয় নাই, আজ 
বিনা আয়াসে তাহার সমাধান হুইয়। যাইতেছে, অথচ এ নবোডভূত শক্তি কেমন 
কবিয়! কোথা হইতে আসিল, তাহা আমবা বুঝিতে পাবি না। এরূপ অবস্থা 
বড়ই আশাপ্রদ, একপ অবস্থা হইলে বুঝিতে হইবে যে কামময় দেহ যে সুধু 
সুগঠিত হইয়া ভূবলোকে কাধ্য কবিতেছে তাহা নহে, অধিকন্ত তাহাব সহিত 
স্থল-দেহেব সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতব হইয়া আসিতেছে । 

অধিকাংশ চিন্তাশীল ব্যক্তিই মাঝে মাঝে বেশ সুসঙ্গত সৃম্পষ্ট "সতা” স্বপ্ন 
দেখিয়া থাকেন । জাগ্রত অবস্থাতেও সে সকল স্বপ্নেব কথা তাহাদেব বেশ মনে 
থাকে এবং সময়ে সময়ে সে সকলেব দ্বারা তাহাঁদেব সাংসাঁবিক ব্যাপাবে অনেক 
উপকাব হইয়া খাকে। সাধাবণতঃ আমব' যেবপ স্বপ্র দেখিয়া থাকি এই সকল 
স্বপ্ন সে প্রকৃতিব নহে, উভয়েব মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। বস্ততঃ স্বপ্ন নানা 
কাঁবণে উৎপন্ন হয়। কোন স্বপ্ন অজীর্ণতা প্রভৃতি দোষে স্থূল মস্তিষ্েব স্পন্দনেব 
ফলে হইয়। থাকে, আবাব কোঁন স্বপ্ন জাগ্রত অবস্থা কামময় দেহে যে তবল 
কষ্ট হইয়াছে তাহাবাই পুনবাবৃত্বিব ফলে হয। বলা বাহুল্য এ উভয়বিধ স্বপ্নই 
অসার ও দুর্বলতা-পবিচায়ক | কিন্ত উপবে যে “সত্য” স্বপ্নেব কথা বলিলাম 
তাহাব উৎপত্তি ভিন্ন প্রকাবে হইযা থাকে ।* এ ক্ষেত্রে কামময় দেহ ভূবর্লোকেব 
নানা স্থান হইতে ম্বে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ কবিয়া আনে তাহাই স্বপ্নরূপে প্রকাশ 
পায়। যাহাঁদেব কামময় দেহ কাঁধ্যক্ষম হইয়াছে, তীহারা এরপ স্বপ্ন নিত্য 
দেখিয়া থাকেন,_-তবে যেগুলি তাহাদেব স্ুলমস্তিফে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া যায় 
কেবল সেইগুলিব কথাই তাহাদেব জাগ্রত অবস্থায় ্মবণ থাকে । ধাঁহাবা এরূপ 
স্বপ্ন দর্শন কবেন এবং জাগ্রত অবস্থায় তাহা প্রবণ করিয়! রাখিতে পারেন, 
তাহাদের কামময় দেহ যে অনেকটা উন্নত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 

কিন্তু শ্রবণ না থাকিলেও হতাঁশ হইবাব প্রয়োজন নাই। এমন অনেকে 
আছেন ধাঁহাব! প্রত্যহ নিদ্রিত অবস্থায় ভূবর্লোকে নানা! সৎ ও প্রয়োজনীয় কার্যে 


* ্বপ্ন আরও নানাবিধভাঁবে উৎপন্ন হইতে পারে। প্রবন্ধাত্তরে এ বিষয়ে বিশ্ব আলোচনা 
করিবার বাসন। দ্বহিল।_প্রঃ লেঃ । 
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লিপ্ত থাকেন, অথচ জাগ্রত অবস্থায় সে সকল কাধ্যেব কথ! একেবারেই ভুলি! 
যান। , কিন্তু এরূপ বিস্মৃতি সত্বেও তাহাঁব! আধ্যাত্মিক জীবনের পথে দিন দিন 
অগ্রসব হন এবং পবিত্র জ্ঞানালোক আসিয়া যে তাহাদেব হৃদয়স্থিত অঞ্ধকণর 
ক্রমে ক্রুমে দূরীভূত কবিয়! দিতেছে তাহা তাহারা অন্তবে অস্তবে অনুভব করেন । 
ইহা স্থিব নিশ্চয় যে, আমব! পবহিত-ত্রতে যত বেশী জীবন ঢালিয়৷ দি-_-সর্ব্ব- 
ভূতের জন্য যত বেশী আত্মোৎসর্গ কবিতে শিখি বিশ্বপ্রাণ-মহাপুরুষগণ-প্রদর্শিত 
পথে যত বেশী বিচবণ কবিতে অভ্যাস কবি - আমাদের কামময় দেহ ততই উন্নত 
হইতে থাকে । এ উন্নতিব জন্য স্থল শবীবে তাহাব স্বৃতিব অন্তিত্বের কোন 


আবশ্তকতা নাই। 
(ক্রমশঃ ) 


জীমন্মঘমোহন বস । 


প্রাচ্য-প্রতীচ্য | 
(পূর্ব প্রকাশিতের পর) 


পাশ্চাত্য সভ্যতার বিলাস বৈভব, উহার গ্র।কৃতিক শক্তি নিচয়ের উপর 
পূর্ণাধিপত্য, এবং উহার বহুল ও বহুবিধ সাধনোপকরণাঁদি সন্দর্শনে বিধুগ্ধ 
হইয়া নব্য ভারতবাসীগণ সময়ে সময়ে একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়েন, 
এবং তাহাদের নিজের যাবতীয় আদর্শ বর্জন করিয়া অন্তরে বাহিরে পূর্ণ 
পাশ্চাত্য ভাব অবলম্বন করিতে সচেষ্ট হন্‌। এই গেল আতিশয্ের এক প্রীস্ত। 

অপর ভারতবাসীগণ পাশ্চাত্য জগৎ অপেক্ষা প্রাচ্য জগতের উৎকর্ষ এত 
অধিকতর বলিয়া বিবেচনা করেন যে পাশ্চাত্য জগৎ প্রাচ্য জগতকে ফোন 
বিষয়েরই শিক্ষা দিতে পারগ নহে। তাহাদের এ ছুই জগতের ফোনটায 
সম্বন্ধেও কোন জ্ঞান না থাকাতে তাহার! তাহাদেব পূর্ব গৌরব ও বিগত 
বৈভবের স্থৃতিমাত্র লইয়া বড়।ই করেন এবং পাশ্চাত্য কার্যযশৃঙ্খল। ও আনু 
সন্ধানাদির প্রতি তক্ষণবয্ধসন্রলভ অবজ্ঞার সহিত দৃষ্টিপাত করেন। এই 
হইল আতিশয্যের অপর প্রাস্ত। 


৩০৮ 'পন্যা । [ ১৩১ 


এরূপ অবস্থায়, এবং অন্য সর্বত্রই, একটী মধ্যবর্তী সুষ্টপস্থা' অবলম্বন 
করাই আমাদের আবশ্তক; আঁমাদের সেই পরিণাম দৃষ্টির আবস্তাক যৎ-. 
সহকারে আমরা, আমাদের বিগত গৌরবের যথেষ্ট সমাদর করিলেও, বর্তমান 
হইতেও শিক্ষা গ্রহণেচ্ছু হইতে পারি; যৎ্সহকারে আমবা, প্রধানতঃ 
প্রাচ্যই থাকিয়! পাশ্চাত্য চিন্তা ও চবিত্রেব সাবাংশ সকল স্বীয় প্ররুতিভূক্ত 
করিয়া লইতে পারি; যতসহকারে আমরা, স্বজাতীয়ত্ব মর্য্যাদা অব্যাহত 
রাখিয়া অন্যান্ত জাতীয়ত্বে যাহা কিছু মুল্যবান আছে তাহা সংগ্রহ করিতে 
এবং অন্তান্ত স্থান হইতে আনাত স্বর্ণ ও রজত সুত্র সমূহ নিজ প্রাচ্য দেশীয় 
শিল্পজবস্ত্রে সর্নিবেশিত করিতে পারি। 

এজন্য, পাশ্চাত্য আদরশশসমূহের যে জদয়গ্রাহী ভাব পাশ্চাত্য নয়নে 
প্রতিভাত হইয়া! থাকে, উহাদের যে ভাব পাশ্চাতা জগৎকে অনুপ্রাণিত 
করে, আমবা ও উহাদিগকে সেই ভাবে দেখিতে অবস্ত চচষ্টা করিল। 
তোমাদের পক্ষে একটা অসুবিধা! এই যে তোমর] এখানে ইংরাজকে তাহাব 
সর্বোত্তম তাবে না দেখিয়া অধিকাংশ সময়েই তাহাকে কেবল তাহার 
অধমতম ভাবেই দেখ। ভারতবাসীগণ ইংলণ্ডে গমন করিয়া তথা হইতে 
প্রত্যাবৃত্ত হইলে পর ইংরাজচবিত সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত অনেক ন্যায়সঙ্গত ও 
শিষ্টভর মত প্রকাশ কবেন। উহার তথায় ইংরাজদিগকে আতিথেয়, 
মৌজন্যশীল, অনুকুল ও সন্তোষপ্রদ দেখিতে পান, তথায় উহাদ্িগকে 
কর্ধচারীত্বের কঠিন আবরণে আচ্ছাদিত না দেখিক্সা! উহাদিগকে স্বরূপে 
দেখেন! এখানে কর্মক্ষেত্রের সপ্বন্ধ ও শাসিত শাসিতের ভাব এক পক্ষকে 
অপর পক্ষের স্থগুণগ্রামের প্রতি অন্ধদৃষ্টি করে ও অকপট প্রতীতিব প্রতিবন্ধ 
উৎপাদন করে। এক পক্ষ অপর পক্ষের কেবল বহিরাবরণটা মাত্র দেখিতে 
পার, কেবল মাত্র উপরিভাগ, কিন্তু অস্তব নহে। ক্রুতভাষী, কশ্মতৎপর্‌ ও 
প্রান্ই ধৃষ্ঠাচারী ইংরাজকে তার্তবাসী যথেচ্ছাচাঁবী, র্ম ও অত্যাচারী বলিয়া 
বিবেচনা করেন। চিন্ুস্তন অভ্যাস বশতঃ বিনীতাঁচারী, ধীরভাষী, মতভেদ 
স্থলে ম্পষ্টবাক্য প্রয়োগ না করিয়। সঙ্কেত মাত্র ত্বাবা উহ জ্ঞাপনকারী ভারত- 
বাসীকে ইংরাজ ভীরু ও কপট বলিয়! বিবেচনা কবেন; তাহার সৌজন্ত 
নীচতা ও বাক্যমাধুর্য্য প্রতাবণ। বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন উভজেই 
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:কদল উপরিভাগ মাত্র দেখেন, 'অন্তর্ডেদ করিয়া নিয় দর্টি করেন না; 
একের পৌহার্দ বিবহিত ব্যবহারের ও অপরের সুন্দর শিষ্টাচারের নিয়ে 
প্রচ্ছন্ন শ্রেষ্ট গুপরাজী লক্ষিত ব। শন্ভৃত হয় না, এবং ছইপক্ষ, অধ্যস্থিত 
স্দীর্ঘব্যবধানবিভক্ত &ইয়া, পবস্পর পাশ্ববন্তীভাঙ্বে বাস কবে। সাধারণ 
বামাজ্যের সেবায় ভব্ষি।তে ইংরাঁজদিগেব সহিত যাহাদের একত্রে কর্ম করিতে 
ইইবে, সেই তোমাদিগেব জন্য উক্ত সুদীর্ঘ বাবধান সংযোজনার্থে আমি 
আনন্দসহকারে একটা সেতৃবন্ধ নিশ্মীণ কবিতে ইচ্ছুক আছি।। 

প্রাপ্ুক্ত আদর্শাবলী অধ্যয়ন করিবাব পুর্ব, আদশ/ শব দ্বারা কি বুঝাক্প 
তাহা আমবা বিশদকপে দেখি 'পারস্তে, ইহা জানিতে হইবে যে আদর্শ 
একটা মানসিক প্রতিকৃতি এবং মানসিক প্রতিক্কাতি একটী ভাবনা! মাত্র। 
কিন্তু আদর্শ ভাবনা হইতে আরও কিছু অধিক, ইহা একটা সন্গিবদ্ধ 
ভাবনা, একটা স্থিরীরুত প্রাতককৃতি। 

তোমাদের অধীঙ বিষয় সকল, তোমাদের ক্রাভা সমুহ, তোমাদের 
অধ্যাপকগণ, তোমাদের সহপাঠীবুন্দ ইত্যাদি সম্বন্ধীয় যে সকল সাধারণ 
দৈনন্দিন চিন্তা তোমাদেব মনোমধ্যে গমনাগমন করিতেছে» সে সকল 
ইতস্ততঃ ভাসমান ও পবিবর্তনশল ভাবনা আদশ নহে। এ চিস্তা সমূহ 
আসিতেছে «বং যাইতেছে, কিন্ত আাদশ একটা সংলগ্ন মানসিক প্রতিকৃতি 
যাহ! মনোম্ন্দিরে সংহাসনোপরি অধিষ্ঠিত । অগ্িকস্ত, এই স্থিতিশীল মান- 
সিক প্রতিমুন্তীর আদরশপদবাচ্য হইবার পুব্বে এপ একটা আমগ্রী হওয়া 
আবশ্টুক যন্ধীরা মামাদের আচরণাদি নিফুমিত হইতে পারে এবং যন্ার। 
আমাদের জীবন সংগঠিত হহতে পারে , কাবণ, মনুষ্য যে নিত্যবিগ্কমান 
ভাবনার অনুবপ কবিম্বা আপন জীবন ল:গঠিত করে সেই ভাবনাই তাহার 
আদর্শ। আমাদের মনে যে ভাবসমূহ নিবস্তর জাগৰক থাকে তাহাদেরই 
ভিতর দিয়া! আমর প্রত্যেক বস্তব সন্দর্পন কপ্ি। তোমাদেব মধো একজন 
এক খণ্ড নীল কাচ ও অ'র একজন এক খণ্ড সবুজ কাঁচ লইয়া যদি তাহাদের 
মধ্যদিয়! একটা শ্বেতবর্ণ প্রাীবেব প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে 
যেমন তোমাদ্দের মধ্যে একজন এ প্রাচীরটাকে নীল ও অপর জন উহাকে 
সবুজ দেখিতে পাও, সেইরূপ আমরা সকলে আমাদের মনোমধ্যে নিত্য- 


৩১০ পন্থা । | ১৩১৪ 


বিদ্যমান ভাবনান্ধপ রল্লিত কাচিমধ্য দিম্সা জগংকে অবলোকন করি। 
এই কারণ বশতঃই সম্পূর্ণ সঙ্ত্বনগণ মধ্যেও সতত ভ্রমপ্রমাদ ঘটিয়! 
থাকে, কেন না তাহাদের প্রত্যেকে স্ব স্ব রঞ্জিত কাচ থণ্ডের মধা দিয়াই 
পদার্জাত অবলোকন করে। আমাদের আরশ সকল সম্বন্ধে, যাহার! 
অন্তান্ত সকল ভাবনা! অপেক্ষা আমাদের মনোমধ্যে দৃঢ়ুতমরূপে সংলগ্ন, €েই 
আদর্শ সকল সম্বন্ধে এই প্রকার ব্যাপার প্রধানতঃ সত্য। 

অধিকস্ত দেখ, আদরশ কেবল একটী মাঞ্ত্র 2িত্যবিদ্যমান ভাঁবন1 অপেক্ষা 
আরও বেশী, উহা সন্নিবন্ধ ভাবনানমুহের সমষ্ঠী, যাহার! শ্রেণীবদ্ধ হইস্। একটা 
মাত্র, অথচ মিশ্র, ধারণায় পবিণত হইয়াছে। এই ভাবনা সমবাম্ই বিচিস্ত্যমান 
নিদর্শন সম্বন্ধে [চন্তাকারীর সাধ্যান্গবপ সর্বোচ্চ ধারণা-_চিস্তাকারী যে 
নিদর্শনের বিষন্ন চিন্তা করিতেছেন, এ আদশই ত*্সম্বন্ধে তাহার সর্বেত্তম 
ধারণ! ও তন্মনপ্রন্থত সম্পূর্ণাবয়ব প্রতিমূত্তী। একটা সৈনিক পুরুষের আদর্শ 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ লও এবং দেখ তুমি কিবূপে ইহার সংগঠন কর। কোন একটা 
নির্দিষ্ট সৈনিক পুরুষ বর্ণনা করিতে গেলে তুমি তাহার উচ্চতা, তাহার বর্ণ, 
তাহার জাতি, সমরে তাহার সাহস, স্বদেশ প্রতি তাহার ভক্তি, তাহান্ 
সৈন্াধ্যক্ষাদেশবশ্ত তা, সমভিব্যাহারীদেৰ প্রতি তাহার বিশ্বাস, তাহার 
কষ্টসহিষ্ণুতা, পরাভবে তাহার অটলতা, বিজয়ে তাহার শক্রপ্রতি দয়! 
ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া থাক । এখন বল দেখি ইহার কতটা অংশ 
ধঁ সৈনিকপুরুষাদশের অন্তর্গত ? এ সৈনিক পুরুষের উচ্চতা, উহার বর্ণ ও 
উহার জাতি উহার আদশের অন্তর্বর্তী নহে, কারণ এ সমস্ত প্রতোক মনুষ্য 
কিন্ব! প্রত্যেক দেশ ভেদে বিভিন্ন হইয়া থাকে , ইহারা ব্যভিচারী লক্ষণ 
মাত্র এবং এঁ 'মআাদর্শের সহিত ইহাদের কোনও সম্বন্ধ নাই। কিস্তুএ সৈনিক 
পুরুষ অবস্ত সাহসী, প্রভৃভক্ত, আজ্ঞাবহ, বিশ্বস্ত, কষ্টসহিষু, অটল ও দয়াবান 
হইবে। এই গুণসমৃহ আমাদের এ সৈনিকপুরুষের আদর্শে বর্তমান আছে, 
এবং থে পরিমাণে কোন সৈনিক পুরুষে গ্র গুপরাশি প্রকাশ পায় সেই 
পরিমাণে এ সৈনিকপুরুষ আমাদের উক্ত আদর্শের অন্গরূপ হন। 

এই প্রকারে, একটী আদর্শ সংগঠন করিতে গেলে আমর! ব্যভিচারী 
লক্ষণঞ্জলি মূলগত গুণগুলি হইতে পৃথক কবি” এবং পূর্বোক্ত গুলি বর্জন 
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করিয়! কেবল মাত্র মূলগত গুণগুলি হইতেই আমাদের আদর্শের গঠন করি । 
এইক্সপে দেখা গেল যে,যে সকল স্থায়ী ভাবনা দ্বার! কোন নিদর্শনের মানসিক 
প্রতিকৃতি সংগঠিত হুয়, তাহাদের পমঠীই আদর্শ পদের অর্থ। 

যে যে গুণ কোন নিদর্শনে মূলতঃ বিদ্কমান নাই সেই সেই গুণ 
নিদর্শনের উক্তরূপ মানসিক প্রতিরৃতিতেও কোন স্থান অধিকার করে 
নাঁ। পতি, ব্যবসাক্ী, রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ, বিদ্বান বাক্তি প্রভৃতিতে যে যে 
ধর্ম স্পষ্টতঃ বিস্তমান আছে, তাহ! লইয়া আমরা সৈনিক পুরুষের আদর্শ 
গঠন করি না। আদর্শ সৈনিক একজন কুপতি হইতে পারেন এবং তিনি 
ব্যবসা! ও রাজনীতি অনভিজ্ঞ ও অনক্ষর হইতে পারেন। এই সকল 
বিষয়ে তাহার গুণাভাব তাঃার সৈনিকত্ব অব্যাহত রাখিয়া দেয় এবং 
তৎ্কারণে এ সৈনিক আদ্শ ওস্পর্শ করে না। আদশদ্বারা কেবল নিদর্শ 
নের সম্পূর্ণন্ব স্ুচিত হইয়া থাকে এবং এ নিদর্শন যে যে বিষয়ের নিরপেক্ষ 
তাহা সমস্তই উপেক্ষিত হয়ু। 

এক্ষণে দেখ! যাঁউক যে এ আদর্শ কর্তৃক আচরণ'দি কিরূপে প্রবস্তিত 
হওয়া কর্তব্য ম্বোধ বালক বা মনুষ্য মাত্রই তাহাব নিজের জগ একটা 
আদর্শ নিন্মীণ করিয়া থাকে; সে যাহাব অনুধ্প হইতে চায় তাহ) সে 
খুঁজির! লয় এবং প্রাপ্তব্য বস্তশ্বরূপ উহা! তাহার সম্মুখে রাখিয়! দেয়। কাহার 
অন্থুরূপ সে হইতে চায় তাহ! স্থির করতঃ সে এ নির্দি্ বাঞ্চনীয় বস্তর 
উত্কর্ষার্থেকি কি গুণ আবশ্তুক তাহা অবগত হইতে সচেষ্ট হয়, এবং এ 
গুণগ্রাম হইতেই সেতাহার আদর্শের _তাহার অভীষ্ট বস্তর পূর্ণাবয্নব 
নিদর্শনের___-সংগঠন করিয়া লয় । অতঃপব সে এ গুণসমুহু নিজ প্রকৃতি- 
ভুক্ত করতঃ উহাঁদের উৎকর্ষ সাধনে প্রাপপণে চেষ্টা করে; সে উহ্বাদের বিষয় 
প্রত্যহ চিপ্তা করে এবং তাহাব দৈনন্দিন সাধারণ কর্মাদি অনুষ্ঠানে অহরহ 
উহাদের অভ্যাস করিতে ঘত্ববান হয়। এইরূপ সুস্পষ্ট দৃষ্টি তাহাকে অনেক 
উদ্ভম অপব্যয় ও সময় অপচয় হইতে রক্ষা করে। যেব্যক্তি আপন গন্তব্য 
পথ বিদ্িত থাকিয়া তাহা অবলম্বনে অবিচলিত ভাবে গমন করিতে থাকে, 
এখং যে ব্যক্তি গন্তবা পথ অবিদিত থাকা হেতু প্রত্যেক উপমার্গ ও পার্থপথ 
দিকে ধাবিত হুয্স ও বারন্বার প্রত্যাবৃত্ত হইয়। পুনঃ পুনঃ যাত্রা) আর্ত করিতে 
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বাঁধা হয়, তাহাদের মধ্যে যতটুকু প্রতেদ তাহাই উত্তবপ আদ্বর্শ অবলম্বনে 
কার্ধ্যপ্রণালীর দ্বারা সথচিত হইয়া থাকে । 

মনে কর তোমাদের একজন সৈনিক হইতে ইচ্ছা কবে, এবং মনে কর 
যে সে প্রাগুক্তরূপ সৈনিক পুরুষের আদর্শ তাহাঁব অনুকরণীয় প্রতিকৃতির 
স্বরূপ মনোমধো প্রতিষ্ঠিত করিল। প্রতাহ প্রাতে সন্ধ্যাদি পমাপনান্তে, ষে 
যে গুপণসংযোগে তাহাব এ আদশ সংগঠিত হইয়াছে, তাহাদের বিষয় চিন্তা) 
করা এবং “আম অদ্য এই গুণসমুহ প্রকটিতি করিতে নিশ্্ব যত্ববান হইৰ” 
এইরূপ রুতসংকল্প হওয়া তাহার কর্তব্য । অবস্ঠই তাহাকে সাহলী হইনত হইবে) 
বিগ্ভালয়ে পাঠের সময় তাহাব কোনও ভ্রম বা অপরাধ হইলে উহ! লকাইন্ব 
রাখিতে ০ না ক'বযা। তাহাকে নিভীকচিন্তে উহ? 'অবশ্তই জ্বাপিত করিতে 
হইবে; বিদ/ামন্দিরেব সমর্থন ও উহ? আক্রান্ত হইলে উহা বক্ষা করতঃ তাহাকে 
অবস্তই প্রভৃভক্ত ও আজ্ঞান্ুবস্তা হইতে হইবে, এবং সে অবশ্যই ভাহার 
পিতামাতা ও শিক্ষকের বশতাপন্ন হইবে, তাহার সহপাঠীবর্ণের সমক্ষে 
কথিত বাক্য তাহাকে বিশ্বস্ততার সহিত অবশ্ঠই পালন কত্িতে হইবে, 
এবং ভোগবিলাস ও আলম্ত পধিত্যাগ করিয়া তাহাকে সরলোপজীবী ও» 
মিতব্যয্ী হইতে অবগ্তঠই অভ্যাস করিতে হইবে, ক্রীডাস্থলে বা পাঠশ্রেণীতে 
পরাভূত হইলে তাহাকে অবশ্তই হৃষ্টচিন্ত ও স্থিরগ্রতিজ্ঞ থাকিতে হইবে) 
জয়ী হইলে তাহাকে অবপ্তই বিনীত থাকিতে হইবে ১ «বং যাহারা তদপেক্ষা 
বয়ঃকনিষ্ঠ ও অপহাঁয় তাহাদিগে সংবন্গণার্থে তাহাকে তাহার সামর্থ্য 
সর্বনময়ে অবশ্যই প্রয়োগ করিতে হইবে। এইরূপে সে জন আদশসৈনি- 
কোপযোগী গুণরাজী তাহার চরিত্রে গ্রথত করিতে পারিবে এবং পরিণতবৰয়স্ক 
হইয়া তাহার স্বদেশস্থ সৈম্তরলমধ্যে সসম্ত্রমে ও সগোৌরবে কার্ষ্য করণার্থ প্রস্তৃত 
হইতে পারিবে । 

ক্রমশঃ 
শ।সাধুসেবক | 


অগ্রহায়ণ ] চণ্তী-পাঁঠ। ৩১৩ 
চণ্ী-পাঠ। 


. আমাদিগেব দেশে চণ্ডী-পাঠ বিশেষভাবে প্রচলিত ও আদবনীয়। চণ্ডী: 
পাঠেব মাহীআ্য-কথাঁও, আমব! অ?নক শুনিষাছি কিন্তু চণ্ী-পাঠেব ফল আমলা 
স্বচক্ষে বড একটা! দেখি নাতি । অনেকেব বিশ্বাসেব জন্য নিয়ে একটী সত্য 
ঘটনাব অবতাবণ। কধিতেছি । 

 চত্তীস্তোত্র ও তদন্তর্গত ঘর্গাস্তোত্র নেপাঁলেও খুব প্রচলিত । নেপালীদিগের 
মুখে চত্ডীস্তোত্র গুলি যেপ সুন্দব লাগে, বাঙ্গালিব মুখে সেবপ সুন্দৰ আবৃত্তি 
প্রা শুনি নাউ । 

যাহ! হউক্‌ জেঠা মহ!শষ চণ্ডীপাঁঠে খুব সিদ্ধ ছিলেন , তিনি পাঠ সমাপনাস্তে 
যাহাঁকে যাহা ব্লিচ্ছেন, সকল তাঁভা ঠিক হইত, কেবলমাত্র চণ্তী-পাঠ কবিয়া 
তানি অনেক ছুঃসাঁব্য ৰোগ আবোগ্য কবিতেন । 

কিছুদিন পুর্ধে, মামদেব পাভাতে একটা ভদ্রলৌোকেৰ পেটেব ভিতব ফোড়া 
হয, তিনি প্রথমে মেডিক্যাল কলেজে গিষ! ডাঁক্তাব চার্লস সাহেব ও বাবু স্থুবেশ 
চন্দ্র ভট্রাচাধ্যকে দেখান । তাঁচিবা বলেন যে “অস্্ প্রযোগ একাস্ত আঁবশ্ু ক, 
ইহা কিছুতে সাবিবে না, তবে অস্ত্র প্রযৌগেব ফলাফল সম্বন্ধে পূর্বে কিছু বলিতে 
পাঁবিব না, ইহাতে সাবিতেও পাবেন না সাবিতেও পাখেন 1” 

ইহাতে ভীত হইঘা তিনি সম্প্রতি পবলোকগত সিমলাব বিখ্যাত কবিবাজ 
গোগীমোহন বাষ ও নেবুতলাৰ এক কবিবাজেব চিকিৎসাধীনে থাকেন। 
গোঁপী কবিবাঁজ মহাশয ম্পষ্ট বক্তা ছিলেন এবং বোগেব উপশম সম্মন্ধে কোঁন 
আশাই দিতে পাবিলেন না, অপবস্ত অন্য কবিবাঁজটী উজ্জ্বল ভাষায় আবোগ্য 
সম্বন্ধে অনেক আঁশাই দিতেন বলিযাঁ গোপী বাবুকে ছাড়িয়া এই দ্বিতীয় 
কবিবাজেব চিকিৎসাধীনে থাঁকেন। ক্রমে বহু বকা, তৈল, অবলেহ, ও 
অবিষ্টেব সহিত, 'অনেক ওষধ ও অর্থে শাদ্ধ কবিবাব পব, কবিবাজ মহাশয়ের 
ভবিষ্য উজ্জল চিত্র, দিন দিন স্নান হইতে বাঁগিল, ও জীবন প্রদীপের শেষ 
তৈলটুকু ফুবাউয়া, আপিতে পীগিল, তখন আব তাহাকে কেবপ আশ্বীস দিয়া 
বাখা সম্ভবপব নষ দেখিয়া তিনি একরূপ খোলা খুলি ভাবেই জবাব দিয়! 
ফেলিলেন । ৃ 


৩১৪. পন্থা! | | ১৩১৪ 


এইবপ অবস্থা আমাঁব পিতা তাহাঁকে স্কট টমসনেব ডাক্তাব ফেরিল 
সাহেবেব কাছে লইমা যাঁন। ফেরিস সাহেব বলিলেন যে যখন চাঁলস সাব 
বলেছিলেন তখন হযত বক্গা হইলে হইতে পাবিত, কিন্তু এখন আব কোন 
উপায় নাই। 

পেটেব ভিতব অনেকটা পচিনা গেছে ও প্রঁজে পুর্ণ হইযাতছ, এখন অস্ত্র 
প্রযোগ কবিলেই সমশ্ত নাডা বাহিব ভইনা আসিবে, শ্তবধ্ আব কেন আশা 
নাই। তবে ডাজ্গাবা প্রথাগত 'একেখাবে না ফিবাইণা। দিঘা, একটা প্রলেপ ও 
একটা আবক দা বলিণেন বে এই এরলেপশেব ব্যবহাবে ফাটিযা গিযা পুঁজ 
বাভিব তইনেও ভটতে পাপে, কিন্ত সে সাশা ছবাশী বলিমা5 জানিবেশ কেন না 
বিনা অস্ত্র প্রয়োগে পেটে চাঁমডা ফাটা একরূস অসস্ভন্। 

এই ঘটনায় ভদ্রলোকটা অত্রান্ত কাতব ও জীনন সম্বন্ধে ততাশ হইযা জেঠা 
মহাশযকে একবাব চগ্ী পাঠেব জনা খিশেধভাণে অন্ুবোধ কবিলেন । স্বীকৃত 
হইয়া জেঠ| মহ।শঘ পবদিন চণ্টাগাঠ করেন শীহাব চও্াপাঠ অস্ত ব্যাপার 
বলিষা আঁমবা ও পাঁড!ন অনেকে দেঁখণাব জলা উপস্থিত ছিলাম । পাঠ আবস্ত 
হইবাব পব ঠাকুব দালানের ফাটল দিবা নিগুব দাপ বভিগত হইয়া ঝুণিতে , 
লগিল। এবপ প্রাই হইত । 

কিছুক্ষণ পবে কুচকুচে কালো একটা ৮।৯ বৎসবেব ছোট মেষে নিঃশব্দ 
পদসধাবে তথায ঈষৎ দ্রুতভাবে ট্রকটকু কবি! আসিম। নৈবেদোব ফল মূলাঁদি 
সরাইয। দিলা, একটু মিষ্টান্ন গ্রতণ পুব্বক মুখে দিষা মুতে মধো অন্তগ্ৃত 
হইলেন। জেঠ৷ মহাশরও তত্ম্মণাৎ পথ বন্ধ কবিষা ভদ্রলোকটীকে বলিলেন, 
যাও পাঠ সফল হইয়াছে, এই প্রসাদ গ্রহণ কৰ ও এই পূজাব জল মধ্যে মধ্যে 
পাঁন করিও ও পীডিত স্থানে বুলাউযা দিও । 

আমব! কিন্ত ইত্যবসবে, অনা সহজ পথ দিনা দৌডাইযা গিষ!, বাভীব দরজা 
আগলাইলাঘ ও অন্যানা স্থান তন্ন তন্ন কবিরা খুঁজিলাম, কিন্তু কাহাকেও বাহিব 
হইয়া যাইতে দেখিলাম ন!, কিম্বা বাটাৰ ভিতবেও কিমতদ্দ,ব পর্য্যন্ত যাউবা খুঁজি- 
লাম, খুঁজিয়াও কিছু দেখিতে পাইলাম নাঁ। আমাদের বাঁটাৰ স্পুখেব ধাঁবেই 
ছোট ঠিক এ প্রকাবেব একটা মেষে ছিল, তাহাকে সন্দেহ কবিয়! সেখানে গিয়া 
দেখিলাম যে, মেয়েটা অনেকক্ষণ হইতে ঘুমাঈতেছে। যাহা হউক, তাহার পর 


অগ্রহায়ণ ] ভোঁগ-সন্্যাস-সম্মিলন । ২০১৫ 


দিন পেটেব চামড়া ফাটিয়া পু'জ বাহির হইয়া গেল ও ভব্রলোকটা শী্রই সারির 
উঠিলেন ও এখনো জীবিত আছেন । 

ঘটন সংক্রান্ত অনেকেই প্র।ব এখনো জীবিত আছেন, কেবল জেঠা মহা শম়র 
সম্প্রতি মৃত্যু হইযাছে। ইহা শুনিযা, চণ্ডীমাহাস্ম্য সম্বন্ধে যে সকল প্রবাঘ 
প্রভৃতি প্রচলিত আছে, "তাহা! একেবাবে অবিশ্বীস বলিষা বোঁধ না হইলেও 


হইতে পাবে। 
প্রীঅূপ চাঁদ, 


ভোগ-মন্নযাস্-সম্মিলন | 


ধমাজজ্তাস্ত হইশা বতিপয় মহন্ুভণ খষি একদ। বাঁজধি জনক সন্নিধানে 
সমুপস্থিত হইদ! তাহাকে হাখাব নিজ হ'চবিত ধর্মবিষষে এই প্রশ্ন কবেন, “হে 
মহ[বাজ, আপনি, উভবধিধ কাধ্য বাজকাধ্য ও যোগক্রিয়া অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎ- 
কাব, ঘে অবিচ্ছিন্ভাবে সমকালে কিকপে আচবণ কবেন তাহা! আমাদিগকে 
বলিতে আজ্ঞা হব । 

“ঞীবনুক্ত পুকষেব! বলেন যে আন্মবিম্মবণ অথ।২ সগাদি ব্যতীত মন কখন 
চিব শী্ততে বিবাজ কবেনা। আপনি গৃহা ও বাজা-_সংসাঁব কার্য ও শত শত 
প্রজাব তত্বাবান কবতঃ কিবপে আপনি বেগ আচবণে প্রবৃত্ত থাকেন। 
আমাদেব ইহা যত্পবো নান্তি কৌতৃহলেব বিষষ ঘে আপনি রাজকাধ্য প্রভৃতির 
পবিচালনে মনোধেগা থকিবা মনঃবুভ্তিব বিকাশ সত্তব্েব-মনেব বিক্ষেপ শক্তির 
অর্থাৎ মনেব ম্বভাবতঃ বাঁহম্ুখে গমণ প্রবৃত্ভিকে কদ্ধ বাখিয়াছেন, এইরূপে 
আপনি ভগবানের ইচ্ছাতেই আপণাৰ আংয্ম সমর্পণে সক্ষম হইয়াছেন |” 

বাজা খধিগণেব বাক্য শ্রবণ কসবা সার্দব সম্ভাষণ পুর্বক কহিলেন, “হে 
খবিগণ। আপনাব সর্ধান্তধ্যামা , তথাঁপি অমাধিকতা প্রযুক্ত আমাকে যাহ! 
আদেশ কবিলেন ত্িবনে আমি এই মাত্র অবগত আছি যে, এই পবিদ্ৃশ্তমান 
বিশ্ব্রহ্মাও এবং/হইাব অন্তগত যাহা কিছু আছে সক্লি ভগবানেব অধিকারভুজ্ঞ 
এই অট্টালিকা, প্রাসাদশ্রেণা, দাস, দাসী, হস্তী, অশ্ব, নান! বিধ প্র্বয্য, শক্তি ও 





৩১৬ পশ্থা। | ১৩১৪ 


বৈভব প্রভৃতি যাহা এইস্থানে দেখিতেছেন এবং এই সকল ব্যতীত অন্য সমুদায়ও 
কোন প্রকারেই আমাৰ নহে। আমি ইত্যাকাঁব চিন্তাশোত অনুক্ষণ হৃদয়ে 
ধারণা কবি এবং এইবপ চিন্তাশ্রোতেব অন্ুবন্তী হইয়া আমি সকল কাধ্য সম্পন্ন 
কবি। সমন্ত বস্তই তীাঁহাৰ এবং তীভাঁবই শক্তিতে সকলই হয। আমি যে 
কোন কার্ধা কবি সে সমস্ত বন্ততঃ তীহাব কার্ধা, তাভাব উদ্দে্টা সিদ্ধিব নিমিত্ত 
আঁমাঁকে সমস্ত কাধ্য কবিতে হয । আমি তাহাব ক্রাতদাগ্গেশ্য হ্যা কেবল তাহা” 
রই আজ্ঞা পালন কবিমা থাকি । আঁমাঁব এই ঘে বিদ্যমানতা ইভা ভীহাঁবই 
কাধ্য সাধনেব জন্য এবং আমিও এই জ্ঞান সহযেগে সর্ব কার্ষোে প্রবৃত্ত হই । 
সকলই ভগপানেব, আমাব থে উহা মত মাত্র তাহা নতে। আমি সতা সত্যই 
জানি যে সকলই তীহাব ) , উহা! আমি প্রত্যন্দ প্রমাণ শ্বকপ অন্ুভন কবি ও 
ঘথার্থ বিদিত আছি, আব ইহাই আমাব সম্পূর্ণ বিশ্বাস | 
“এই অনস্ত বিশ্বব্রন্মাণ _ জীবপ্রকতি ও জডজগাৎ তাহাবই সামাজ্য। এতছৃপৰি 
তিনিই একাধিপত্য কবেন। আমাৰ একান্ত অভিলাষ নিবন্তব তঁহাব সম্মুখে 
থাকিয়া মনস্থথে তীহাবই অনুসন্ধান কবি এবং তীহাব নিকটে থাঁকিযা তীঠাঁৰ 
পবিত্র সন্দ্শনলাতে নিবস্তব মগ্ন থাকি । বিনি ভাহাঁব স্বন্দপ একবাব মাত্র অব- 
লোকন কবিযাছেন, অন্ত বস্তুতে সম্তোষলাভ কব] সেই বান্তিক পক্ষে অপন্তন | 
যাবৎ পবম অবস্থা প্রাপ্ত না হয় তাবৎ বস্ত্র বিশেব আনন্দ প্রদান কবিতে পাবে । 
কিন্ত যখন লেই পবমানন্দমষেব অনন্ত প্রকাশ জমুদ্ভািত ইউবে, তখন সকল 
। ভোগতৃষ্ণী তিবোহিত হইবে । অনস্ত ব্রগ্ধাণ্ডেব যে শক, স্িতি ও প্রলয, তাহাব 
তিনিই একমাত্র নিববচ্ছিন্নৰপে কর্তী। আমাদিগেব সকল আনন্দেব তিনি মূল 
প্রবণ ; যতক্ষণ পর্য্যস্ত আমবা তীহাঁকে সর্বাস্বৰপে চিনিতে" না পাবি ততক্ষণ 
আমাদিগেব পক্ষে সমসমষে স্ষ্টিব অস্তভূতি ও বহিভূর্তি হইইযা থাকা স্থৃকস্নি 
ব্যাপাব কিন্তু বাক্তিমার্রেবই এঁবপ ধশ্্ীচবণ কবা যাকন্তীষ ধর্মশাস্তেবই বিশেষ 
অনুজ্ঞ। | আমি প্রত্যক্ষান্ুতৃতি কর্তৃক বিশেষপে অবগত আছি যে সর্বতো- 
ভাবে আত্মসমর্পণ ব্যতীত আমাঁদেব যে স্বার্থপব খবভাঁব, যাহা অনুক্ষণ অধিকতৰ 
স্থখ প্রীপ্তিব আশাষ ধাবিত এবং যৎকর্তক আম্বা প্ররুত পবমানন্দপ্রাপ্তি 
হইতে বিচ্যুত পবস্ত এ পবমাননদ পাইতে বাস্তবিক আমবা লালায়িত। 
সেই স্বভাব আমাদিগেব বশে আসে না । সর্ঝপ্রকাঁবে তীহাঁকে আমার্দেব 
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চি 


আত্মসমর্পণ ব্যতীত ঈশ্ববপ্রাপ্তি ঘটে না। যখন ভগবদ্সনর্শন ঘচে তখল 
মন স্থিব ও শাস্ত হয়। তদ্যতীত ইহ্জীবনে শান্তি কি আত্মজ্ঞানেব উদয় 
হওয়া অসম্ভব । নতুবা, ইহজীবন ধাবাবাহিক বেদনা, দাবিদ্র্য, পীড়া, ব্যাধি 
ছুঃখ ও শোকে অতিবাহিত কবিতে হইবে । যছ্চপি প্রক্কত স্বখ বাঞ্1 কব তে 
এইরূপে বিশ্বাস স্থাপন কব যে সমস্তই তাহা এবং উক্ত বিশ্বাস হৃদয়ে ধাব 
কবিয়া ইহজীবন অক্িত্বাহিত কব। 

“কৈ--বল-কই কোথায় তোমাব দেখ পাইব। হে আমাদিগের 
সষ্টিকর্তী, বিধাতা ও সর্ষেশ্বব ভগবান, হে খধিগণ, আপনাবা কি এইক্স 
প্রকাবে তীহাব অনুসন্ধীন কবিযা থাকেন । তিনিই যোগ, ধ্যান, তপঃ প্রভৃতি 
সমস্ত ধর্ম আচবণ, অতএব, তাহাকেই আপনাদিগেব বৌগ, ধ্যান, তপঃ প্রভাতি 
ধর্মচর্য্যায় পবিণত ককন। 'আপনাদিগেব সমস্ত ধর্মীচবণ, আপনাদিগেব নিজ 
মন মধ্যে লয কবিষ! তাহাকে প্রাপ্তিব নিমিত্ত ব্যাকুল বোদনে পবিণত হউক । 
কোথায় - কোথায -কোথায তাহাকে পাৰ এই বাকা মৌখিক ন। হইয়া 
যেন হ্ৃদয়েব অন্তঃস্থল হইতে উখিত হ্যা মঙক্ষণ সেই সত্যময়েব প্রকাশ 
না হুয় ততক্ষণ £তাধিক ব্যাকুল অন্তবে ডাঁকিতে থাকুন যেকপ বিকাবগ্রস্ত 
বোগী ব্যাকুলিত হয। যেজণ তাহাকে দেখিবাঁব জন্য তাহীব অদর্শনজনিত.বিবছ 
যন্ত্রণা যত পবিমাণে সহ্য কবে সেই ব্যন্তিব নিকট ত্কিনি ততোধিক স্পষ্টরূপে 
প্রকাশিত হন। তাহাল পুর্ণপ্রকাশ একবার দেখিলে অন্ত বস্ত মন আকরুষু 
কবিতে পাবে না। 

পবমাবস্থায উপনীত হঈলে জনসাধাবণেব ন্যায় ব্যবহাৰ কবিয়াও তাহাতে 
মন অর্পিত বাখা যাষ। 

এতদ্বাতীত ধর্মমবিষয় শ্রবণ, পঠন বা উচ্চাবণ কবিলে তাহাকে ধর্মজীবন 
কহে না। 
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রহস্যময় ঘটনাবলী । 
পুলে কি177 বরু। 


মিঃ ভ্মেন এনেন তে 0৯ 5100) |পণালখিত ঘটনাটা কোনও মার্কিণ 
পা্রকাষ প্রকাশ বাব ছেল, 

আমি অতাস্থ উং৮ক1৮24 ছেঁসনে অপেক্ষ। বিতেছিলাম | বিব।হ ৪ ঘটকাব 
সমঘ সম্পন্ন হইবার বথা, কিত্য ধব। ওযাণ্টম্যাণ (৬ 51)07581)), ২০ ঘটিবাব 
গাড়ীতে উপস্থিত হহণেন না। 

তিনি মিল দযাক। (11 20১০6) হশতি ছিপরহবেব লময ঢেলিগ্রাম বাবযা- 
ছিলেন, “অনিবাধ্য ধাবণ-বশ ৩? মামাপ যাতে বিশদ হইতেছে । খা।০ব। থাকি 
কিশ্বা মবিঘাই যাই, আমি নিশ্চণল যথালমনে পো হব ।? 

যদি ৩ ২৫ মানটেখ গাঠা লথাসচবে "পাজান এব ভিনি বদি প্র গাডীতে 
আসেন, তাহা ভইণে আনব! ডতি ক+৮৯ & খা্্টাব সমন ধয়মনদিবে পৌছিতে 
পাবিব। কিন্তু তাড়া ভহ/ন ভাত 1 গপি'ভতব বসন গাহবেন না, পাশধুসবিচ্চ 
অবস্থাতে তাভাবে াহ।খ মনোশীভী 5 না এনৎ পানত্রা৭ বরুবগেৰ সম্মুখে 
উপস্থিভ হইভে হবে । হ্যা তনি স্েশল ১৭] ০1৭1) গাঁডীছে আ।সিবেন । 
ঘাঁহা হউক আন বসিমা পিল! »1হাখ আগনন অভান্না কবি। ওষাণ্টম্যান 
কখনও মিথ্যা বগা খালিন না । শি ঝলিঘ।ছেশ পণাচি কিম্বা মবি অর্থাৎ 
যেকোনও গ্রকাবে ষউক আখি বথননবে পেছ৭।। 

আম টেলি! ববিশ পাত্রাব বাড়িতে থবণ দিম, “ওষাণ্টম্যান অনিবার্ষ্য 
কাবণ বধতঃ আপিভে পাবেন নাই ১ বিল্ত টিনি পি শেন মে, তিনি যথা- 
সময়ে উণহ্িত হইবেন। আম হাব হন্য শেখ গাভাখ অগেজ্ণ কবিঞেছি।৮ 

পাত্রী হেলেন (11510 )বৰ পিতা ভিজ্তাস। বিনা পাঠাহলেন “আমরা কি 
করিব ?” | 
. আমি উত্তব দিতাম “আগাব মতে মাপনাদিগের ধমন্দিবে অপেক্ষা কবাই 
কর্তব্য । উহা বাতীন্ঠ আঁব কি কৰা যাইতে পাবে £ তিনি বলিযাছেন যে 
তিনি থাসময়ে এখানে উপস্থিত হইবেন | ভিশি অন্য প্রকা সংবাদ ন! দেওয়! 
পধ্যস্ত আমাদের তাহাব কথাব,উপব নিব কবিয়া থাকা কর্তব্য। বদি তিনি 
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বাঁচি্না থাকেন তবে তিনি এখানে আদিখেন কিম্বা কোনও সংবাদ প্লাঠাইয়া 
দিবেন 1” 

ইগ্াৰ পব মামি আব কোনও সংবাদ পাই নাই | আমি কেবল তাহার জন্থূ, 
প্রতীক্ষা কবিতে লাঁগিলাঁম। গাড়ী অত্যন্ত ধেবীতে পৌছিল। গাভী ধখন 
আসিল তখন প্রা ৩ ৫৫ শিনিচ, বিস্ত হযাণ্টঘান সে গাডাত আঁসিলেন ন।। 

ব্যস্ত হইয়। আমি ঘোডাধ গ[তীতে উদ্গিষা ধ মন্িবেব পিকে, যেখানে কন্যা! 
যাত্রীগণ অপেক্ষা ছিলেন, সেছাঁপকোল শা 1 ঘবজাষ আমাব সহিত 
রোমেণ্টেব (3০470 10) আন্মাৎ ংইল। 

আমি চীত্কাঁব কর্ধিশা বলিপাঁদ “তিনি আম্দন লাল |? 

বোমেণ্ট উদ্ভব বধিলেন ণতিঠি ঠিক ঘটনা সমষ গৌছিযাছেন 
তুমি তাঁভাকে পেখি ৩ পাও শাহ এতলণ 'নণ। কাযা সন হহনা গেল ।” 

তাহাখ পব তিনি সকলকে শিক্ষাটে এাশি ঘুল ফুল কবিষা বলিলেন, “ওয়াণ্ট- 
মীঁনেব কোল ম্মভাবনান ঘটন| *টীনাছে | তিনি ভাতিব ন্যায় সাদা হইয়া 
গিশ্বাছেন, তিনি কাহাব৪ সহি বথা পণেশ পাই বিশ্বা কোন দিকে দৃষ্টিপাত 
কবে নাই। ভাহাবে দেখিশা আনান কম্প হতেফিল। এ দেগুন তাহার 
আমিতেছেন 1” 

বব ও কনাপক্ীবগণ পশ্নন্দিব শাবিত্যা? কবািণই আমি ওখাপ্টমাঁনের 
দিকে তাকাইস! দেগিলাম বাওবিণ ল ভাহাকে ভতেব নাম সাদা রেখাঈতেছিল 
ঠাহাব চক্ষদ্বব ক্ষণ শা আমা দিকে *5ভ হইল, চিরি তাহাতে পলক মাত্রও 
ছিল নাঁ। তীহাব চকদ্ধা বেন মৃত খ্যাতধ চণ্যবণ নাল এক দ্ুষ্টে চাহিযাছিল | 

হেলেন তাভাব হস্টাবদ্ধা মাছে] তাঁভাকে দেখিল বোধ হন যেন সে ভীত 
হইযাঁছে, কিন্ত কাঁদিতেছে না । ফেমণ্‌ ভাহাবা গাভী ভিন্তব ঢুকিল অমনি 
যেন কোনও ভে। তিক ক্রিবা বলে অর্গান যন্ত্র হইতে শোক সুচক বাগ বাজিতে 
লাগিল। উপস্থিত অভ্যাগতগণেব উপবে সেন একটা বিবাদে ছাঁষা পতিত 
হইল। এব" আি স্ত্রীলোকদিগেব ক্রন্দন শুনিতে পাঈলাম। 

তাঁডাতাডি আমি একখানা গাশীতে উঠিল বসিলাম ও এাঘই পাক্রীব 
বাড়ীতে নীত হইলাম । আমবা পারীব গাতী পৌছিবাঁব পূর্বেই বাঁটার 
দবজায় পৌছিলাম। যে গাড়ীতে বব ও কনে ছিল" উহাঁব ছার উন্মুক্ত হুইল্লে 
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বোধ হহপ যেন গাড়ী শুন্য বহিয়াছে। ওয়াণ্টম্যান তথায় ছিলেন না। হেলেন 
গাভীব ভিতবে জড় সড ভাবে অজ্ঞান অবস্থায় ছিল। তাহাব পত্তা তাহাকে 
তুলিষা ঘবেব ভিতবে লইযা গেলেন । 

আমব! সকলে দ্বাবদেশে ভীতি-বিহবল ও নিন্তন্বভাবে একত্রিত হইলাম। 
গাঁড়োয়ান শপথ কবিষা বলিল যে ধণ্মমন্দিব হইতে বাড়ীতে প্ৌৌছাঁনব ভিতব 
সে তাহা গাড়ী কোথাও থামাম নাই এবং গাঁড়ীব দবজাও উন্মুক্ত হয় নাই। 

একটা হুলস্ল পড়িষা গেণ। যাহা হউক মামবা শীঘ্বই জনৈক সংবাদ- 
বাহকেব নিকট নিক়্লিখিত টেলিগ্রাম পাইলাম , আমি উহা খুলিয়। পডিলাম 
“ওয়ান্টম্যান মিলওযকী ষ্টেশনে গাড়ী কবিষা মাইবাব সময় আব একখান! 
দ্রুতগামী গাঁড়ীব সংঘর্ষণে ১২টাঁব সমব হত হইথাছেন |” 

শীঘ্রই সংবাদেব স্ভাতা নিণ।ত হইল। ওমাণ্টমাঁন দ্রুতগামী গাড়ীতে 
ষ্টেশনে আসিবাব সমষ, আব একখানা ছ্ুতগামী গাঁীৰ সহিত তাহাঁব সংঘর্ষ 
হয এবং মৃত ওষ।প্টম্যানকে ভগ্ন গাড়ী হইতে বহির্গত কব! হষ। পুলিশ 
মৃতদেহ হস্তগত কবে এব তাভাব মুতদেহ সনাক্ত কৰা এব* তীঁহাব ঠিকানা 
ধার্ধ্য কব! প্রভৃতি কার্যে বিলম্ব হওষাঁষ আঁমবা ৪॥* টাব পুর্বে এ খবব 
পই নাই । 

বিবাহকালে যখন ওপাণ্টম্যান তীহাব পবি্চিত ও শীভাঁব ভৌতিক-সুষ্থি- 
দর্শনে আশ্চধ্্যানিত বন্ধুবর্গেব সম্মুখ উাহাঁব মনোনীত পাত্রীব পার্খে ধর্মমন্দিবে 
অবস্থনি কবিতেছ্িলেন, সেই সমযে হাহাব মুতদেহ মিলওযাকীতে পতিত ছিল। 

যদিও ইহা অসম্ভব এবং আমাব নিজে বিশ্বাস কবিতে প্রবৃত্তি হয না, তথাঁচ 
ঘটন|গুলি সত্য। 'ওযাণ্টম্যান মিলওযাকীতে ছ্বিপ্রহবেব সমধ ভত হইয়া- 
ছিলেন এবং তিনি ৪টাঁব সময সিকাগো (৮11০7৮০)তে বিবাহিত হইয়!ছিলেন | 

তিন হোটেল হইতে স্টেশনে যাইবাঁব পূর্বের আমাকে টেলিগ্রাম কবিগ্নাছিলেন 
পৰাঁচিয়া থাকি কিম্বা মবিযাই যাই যথা সমষে আমি পৌঁছিব।” এসশ্বদ্বে আমার 
আঁব কিছুই বক্তব্য নাই । পু 

হেলেন আব কথা কহে নাই এবং এক সপ্তাহেব মধ্যেই তাহাঁব দেহ তাহাৰ' 
স্বামী পার্থে কবরস্থ হইয়াছিল ' 
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১১শ ভাগ 1 পৌষ, ১৩১৪ সাল । ] ৯ম সংখ্যা । 





4 আস পে ্স্ 


শাস্তিশভক | 
( শিহলন-বিরচিভ ) 
(পুব্ব প্রকাশিতের পর) 


(8৫) 
হে কুরঙ্গ! কহমোরে ভালত আছিলে সবে অরণ্য ভবনে? 
তরু । তব শা ছথাসীন ? 
হে কল্যাণি প্রবাহিণি! কুশজে ছিলেত তুমি ভুবন ভ্রমণে? 


পূর্ণনথে ছিলে ত পুলিন? 
উপল! কুশল তব? হেরিবারে তোম। সব, আলাপন তরে, 
চিত্রস্থথ বিনাশন ছাড়ি নিত নিকেতন এসেছি প্রান্তরে । 
(৪৬) 


সাধিবারে প্রয়োজন কিনা ধরে তপোবন সস্তাষ নিলয়? 
কেন তবে যার্ঁচ পর পায় 


৩২. পস্থা । | ১৩১৪ 


স্সন বন্ধল দল বাসভূমি তরুতল, নব কিশলয় 
আন্তরণ নহে কি ধরাম়? 

ফল মুলে মিটে ক্ষুধা, নির্বরিণী নীর সুধা, তৃষা করে দুর, 

কুরঙ্, ক্রীড়ার সঙ্গ, বিহঙ্গ, সুহদ সংঘ) প্রদীপ বিধুর। 


(৪৭) 
শয়ন শম্পিতবন, শুচিশিলা স্ুথাসন, গৃহ তরুতল, 
ঝরবারি পানীয় শীতল, 
মধুর অশনকন্দ, সহায় হবিণবুন্দ, সহজ সরল 
অযাচনে মিলায় সকল 3 
সর্বগুণ ধরে বন, কিন্ত পরপ্রয়্োজন, সাধন মনন 
সফল না হয় তথা, করিবারে যাচ কথা, নাহি কোন জন। 
(৪৮) 
কাননের ফলমুলে বাঞ্তিত আহার মিলে, ভূতল শয়ন, 
বন্ধলেতে তনু আবরণ) 
সমিৎকুন্থম-কুশ পরিচ্ছদ মনোহর, পুত্র মুগগণ, 


সথা যত তরু শ্থশোভন ) 
গায়ক বিহঙগরাজি, বিস্তৃত কলাপে সাজি নাচে শিখীদল; 
বনপূর্ণ গৃহস্থখে, নাহি সেকাননবুকে বিষাদ কেবল। 
(৪৯) 
কিন্তু হায়! এ সংসার ! কি বিচিজ্ মায়াগার । বৃদ্ধ মৃত্যু-মুখ 
নাহি চায় ছাডিতে ভবন! 
কোনমতে স্থুলধটি ভগ্নমরি। পৃষ্ঠকটি ঢাকে লোল বুক 
আশে তবু বাধে সে জীবন ! 
কাশ-অশ্র-লালা-রসে প্লাবিত বদন ভাসে, অস্ফুট বচনে 
তববারে অতিথিরেঃ দূর করে যাঁয় সেবে ধনু প্রদর্শনে ! 
(৫০) 
বিষয়ে প্রণয় যার কি করিবে বল তার। ভোগের গরল 
করে পান কাননে সেজন 


পৌষ ] শাস্তি-শতক। ৩২৩ 


বিষে বিরাগ যাঁর কি করিবে গৃহতার 1 ইন্দ্রিয় বিকল 
গৃহতপে করে সে দমন । 
সকাম করম ছাড়ি, কামহীন কন্দ যেবা করয়ে সাধন 
কি অভাব কহ আর, তবন কানন তার, গৃহ তপোবন। 
(৫১) 
বিবেক নহেক তাহা বাহে নাহি কপাস্োত হয় প্রবাহিত, 
চিত হ'তে স্বতই আপন; 
সে পন্থা নহেক পথ, পরছুঃথ নিবাঁরণে যাছে নাহি চিত 
অনুরাগী হয় অন্ুক্ষণ ; 
ধ্রম নছেক তাহা, নিবৃত্ত না কবে যাহা পর্হিংসা মতি, 
সে শান্ত নহেক শান্ত শন্তিরপ ফল যাহে না করে বসতি । 
(৫২) 
এ সংসার অগ্রে কার, কাঁরে। পুন চারিধার, পশ্চাতে কাহার 
চিরকাল আছে বিরাজিত ) 
বিরাজে অদৃষ্পূর্বা শিশুর নয়ন আগে মোহন আকার 
তেই তারে পুজে শিশু চিত) 
যুবকের চারিধারে রাজে, তাই যুব তারে পার সেবিবারে ) 
বৃদ্ধের পশ্চাতে, কেন, বৃদ্ধ তবু ফিরে ফিরে চাহে বারে বারে? 
(৫৩) 
মুঢচিত্ত মানবের পুত্র দ্বারপরিবৃত মানার সংসার 
ধোগাভ্যাসে সদ] বিদ্বকর, 
তত্ববেদী মানবের শাগ্রজ্ঞান উদ্ভাসিত বিস্তার সংসার 
যোশগাভ্যাসে সদ! বিদ্বহর ; 
সুমহান্‌ পুণ্যপণ্যে এ দেহ-তখণী তব করিয়াছ ক্রয়, 
ছুঃখার্ণব হতে পারে ক্ষণেক বিলম্ব আর যেন নাছি হয়। 


৩২৪ পস্থা। ! । ১৩৯৪ 


চৈতন্য কথা । 
“অজা” ছাগী না প্রকৃতি ? 
রঙ্গহত্র-_ প্রথম অধায়। 


তৃতীয় পাদ ১১ অধিকরণ ওয় সুত্র । 

কঠোপনিষদে “প্রাণ এপ্জতি মহস্তপ্নং বক্রসুগ্ভতম্” এই বাকো প্রাণ শবে 
বক্র কি বাষু বুঝিতে হইবেন, পরত্রহ্গ বুঝিতে হইবে । 
১২ অধিকরণ ৪০ সুত্র । 

ছান্দোগা উপনিষদে “পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্ভ" এই বাঁক্যে পবঙ্গোতি 
শবেও পরত্রহ্ম বুঝিতে হইবে । 

রামানুজ স্বামী বলেন শঙ্কতাচার্য্যে ঈম, ১০ম, ১১শ ও ১২শ অধিকরণ 
ভিন ভিন্ন অধিকরণ নহে, বস্ততঃ একই 'অধিকরণ। অশ্ুষ্ঠ মাত্র পুরুষ ব্রহ্ধ- 
বাচক এই মাত্র অধিকরণের বিষয় | শূত্রের প্রসঙ্গ মুল প্রসঙ্গের 'আন্থসঙ্গিক 
যদি? প্রসঙ্গ হইতে ভিন্ন । প্রাণ আর জ্যোতি শব্দ কঠোপনিষদেই অস্গুষ্ঠ 
পুরুষের পুর্ববন্ী ও পরবন্ভী ও এই শব্দ কঠোপনিষদে স্পষ্টতঃ ব্রহ্মবচক, 
স্থতরাং অ্গুষ্ঠপুরুষ ও ব্রঙ্গবাচক। 

« কেবল অধিকরণ লইয়া বিবাদ । 
১৩ অধিকরণ ৪১ সুত্র । 

ছান্দোগ্য উপনিষদে আকাশ শব বন্ধ বাচিক। 
১৪ অধিকরণ ৪২-_৪৩ সুত্র । 

বৃহদারণ্যকে বিজ্ঞানময় শবও ব্রহ্ম বাঁচক। র্লামানুজ শ্বামীর মতে ১৩ ও 
১৪ অধিকরণ ভিন্ন নহে, কেবল মাত্র মাকাশ বিষয়ক অধিকরণ। 

চতুর্থ পাদ । 

১ম অধিকরণ ১--৭ সুত্র । 

“মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পর£*--কঠোপনিষদ্‌। মহত, অব্যক্ত ও 
পুরুষ শব্ধ এইক্*প সন্গিকট থাকায় “অব্যক্ত” শবে সাংখ্য শাস্ত্রের প্রধান 


পৌষ] চৈতন্য কথা। ৩২৫ 


বুঝাইতে পারে! এই সন্দেহ নিরাকরণের জন্য বাসদেব বলেন ষে প্রকরণ 
অন্ুনরণ করিলে, অব্যপ্ত শবে শরীর বুঝায় । কঠোপনিষদের অগ্র পরব্ত্বী 
বাকা সকল বিচার করিয়া! শঙ্করাচাধ্য এই অর্থ স্থম্পই্ই করিম্বাছেন | 
২য় অধিকরণ ৮--১০ সুত্র । 

এই অধিকরণের অর্থ করিতে গিয়া! শঙ্করাচার্ধ্য যে বিষম ভ্রমে পতিত 
হইয়াছেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। শ্ত্র তিনটি । চমসবদ বিশেষাৎ। 
কোন বিশেষ নাই । এইজন্ক “চমস” শকের স্ায়। 

জ্যোতিকুপত্রমাত্ তথা অধীয়ত এক । 

জ্যোতিরুপক্রমের জন্ত কেহ কেহ একপ পাঠ করিয়া থাকেন। 

কল্পনোপদেশাচ্চ মধবাদিবদবিরোধঃ | 

কল্পনার উপদেশ থাকার মধ্বাদিব স্তাম্ব বিরোধ ভয় না। 

প্রথম সুঞ্রেব অর্থ সম্বন্ধে কোন বিরোধ নাই। সকল ভাষ্যকারেই বলেন 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের “অজামেকাং রোহিত শ্রক্ুরুষ্ণাং। বহ্বীঃ প্রজা; 
হজমানাং সবপাম্‌। অজো হোকে। জুবমাপণোহ্হশেতে জহাতোকাং ভূক্ত- 
ভোগামন্জোঙনাঃ* এই শ্লোক লইয়া এই আঁধকবণেব আরম্ভ হইয়াছে । 
শঙ্করাচার্ধ্য বলেন “অজ” শবে গীধান কি প্রকুত্তি বুঝিতে হইলে কোন 
বিশিষ্ট নির্দেশ চাই । কারণ অজ শব্দে ছাগা ও ত বুঝায়। এখানে অজা 
শবে প্রধান বুঝিতে হুইবে, তাহার কোন কারণ নাই। 

লোহিত শুরু কৃষ্ণা অজার যেকোন অর্থকরা যায়। এবং যেকোন 
মতে সে অর্থ প্রযুক্ত হইতে পারে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে " অর্গশ্বিলশ্চমস 
উর্ধাবুপ্র:* এইব্ধপ চমসের বিবরণ আছে অর্থাৎ সেই চমসের মুখ নীচে এবং 
শেষভাগ উদ্ধে। কেবলমাত্র এই মন্ত্র পড়িলে জানা যায় না, যে কোন চমস 
পান্দ্রের উল্লেখ এই মন্ত্রে আছে। পরে অন্ত মন্ত্রে এই চমসকে আমাদের 
মস্তক বলা হইয়াছে, কারণ মস্তকের শ্ি্ভীগে মুখগছবর এবং উপরিভাগে 
অবশিষ্ট উন্দ্রিয়গণ। 

অজ! শবের প্রকৃত অর্থ তবে কিরূপে জানা যায়? সেই জন্ত দ্বিতীয় 
ক্ত্রে বলিতেছেন জ্যোতি: অর্থাৎ অগ্নিহইতে আরম্ভ করিয়৷ (তেজ, জল 
ও পৃথিবী এই তিন ভূত) অজ। শব! বাচ্য। কারণ কোন কোন শাখায় 


৩২৩ পন্থা! । | ১৩১৪ 
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এরূপ পাঠ আছে। যেমন ছান্দোগ শাখায়--প্যদপ্নে রোহিত" রূপং তেজস- 
গ্ুদ্রপং যচ্ছুক্রং তদপাং যত্রুষ্ণং তদন্নস্ত*। অগ্নির লোহিত রুপ, জলের শুরু 
রূপ এবং পৃথিবীর কুষ্ণব্ূপ। 

তেজোবন্নকে অজ বলিয়া শঙ্কবাচাধ্যের নিজের মন পবিতৃপ্ত হইলন!। 
ব্যাসের স্থত্রের অযথা অর্থ করিয়া শঙ্করাচার্ধা স্বয়ং অজার অন্ত অর্থ করেন। 
তিনি বলেন শ্বেতাশ্বর উপনিষদেই প্রশ্বরিক শক্তির উল্লেখ আছে-__-“তে 
ধ্যানযোগান্থগত! অপন্তন্‌ দেবাস্ম শক্তিং স্বগুণৈ নিগৃঢাম্”। এই অব্যাক্কৃত 
নামরূপা দৈবী শক্তিই অজা শব্দ বাচা হইতে পারে। তবে শঙ্করাঁচার্য্যকে 
এই অর্থ করিতে নিষেধ কে করিয়াছিল? 

তেজোহবন্ন না হয় লোহিতশুর্ রুষ্খ হইল। “অঞ্জাশ কিরূপে হইবে। 
এই জন্য শঙ্করাচার্ধ্যকে তৃতীয় স্থত্রের এক বিকৃত অর্থ করিতে হইল। 

এ কেবল কল্পনা মান্র। ইহাতে কোন দোষ নাই। এখানে এ কথ! 
বলা হুয় নাই যে তেজোবন্ন ছাগজাতীষ কিম্বা জন্ম পহিত। খানে এইমান্র 
কল্পন1 করা হুইন্নাছে, যে পৃথিবা, জল ও তেজ হইতে জরাধুজাদি সকপ প্রাণী 
উদ্ভৃত হইয়াছে । এবং মেই ভূত?য় একটি ছাগীর তুলা । যেমন কোন 
ছাগী দৈববশতঃ কতকটা লোহিত বর্ণ, কতকটা শুক্লবর্ণ ও কতকটা কৃষ্ণবর্ণ। 
তাহার সন্তান ১স্ততিগণ মাতারই বর্ণ প্রাপ্ত হম্প। তাহার মধ্যে কোন ছাগ 
এ ছাগীর নিকট থাকিতে ভাল বাসে কেহ বা ভাল বাসেনা। সেইরূপ 
তেজোবন্ন লক্ষণ, ব্রিবর্ণ, ভূতপ্রক্ৃতি হইতে চবাচর ভূতজাত উৎপন্ন হয়। 
অবিদ্বান্‌ সেই প্রকৃতির উপভোগ করে। বিদ্বান সেই প্রকৃতিকে ত্যাগ করে। 

যদ্দি শঙ্করাচার্য্য এই অর্থ না করিতেন তাহা হইলে আমর কিছুতেই 
হাস্য সঞ্থরণ করিতে পারিতাম না। 

আচার্ধা স্থণের অর্থ করিতে গিয়া বেশী দুরে গিয়াছেন। তিনি সাংখ্যের 
প্রকৃতি পবিত্যাগ করিয়ু! প্রকৃতিকে একবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এবং 
ব্যাসদেবফে অজার তেজোবন্ন অর্থ দিয়া নিজে চুপে চুপে “ত্রশ্বরিক শক্তি* 
অর্থ কবিলেন। 

গোবিন্ব।নন্দ কিন্ত দোষ দিলেন বাসের দ্বারে এবং থিবো। (719586) 
সাহেব গোবিন্দানন্দেরই 'অনুসরণ করিলেন। 


পৌষ] চৈতন্য কথ! । ৩২৭ 
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থিবে। সাহেব ষদি জানিতেন যে তেজোবন্ন লক্ষণ অজ। শঙ্গর'চার্যের সৃষ্টি 
তাহ। হইলে তিনি এরূপ লিখিতেন না। 

রামান্থজ বলেন, অন্গা অর্থে প্রকৃতি কেন ছাডিব, সাংখোর স্বতন্ত 
প্রকৃতিই ছাড়িব। ঈশ্বরাধীন প্রকৃতি ভগবদদীতাতেও আছে, শ্বেতাশ্বতর 
উপনিষদেও আছে। তত্তিন্ন আথর্দন চুল্লিকা উপনিষদে ও গর্ভ উপনিষদে 
স্থস্পষ্টর্ূপে ঈশ্বরাধীন প্রধান, প্রকৃতি ও অব্যক্তের উল্লেখ আছে। 

ব্যাসদেব কেবল এইমাক্র মীমাংসা করেন, যে “অজ” শবে সাংখ্যা- 
চার্য্ের স্বতন্ত্র প্রধান বুঝায় না, ঈশ্বর পরতন্ত্র শ্রুতি সম্মত প্রকৃতি বুঝায়। 
কেবলমাত্র "অজা শব্দ থাকিলে স্বতন্ত্র প্ররতির ভধিগম হয় না! যেমন 
কেবলমান্র চমস শবে কোন শিদ্দিষ্ট চমস বুঝায় না। প্রকরণে এমন কিছু 
নাই যাহাতে অজ শবে স্বতন্ত্র প্রকৃতি বুঝায়। "অতোহনেন মন্ত্রেণ ন 
অব্রন্ধাত্সিক! অজ! অভিধীয়তে |” 

“জ্যোতিরুপক্রমাত্ব,”_ অপরন্ত ত্রহ্ধাত্মিক। প্রকৃতি বলিবার কারণ আছে। 
আজে পজ্যাতি” শব ব্রহ্মবাচক। জ্যোতিকপক্রমা_ ব্রদ্দকারণিকা। তথা 
হি অধীস্বতে একে । তৈত্তিরীয় শাখান্তর্গত মহানারায়ণ উপনিষদে ব্রহ্ধাত্মিক' 


৩২৮ পন্থ। | [ ১৩৯৪ 
অজার ডল্লেখ আছে । শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও প্রকরণের আরস্তে “কিং 
কারণং ব্রহ্ম” এইরূপ উল্লেখ আছে। 

ফেবল এইমাত্র আপত্তি হইতে পারে যে যদি প্রকৃতি ব্রহ্মকারণিক] হয় 
তাহা হইলে 'অজা” কিরূপে হইতে পারে। তাহার উত্তরে তৃতীয় স্ুব্রে 
বলিতেছেন যে “কল্পনোপদেশাচচ” এখানে প্কল্পন” শবের অথ স্যপ্টি। যেমন 
নুরযযাচন্ত্রমসৌধাতা যথা পূর্ব্ব মকল্পায়ংঃ | 

প্রক্কাতি কারণ ও কার্যারূপে দুই অবস্থাপন্ন। 

সা হি গুগয়বেলায়া” ব্রহ্ম তাপর়া অবিভক্ত নামবপা। অব্যক্জাদিশব্ববাচা 
সক্ম্ূপেণ অবতিষ্ঠতে ৷ স্থট্টিবেণায়াং চোড়ত সত্বাদিগুণ] বিভক্ত নামরপা 
ব্যক্তাদিশব' বাচা তোলা বশ্নাদিকপেণ ৮ পরিণতা লোহিত শুক্র রষ্ডাবণরা চ 
অবতিষ্ঠতে। অতঃ কা-পাবস্থা অগা, কার্ধাবগ্কা চ জ্যোতিকপক্রমা ইতি 
ন্‌ বিরোধঃ। 

কারণাবস্থায় ত্রঙ্গতাপন্ন অন্যক্ত প্রকৃতিকে অজা বলিলে দোষ হয় ন। 
রামাজছজের এ অর্থ অসল্গত মনে হয় না। 

শঙ্ষবাচার্যের মায়াবাদে স্থট্টি নাই, প্ররৃতির সত্ত। ও বিকার নাই। আছ 
মাত্র মায়া শক্তি । সেই মায়া শর দ্বার মদ্বয় ব্রাহ্ম জগতের ভান হয় । এই 
মায়াবাদ অন্ুসবণ করিয়া হয়ত আচার্ধা অজ! প্রকৃতি দ্ীকার করিতে চাহেন 
না। কিন্তু তেজোবন্ন দ্বারা কিূপে মায়াশাদেব সমর্থন হয় তাহা বুঝি না। 
কিন্ত তেজোবন্ন তা।9 করিয়। কেবলমাত্র শব্ডি গ্রহণ করিলে তাহার মতের 
সমর্থন হয় বটে। কিন্তু গোবিন্দানন্দ সে কথ! বলিলেও ভ'ষ্যকার সে কথ! 
বলেন নাই। 

মধ্যাচার্তের মতে এই তিন স্তরে অঙ্গার উল্লেখ নাই। তীহাঁর শ্টাথ্যান্থ- 
সারে চমস শবের যেরূপ বিরোধ অর্থ মুখ, সেইকপ অণাক্কাদি শবের অর্থ 
ব্রহ্ম । “জ্যোতি” অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ শকেও ব্রহ্গকে উল্লেখ করিতেছে । 
*কল্পন” অর্থাৎ ঈশ্বরের অন্ুধ্যানের জন্তই ঈশ্বরের এইরূপ নানা অভিধান 
শানে নি্দি্ই হইয়াছে। 

মধ্যাচার্ষের অর্থ একরপ দয়াননশী অর্থ। যেমন দয়াননের মতে বেদের 
দেবত বাঁচক সকল শবাই ঈশ্বর বাচক এবং বেদের শিক্ষাও কতক পাশ্চাত্য 
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সভ্যতার অন্থগত-_প্রকরণ যাঁহাই হউক না৷ কেন-__সেইরূপ হস্থমানেক 
অবতার নধ্যাচাধ্য সকল হুত্রেই ব্রহ্ম দেখেন। সেই পরম ভক্কের নিকট 
আমি সতত মস্তক অবনত করি। তাহার ভাষ্যের কথা আমি কিছুই বলিত্তে 
চাহি ন1। তিনি যাহ1 বলেন ভক্তের নিকট তাহাই উপাদেন্ন। 

চৈতন্ঠ সম্প্রদাযভূক্ত বলদেব বিষ্ভাভৃষণ তাহার গোবিন্দ ভাষ্যে রামাছজের 
অর্থই সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিগ়্াছেন। বান্তবিক এ বিষয়ে রামানুজ স্বামী ও 


মহাপ্রভু চৈতন্তদেবের মত 'অতিন্ন। 
€ ক্রমশঃ) 


শ্রীপৃেক্দুনারাযর়ণ সিংহ 


ও নমো গুরবে 
আমি কি? 


যদ্দি জগতে এমন কিছু পদার্থ থাঁকে যাহাঁর অস্তিত্ব সমন্ধে জীব সর্বদাই 
নিশ্চিত, ষতসপ্বন্ধে তাহার নিমেষের জন্যও তিল মাত্র সন্দেহের উদ্রেক হয় 
না, তাহা “আমি” বা “আমি আছি*। “নাহ কশ্চিৎ সন্দি্ধে অহং বা নাহ্‌ং 
বেতি* বাচম্প।ত ম্ম্রিবলিঙ্গাছেন। সকল দেশে ও সকল কালে পণ্ডিতের! 
শ্রকবাকোো এই সত্যের পোঁষকত! করিয়াছেন । অথচ “আমি” কি তাহ! 
কেহই নিশ্চিত করিব] বলিতে পারেন ন1, কেহই জানেন না। “আমিই 
কেবণ “আমি”কে চিনে, 'আমি'কে জানে, কাবণ “আমি”র তুলনা কিছুই 
নাই, 'আমি'ই "আমি”র তুলনা । পুরাণে দেখা যায় কোটি কোটি ব্রন্ধাপ্ড 
ও কোটি কোট ব্রন্ধা, বিষণ, শিব। এক ত্রক্ষাপ্ডের ঈশ্বর তদপেক্ষ! বৃহত্তর 
বন্ধাণ্ডের ঈশ্বরকে ধ্যান ও শুব করিতেছেন, তিনি আবার তদপেক্ষা উচ্চ 
ঈশ্বরের ধান ধারণা নিমপ্প,--এইকপ শৃঙ্খল ক্রমাগত চলিয়াছে, ইহার অস্ত 
বা পরিসমাপ্তি কোথায় কেহই জানে না। কীট, পতঙ্গ, পণ্ড, পক্ষী, নর, 
বানর, দেবতা, অসুর, যক্ষ, গণ্ধর্ব, খষি, প্রজাপতি, ব্রক্ষা, রূপ্র, হইতে কোটি 
কোটি ব্রদ্ধাণ্ডের অধিপতি পর্ধাস্ত প্রত্যেকেই এক একটি সসীম “আমি' বা 
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২0৩ পন্থা 1 [ ১১৪, ূ 


গাপেক্ষিক “আমি” (0017010017750 07618059861) প্রত্যেক সর্সীম 
গজামি' তদপেক্ষা উচ্চতর সসীম “আমি” কে জানিতে পারেদ। কিন্ত 
খসীম নিরুপাধিক “আমিশকে (002/-991)070709060 20301569961) 
(বাহার অধ্যাস বা আভাস হইতে এই সকল সদীম আমির উৎপত্তি ), 
কেহই জানিতে পারে না, তিনি নিদ্দেই কেবল নিজেকে জানেন । 

“আমি* কি তাহা জান। অসম্ভব হইলেও, “আমি” কি নহি তাহা বোধ 
হয় কতক পরিমাণে জানা যাইতে পাবে। “আমি” আজ একটি বালক,--- 
দেহ ও হন্ত পদাদি ক্ুত্্র দাড়া গুম্ক জন্মে নাই, তোজনে ও খেলায় আমার 
আনন্দ। ক্রমশঃ বরোপ্রাপ্ত হয়] যুবাপুক্রষ হইলাম, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সবল, 
পুষ্ট ও আয়তনে বদ্ধিত হইল, দাড়ী গুম্ফ জন্মিল, বর্ণ উজ্জ্বল হুইল, কহম্বর 
পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল,_-নণক্ষেপে আমাব দেহের এরূপ পরিবর্তন ঘটিল থে, যে 
ব্যক্তি অ'মাকে বাল্যে দেখিম়্াছেন, তিনি আর এখন চিনিতে পারেন না। 
কিন্ত কই? “আমার কিছু পরিবর্তন হইয়াছে কি? দেহের পরিবর্তন 
হইয়াছে বটে, কিন্ত বাল্য বে “আমি” ছিল এখনও কি ঠিক সেই “আমি” 
নাই! আবার শরীর-বিজ্ঞানবিৎদিগের মতে আমার দেহ এখন সম্পূর্ণ 
নুতন পরমাণু দ্বারা গঠিত হইয়াছে; বাল্য-দ্েহের সব পরমাণুগুলি চলিয়া 
গিয়াছে এবং সম্পূর্ণ নুততন পরমাণু আসিয়া তত্তংস্থান অধিকার করিয়াছে) 
অর্থাৎ প্রতি ৭ (সাত) বৎসর অন্তর আমি এক একটি নুতন দেহ আশ্রয় 
করিাতিছি। কিন্তু নূতন দেহের সহিত এক একটি নুতন “আামি* উৎপর 
হইতেছে কি? স্ুলব্যটি কৃশ হইতেছেন, ছুৰ্ধল সবল হইতেছেন, স্ুপ্থ 
পীড়িত হইতেছেন, গৌরবর্ণ শ্তামবর্ণ হইতেছেন, চক্ষুত্মান্‌ অন্ধ হইতেছেন। 
দেহের এই সকল পরিবর্তনে, 'আমি'র কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দু হয় কি? 

সেইব্দপ অবস্থার পরিবর্তনে ও, “আমি অক্ষুপ্র থাকে । ধিনি একসময়ে 
লহ দাস দাসী সেবিত হইয়। বনুমূল্য প্রাসাদে বাস করিতেন, আজ হয়ত 
ভিনি ছিন্ন বস্ত্র ও কুতীর-বাপী। কতধনী দরিদ্র ও দরিদ্র ধনী হইতেছেন, 
পুজবান্‌ পুভ্রহীন হইতেছেন, স্ত্রী বিধবা হইতেছেন, সখী দুঃখী ও ছুঃখী সুখী 
ছইতেছেন, ত হা ইম্নবব। নাই। বাস্তবিক এইরূপ পরিবর্তনই জগতের নিত্য 
ধটন।। কিন্ত এই সকল পবিবর্তনের মধ্যে, “আমি” দ্থির ও অচল রহিয়াছে । 


পৌষ] আম কি। তবু 


বি্গি সুখী ছিলেন তিনিই আত্ ছুঃখী, ধিনি একদ1 দরিদ্র ভিক্ষুক ছিলেন, 
তিনিই আজ রাজা, অর্থাৎ বরাবরই সেই এক “আমি অবিচ্ছিন্ন ও অব্য 
(0০905170095 200 %/1611906 0198%) রহিয়াছে । 
আবার মন ও বুদ্ধির কত পরিবর্তন হুইয়! যাইতেছে_-কত তুমুল বিপ্লব 
ঘটিত হইতেছে, কিন্ত “আমি” ফ্রবতাবাব সাদ আটক ও আবিকভ অছিগ্ধ'ছে। 
কত অজ্ঞ জ্ঞানী হঈতেছেন, মুর্খ পঙ্ডিত হইতেছেন, নির্দয় দয়াশীল হইতে- 
ছেন, আস্তিক নাস্তিক হইতেছেন, বিনয়ী উদ্ধত হহতেছেন, কত চোর 
সাধু হইতেছেন, সরল কপট হইতেছেন, স্থুলবুদ্ধি সুস্ধাবুদ্ধি হইতেছেন,--. 
মোট কথা আমাদের জীবনের কত সংস্কার ও নীতি (100৮107)8 870 [যা 
০27)165 ) আমুল পরিববর্তিত হইয়া যাইতেছে, কিন্তু পৃব্বেও যে “আমি*, 
এখনও সেই “আমি”। পুর্বে আমি জডবাদী ছিলাম, জড পরমাণুর সংযোগ 
বিশ্বোগেই শ্বতাবতঃ এই জগদাঁদি উৎপন্ন হইম্বাছে, পরলোক ৰা দেহাতিরিক্ 
কোন পদার্থ নাই ইহাই আমার বিশ্বাস ও ধাবণা ছিল এবং আমার জীবনের 
কার্যাদি এ বিশ্বাসের দ্বারা নিয়মিত ও পরিচালিত হইত । কিন্তু এখন হয়ত 
আমি সর্বক্র সর্বদ1 প্রত্যেক অন্থু পয়মাণুতে ভগবত সত্তা উপলদ্ধি করিতেছি 
এবং আমাব জীবনের প্রতোক কার্ধা ও চিস্তা তদন্রূপ গঠিত হইয়াছে । 
পূর্ব্বে ঘিনি আমার সহিত আলাপ করিয়াছেন, হন কথাবা্তী কহিগ্না তিনি 
একেবারে অবাক হইতেছেন, বলিতেছেন “একি ! এ থে সম্পূর্ণ নুতন লোক ? 
কি ছিল, আর কি হইয়াছে ?” কিন্তু পূর্বেও আমি ছিলাম, এখনও আমি 
আছি, একট পৃথক্‌ বা স্বতন্ত্র “আমি” হর নাহ। 
যেরূপ কাঁলসহকারে এই জগতে কত পরিবর্তন ও বিপ্লব ঘটিতেছে?; কত 
নদী গুফ হইতেছে, আবাব নূতন নদার উৎপত্তি হইতেছে); কোন স্থানে 
মহাদেশ সাগর-গর্ভে বিলীন হইতেছে, আবার সাগর তেদ করিয়। ধবলশিখর 
পর্বতমালা গগনমার্গে সমুখিত হইতেছে ; কত গ্রহতার! চূর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া 
যাইতেছে) কত সৌর জগৎ অনন্ত শৃন্ে বিলীন হইতেছে, আবার সেই স্থানে 
হয়ত গ্রহতার! সমন্থিত নূতন সৌর জগতেব আবির্ভাব হইতেছে; কিন্তু এই 
সকল বিপ্লবের মধ্যে ঞ্বতারা স্থির অচল ও অবিকৃত আছেন। ঠিক সেইন্ধপে 
মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, যুগের পব ষুগ যেমন অতীত হইতেছে, 
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বালক যুব! ও যুব! বৃদ্ধ হইতেছে, ধনী নির্ধন, ভক্ত নাস্তিক হইতেছে, কিন্ত 
"আমিশর কোন পরিবর্তন নাই, "আমি ঠিক স্বরূপাবস্থায় থাকিয়া শ্বীর 
জোাতি বিকিরপ করিতেছেন । এই জন্যই পঞ্চদশীতে উক্ত হইয়াছে :-- 
মাসাবযুগকল্পেষু গতাগম্যেঘনে কধা । 
নোদেতি নান্তমেত্যেকা সংবিদেষ। স্বয্ংপ্রভ| ॥ 

অতএব আমর। দেখিতেছি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির পরিবর্তনে “আমি র 
কোন পরিবর্তন হইতেছে না, সুতরাং “আমি” দেহ, ইন্ত্রিয়াদি হইতে একটি 
হ্থতজ্্র পদার্থ। দেহ ও ইন্দ্রিয়েব নাশে "আমির নাশ হয় না, হহার প্রত্যক্ষ 
ও পরীক্ষা'সিদ্ধ বহুতর প্রমাণ আধুনিক (প্রেততন্ববিদ্গণের (3017701271568) 
দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে। স্থল দেহেব পতন হইলে (নর্থাৎ মৃত্যুর পর) মানুষ 
প্রায় তদবস্থই থাকে সহ্ম্রাধিক পরীক্ষ] দ্বারা ইহা অবিসংবাদীরূপে স্থাপিত 
হইয়াছে, স্থৃতরাং ইহা! বর্তমান ফুগের একটি বৈজ্ঞানিক সত্য বলিলেও 
অত্যক্তি হয় না। 

“আমি” দেহ নয়, ইন্জ্রিয় নয়, মন নয়। ভবে “আমি” কি 1 অহঙ্কার 
(19150708110) কি “আমি”? অহঙ্কার নাম ও রূপেক্প উপব প্রতিষ্ঠিত। স্ত্রী, 
পুরুষ, নর, বানর, গো, মহিষ ইত্যাদি নাম এবং ছুই হস্ত ছুই পদ অথবা চারি 
পদ শৃঙ্গ লাঙ্কুল ইত্যাদি রূপ । এখন যদি দেখা যান অহঙ্কারের (নাম বূপের) 
পরিবর্তন সাধিত হইয়াও “ম্বামি” অক্ষুপ্ত আছে, তবেই বুঝিব “আমি” 
অহষ্কার ব। 7০975০5)011৮5 নহে, একটি ভিন্ন পদীর্থ। সৌভাগ্য ক্রমে 
আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেব অনুসন্ধান ফলে, আমাদের এ ছৃষ্টান্তেরও অভাব 
নাই। ঢ87০1)1081 [২5০80 ১9910৮ এরূপ বহুতর লোকের বৃত্তান্ত 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ধাহাদের 1০010170111 শ্বতঃই পরিবর্তিত হইতেছে । 
মনে করুন হুরি বাবু একটি ভদ্র লোক । তিনি হরি বাবু রূপে বাস করিতে- 
ছেন। একদিন হঠাৎ তাহার ভাবাস্তর উপস্থিত হইল; তিনি ভাবিলেন 
তিনি ত্বার হরি বাঁবু নহেন, তিনি রাম বাবু ( অথবা হেমাঙ্গিনী দেবী ) হইয়া- 
ছেন। অতঃপর যতদিন এই ভাব স্থায়ী হইল, তাহার কথ। বার্তা, হাব ভাব, 
রীতি নীতি, আহার বিহার, পোষাক পরিচ্ছদ, এমন কি ভাবন। চিন্তা পর্য্যস্ত 
রাম বাবুর (ব। হ্মাঙ্গিণী দেবীর ) অবিকল অন্রূপ। হয় ত২৩ মাল পরে 


পো ] আমি কি। তন 


তিনি গ্রক্কৃতিস্থ হুইন্স। হক়্িবাবু হইলেন । কিছু দ্রিন পরে হয়ত আবার তাহা 
নাম ও রূপ পরিবর্তিত হইল। তত্ত্রাবেশ (751১0050)) স্বারা বামন্রগে 
পরিবর্তন সহজে ও প্রভূত পরিমাণে সম্পাদিত হইতে দেখা বায়। একটাঁ 
দাড়ীগুশ্ষবিশিষ্ট বলবানূ পুরুষকে তত্ত্াবিষ্ট (7)0090397) করিয। বলা 
হইল “তুমি মেয়ে মানুষ, এতগুলি পুরুষের সমীপে এন্ধপে বমিতে তোমার 
লজ্জা হইতেছে না?” তৎক্ষণাৎ তিনি স্্ীলোকেব ভ্তাঁয় ঘোষট। টানিয়া বৃ 
পদবিক্ষেপে ও সলজ্জভাবে এক পার্থ সবিয়া বসিলেন। এই সকল দৃষ্টান্ত 
হইতে ম্প্ট গ্রতীত হইতেছে যে নামরূপের পবিবধ্কন হইলেও “আমি” অক্ষুঞ্জ 
আছে । হরিবাবু যখন ন্বাভাবিক অবস্থাতে থাকেন তখন যেবূপ তাহার 
"আমি আছি* “আমি আনন্দতুকৃ” ইত্যাকার বিশ্বাস আছে, তিনি রামধাবু 
অথবা স্ত্রীলোক হইয়াও ঠিক সেইরূপে “আমি আছি, আমি আনন্দভূকৃ” 
ইত্যাদি দৃড়রূপে বিশ্বাণ করেন। অবশ্য স্বাভাবিক অবস্থায় তাহার ধর্ম, 
নীতি, চিন্তা, ধারপাদি যেরূপ ছিল, রাঁমবাবু বা জ্ত্ীলোকের অবস্থায় সেরূপ 
থাকিতে পারে না, কিস্তু উভয় অবস্থায় “আমি” ঠিক একক্ধপই আছে। 
কোনও মানুষ স্বীয় নাম বূপ ত্যাগ করিম্বা গো মাহিষাদি হইয়াছেন এন্ধপ 
ঘটন1 ব1 পরীক্ষা বৈজ্ঞানিকগণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন কি নাজ্বানি না। কিন্তু 
এরূপ হওযা বিচিত্র নহে । একটি গল্প আছে। কোন ব্যক্তিকে" ক্রমাগত 
মহিষের ধ্যান করিতে বলা হয়। কিছুকাল পরে তিন গুরুগৃহে ফিরিঙ্গে 
দেখা গেল ষে গৃহপ্রবেশকালে তিনি স্বীয় মস্তক অবনত করিয়া অগ্তি 
সাবধানে আসিতেছেন । কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিজেন “দ্বারে যে আমার 
শিঙ্‌ আটুকাইস্্া যাইবে 1” তাহার বিশ্বাস জন্মিযাছিল যে তিনি মহিষ হইয়া 
গিয়াছেন। মহ্ষিই হউন বা সিংহই হউন, “আমি”র কোন পরিবর্তন নাই । 
জগতের যে দিকে চাই সেহ দিকেই দেখিতে পাই “মমি” বিবাজিত।. 
যেন স্থাবর জঙ্গমব সকলেই এক বাক্যে ধলিতেছে “আমি | মাতা শিগুকে 
স্তন্কদান করিয়] বলিতেছেন “আমি”; পিতা পুত্রের মুখ চুম্বন করিয়৷ বলিতে 
ছেন 'আমি” , বিরহিনী সতী পতিব সহিত মিলিত হইয়া বলিতেছে “আমি*; 
ছর্কিমিদিস্‌ গণিতের জটিণ প্রশ্ন সমাধান করিয়া বলিতেছেন “আমি” 
নিউটন মাধ্যাকর্ষপের নিয়ম আবিফার করিয়। বলিতেছেন “আমি” চেতন্তদেব 
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জগাই মাধাইকে কোল দিতে দিতে বলিতেছেন “আহি” । কবি কবিতাচ্ছলে 
বলিতেছেন “আমি,” তানসেন্‌ গান গাহিয়া। বলিতেছেন "আমি"। ক্রিমি 
কাট বিষ্ঠানদীতে সন্ভরণ দিতে দিতে যেন দেহ নাড়িয়া। বলিতেছে “আমি”, 
ধেনু শ্বীন্প বৎদের প্রতি ধাবমান হই! হাঁন্বাকবে বলিতেছে “অমি” বস্তা 
গমে কোকিল কুহুরবে গাহিতেছে "আমি অ্রমর গুর্জন করিয়া বলতেছে 
*আমি”, বুক্ষলতাদি নবপরপুষ্পে স্ুদঞ্জিত হইয়া যেন অব্যক্স্থরে বলিতেছে 
"আমি”। পবন শ্বন্‌ ন্‌ কবিয়া বলিতেছে “আমি”, নদী তব্‌ তর্‌ কিয়া 
বলিতেছে “আমিশ, 'মঘ ভীষণ বজ্রনির্ধেষে ও সমুদ্র উত্তাল তরদ্নিনাে 
গঞর্জন করিতেছে “আমি” । কোনদিকে কোন স্থানে এই "আমির অভাব 
বা বিরাম নাই, বিশ্বেব সন্গত্র এই “আমি”, ষেন হ্গতে আর কিছুই নাই, 
সমগ্র রিশ্বব্রক্জাণ্ড এক বিরাট “অত্মি”। কবি পতাই গাহিয়াছেন ৫ 

"আ5 কোনোখানে কাবেও নাজানি 

শুনিন্ে না পাই আজি কাবো বাণী (হে), 

অখিল নিশ্বাস আজি এ বঙ্গে 

বাশবীর সুদে বিলাসে |” 
“এক এব তু ভৃতাত্ম। ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ | 
এক ধা বহুধা চেব দৃশ্যতে জলমন্ত্রবৎ ॥৮ 
এই “আমি” কি? আনরা দেখিলাম দেছ, উত্্রিয়, মল অস্কার ইত্যাদি 

'অধৃমি” নয়, অথচ “আম” সর্বত্র বিরাজ্িত, ক্ষত্র কাট হইতে বিশাল 
ৃঙ্ষাণ্ডের অধিপতি পর্য্যন্ত (যত সাদি ও সান্ত ক্গীব আছেন বা! কল্পনা করা যায়) 
[কলের মধ্যেই এই “আমি" বিষ্কমান। এখন দেখা যাক এই সকল জীবের 
[ধ্যেই কোন সাধারণ উপাদান (0).)071)00. 010000005) আছে কিনা) 
৪মন কোন বস্ত আছে কিন! যাহা দকল দ্দীবেই বর্তমান। যদ্দি এরূপ কিছু 
[ীকে, তবে তাহাই “আমি” । যতগুলি জীব-সম্ন্ধে মআমান্দর অভিজ্ঞত! 
গাছে দেখিতে পাই যে সকল জীবেই (১) একটি শ্বতন্ত্র অস্তিত্বের জ্ঞান 
( 96189 01 91757%9 215051000 ) স্বাভাবিক ও অটল (২) সকল জীবের 
মধ্যেই এক অনস্তত্িত চৈতন্ত প্রবাহ (0০017011)11015550:8810 07 (0017)- 
5০10957৭8 ) নু[নাধিকরূপে বর্তমান এবং (৩) সকল জীবই আনন্দ-ভূক্‌, 
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আনন্দের জন্ত লালায়িত এবং কোন না কোন বন্ততে আনন পার (রং 
সেই বন্বর অভাবেই নিরানন্দ বা ছুংখ ভোগ করে)। এখন যদি আমরা 
প্রথমোক্ত ভীবটিকে সৎ বা সতেরু ক্রিয়া বলি, ছ্িতীক্টিকে চিৎ বা চিতের 
ফল বলি এবং তৃতীয়টিকে আনন্দ বা আননোর প্রকাশ বলি, তাহা হইলে 
আমরা সকল জীবেবই তিনটি সাধারণ উৎপাদক ( 00101007) 900৪ ) 
প্রাধ হই--সৎচি--আনন?। এই অন্ত "আমি সচ্চিদানন্দ ইহণ শান্ত 
বারংরার উল্লেখ করিয়াছেন, এই জন্যই প্মৎ শক্করাচার্য গ্বামী তারদ্বরে 
বলিম্বাছেন-- & 

মনোবুদ্ধযহঙ্কারচিত্তাণি নাঁহং 

ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ প্রাণ নেত্রে। 

ন চ ব্যোম তৃমির্ণতেজো ন বাষু 

শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোৌহ্হং শিবোহহং ॥ ১। 

ন চ প্রাণসংজ্ঞো ন বৈ পঞ্চ বায়ুঃ 

ন ব। সপ্তধাতুর্ণবা পঞ্চকোবঃ। 

ন বাকপাণিপাদং নচোপস্থপাষু 

শ্চিদানন্দঞ্রপঃ শিবোহভং শিবোহহং ॥২। 

নমে দ্বেষরাগৌ নমে লোভ মোহোঁ 

নমে মদে! নৈব মাতৎসর্ধভাবঃ। 

ন ধন্মঃ নচার্থ;, নকামঃ ন মোক্ষঃ 

চিদানন্রূপঃ শিবোহহং শিবোহ্হং ॥ এ। 

ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌথ্যং ন হুঃখং 

ন মন্ত্র] ন তীর্ঘং ন বেদাঃ ন যজ্ঞাঃ | 

অহ্ং তোঞ্জনং নৈব ভোজ্াং চ ভোক। 

চিদানন্দরূপঃ শিখে হহং শিবোহহং ॥ ৪। 

ন মৃতুর্ণশঙ্কা ন মে জাতিভেদে। 

পিত। নব মে নৈব মাত চ জন্ম । 

ন বন্ধুর্ণমিত্রং গুরুরৈর্ব শিষ্াঃ 

চিদানন্দরূপঃ শিবোহ্হং শিবোহহছং ॥ ৫। 
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অহং নির্কিকল্পো নিরাকাররদূপো 

বিভুত্বাচ্চ সর্বত্র সর্যোন্দ্য়ানাং। 

ন চাসঙ্গতং নৈবমুক্তিরণমেয়ঃ 

চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহং ॥ ৬। 

অতএব “আমি” সচ্চিদানন্দ, অপর কিছুই নহি । আমি মন, বুদ্ধি, 
অহঙ্কার নহি, আমি ক্ষত অপ্‌ তেজ মরুতৎ ব্যোম নহি, আমি চক্ষু" কর্ণ 
নাসিকা জিহব। ত্বক নহি, আমি প্রাণ অপান সমান ব্যান উদ্দান.নহি, আমি 
'অলময়, প্রাণময়) মনোমর, বিজ্ঞানমর, আনন্মমন্স কোষ নছি, আমার পিতা 
মাতা নাই, ধশ্মাধন্্র নাই, পাপ পুণা, সুখ ছঃখ, জন্ম মৃত্যু, বৃদ্ধি হাসঃ শক্র 
মিত্র, গুরু শিষ্য, বন্ধন মুক্তি-কিছুই নাহ। আমি জাগ্রত, স্বপ্ন, স্যুপ্তি 
তিন অবস্থার অতীত। আমি সরিতসিদ্ধু নহি, পর্বত প্রান্তর নহি, চগ্দ্র স্র্যা 
নহি, গ্রহ তারা নহি। আমি বুক্ষ লতা নহি, কীট পতঙ্গ নহি, পশুপক্ষী 
নর বানর নহি, স্ত্রী পুরুষ ব্রাহ্মণ শুদ্র নহি, সুর অস্থুর যক্ষ রক্ষ, গন্ধব্ব কির, 
মন প্রজাপতি, ভাশ্বর মহাভার, ত্রঙ্গা বিষুত কুদ্র,_ কিছুই নহি। আমি 
ভুভুবম্বম মহ জন তপ সত্য, অতল, বিতল, স্থতল, তলাতল, মহাঁতল, 
রসাতল পাতাপ _এই চতুর্দশ ভূবনও নহি । সংক্ষেপে আমি এই জগৎ 
প্রপঞ্চ কিছুই নহি, আহি এক ৪ অদ্বিতীয়--সদেকমেবাদিতীয়ং। আমি 
কেবল-_“অমি”হ,-“আমি” ব্যতাত অপর কিছুই নহি। 
যখন “আমি” পৃর্বোক্তরূপে চিন্তা করি, তথন বিশ্ব ব্রন্মাণ্ড কিছুই থাকে 

না, আমাতে লঙ্ন-প্রাপ্ত হয়়। ক্ষতি অপে. অপ তেজে, তেজ বাধতে, বায়ু 
আকাশে, আকাশ পঞ্চতন্মাত্রে, পঞ্চতন্মাত্র অহঙ্কারে, অহঙ্কার মহতক্তে 
মহত্ত্ব প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি “আমাশ্তে বিলান হইয়া যায়! হহারই 
নাম প্রলয়। আবার "আমি” যখন এই জগত্প্রপঞ্চের বিষয় চিত্ত। করি, 
ভাবি “একোহ্হং বছঃহ্তাম্” মামি এক বহু হইব তখন এই বিশ্ব আমাতেই 
উদ্দিত হয়, যেমন মাকডশা হইতে জাল উদ্ভূত হয়, যেমন পৃথিবীতে বৃক্ষ 
লত। জন্মে, যেমন মাঁনব-দেহে কেশ লোম উৎপন্ন হয়। 

যথোর্ণনাতিঃ স্থজতে গৃহ্ছতে চ 

যথ। পৃথব্যামোষধয়ঃ সম্ভবস্তি | 
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যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি 
তথাহক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্‌ ॥ 


এই বিশ্ব আমাবই কল্পনা-প্রহ্ুত, আমাবই চিন্তার “কল। যখন আমি 
ভাবনা করি “আমি”্ই এই সব, তখন আমার মধ্যেই প্ররৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, 
পঞ্চতন্মাত্র, চতুর্দশ ভবন ও অসংখ্য দবত।, মানব, পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গাি 
সমষ্িত কোটি কোটি ব্রন্মাণ্ড এবং কোটি কোটি ব্রদ্ধা, বিষণ, শিব আবির 
হয়। ইহারই নাম স্থাষ্ট। যেকপ বাধু সব্স্থানে গতায্বাত করিলেও, 
আকাশের মধ্যেই অবস্থান করে, সেহপ্ঈপ এই বিশ্ব অপীম হইলেও আমাতেই 
(আমার একাংশে ) অবস্থিত। যথাকাশস্থিতো নিতাং বায়ু: সর্ধনব্রসো 
মহান্। তথ' সর্ধাণি ভূতানি মত্গ্তানীতুযুপধারয় ॥ 


"আমি*ই সব, এই চিন্তা হইতে স্থষ্টি "আমি কেবল আমি, অন্ত কিছুই 
নহি-_এই চিন্তার ফল প্রলক্ন। যখন “আমি তাবি আ।মই সব, তখন 
প্রকৃতই “আমি” সব অর্থাৎ নানানূপে ও নান নামে পআমি” প্রকাশিত হই । 
হর্য্যন্ূপে আলোক উল্ভাপ দান করি, অগ্নিরূপে তেজ দিই, ব্রহ্মাবূপে স্থষ্টি 
করি, বিষ্টুপ্পে পালম কবি মাতৃকপে স্বেহ ছ্যতর্লীভারূপে প্রতারণা করি 
( ছ্যতং ছলয়তামস্মি ), বাজনীতিবপে পরাঞ্জয় সাধন করি, মনকপে চিন্তা 
করি,_-এক কথায় “আনিপ্ই সব, “আমি” বিনা জগৎ চরাচর কিছুই নাই 
/ ন তদস্তি বিনা ষতস্টাৎ ময়? ভূত* চবাচর* )। 


অ ং ক্রতুঃ অহং যজ্ঞঃ স্বধাহম্‌ অহম ওষধম্‌। 
মস্ত্রোংহম্‌ শহুম্‌ এবাপ্গাম অহম্‌ অগ্রিঃ অহং হুতম্‌॥ 
পিতাহম্‌ অন্ত জগতঃ মাতা ৭।৩া পিতামহঃ। 

বেদ্য"' পবিভ্রম্‌ ওক্কারঃ খক্‌ সাম যজুবেব চ॥ 

গতিঃ ভর্ত। প্রভৃঃ সাক্ষী নিবাস ম্মরণং হুজৎ। 
প্রভবঃ প্রলক্নঃ স্থানং নিধান* বীজমব্যয়ম্‌ ॥ 
তপাম্যহম্‌ অহং বর্ষং নিগৃহ্বামাৎ্স্থজামি চ। 

অমৃতং টব মৃতাশ্চ সদ্রসৎ চাহম অজ্জুন | 


কিন্তু “আমি” যখন চিন্তা করি “আমি” এসব কিছুই নহি, তখন 
ও) 
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জগদাদি কিছুই নাই,_-“আমি* একক । এইরূপ স্থষ্টি ও গ্রুলয় অনাদি ও 
অনস্ত, অনন্তকাল ধরিয়া এই সৃষ্টি ও লয় পর্য্যাক্ক্রমে হইতেছে ও হইবে। 
যেমন ম্নাসমুদ্রে কোটি কোটি জলবুদ্ধদ উঠিতেছে ও পড়িতেছে, যেমন 
মানবের মনে সহত্র সহম্্র চিন্তা উত্থিত ও বিলীন হইতেছে, সেইরূপ 
“আমা”তে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড উড্ভৃত ও লয়প্র'প্ড হইতেছে । 

এই সহি ও লয় আমার নিত্য ঘটনা, এই ছুই কাধ্য সক্দ। একসঙ্গে 
আমার মধ্যে ঘটিতেছে। নর্থাৎ "আমি এই সব” এবং “আমি এই সব 
নছি”১-_-এই ছুই চিন্তা বিকুদ্ধাত্সক হইলেও, আমাতে ষুগপৎ বর্তমান 
(52101810510900৭1৮ [9690])1) রহি্াছে, কারণ আমি নিরুপাধিক 
(771)০091)010707190, 41)5011700) ও দেশ কালের অতীত । কিন্তু যাহ" 
আমাতে ঘুগপৎ বর্তমান, সীম ও সোপাধক জীবে তাহা! পর্ষ।াক্ক্রমে 
প্রকাশ পাইতেছে, কাখণ তাহাবা দেশ কালেব দ্বারা বন্ধ। ইহাই জাবের 
নিয়ত পরিবর্তনের (উন্নতি বা অধনতির ) একমাত্র রহস্ত । জীব ক্রমাগতই 
“জামি ইহা” বলিয়! কোন বস্ত ধবিতেছে এবং পরক্ষণেই “আমি ইহ] নহি” 
বলিয়া তাহা দূবে শিক্ষেস কবিতেছে। কোন জীব হয়ত “আমি রসন।” 
ভাবিয়া! স্্মিষ্ট আহ।ধ্যের তি অত্যধিক আকরুষ্ট হইতেছে এবং কিছুকাল 
পরে “আমি রূসন। নহি, আমি মন” ভাবিয়া ব্রসনার তৃপ্তিসাধনে মনোধোগী 
না হইয়। জ্ঞানাজ্জনে আপক্ত হইতেছে । যাবতীয় সোপাধিক জীবের নিয়ত 
এইরুপ পরিবর্তন ঘটিতেছে ! আগতে বত কিছু বিপবীত (97)95166) আছে, 
স্থষ্টি লয়, প্রকৃতি পুরুষ, প্রবৃত্তি নিবুত্তি, সুখ ছুঃখ, আশা তয়, জন্ম মৃত্যু, পাপ 
পুণা, জ্ঞান অজ্ঞান, চেতন অচেতন, শীত গ্রীষ্ম, দিবা বাত্রি, জোয়ার ভাটা, 
শুরুপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ, উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ণ, [নশ্বাস প্রশ্বাস, জাগরণ সুযুপ্তি, দেৰ 
অন্তর, শ্রগ নরক, সতাযুগ কলিষুগ, উদ্ধা অধ, আদান প্রদান, হিংসা প্রেম, 
উত্থান পতন-_এই সমুদারই চক্রবৎ পর্ধ্যায়ক্রমে আবিভূতি ও তিরোকিত 
ইইতেছে এবং ইহারা “আমি এই সব” এবং “আম এই সব কিছুই নছি”-_- 
আমার এই দুই যুগপৎ চিন্তার অবশ্থান্তাবী ফল। আবার “আমি এই লব" 
এবং “আমি এই সব কিছুই নহি” যুগপৎ এই হুই চিন্তা প্রকৃত পক্ষে একটি 
মাত্র চিস্তাতে পধ্যবসিত হইতেছে- “আমি” কেবল “আদি' ( অন্ত কিছুই 


পৌষ ] সাধন-পন্থা! | ৩৩৯ 


নহি )। অতএব “আমি”ই একমাজ্জ সৎ, শ্ববপাবস্থায় খাঁকিয়। “আমিই 
আমার সত্ব উপলব্ধি করিতেছি, এবং ত্বাহাব ফলে এই জগদাদি কল্পন! 
স্বতঃই আমার মধ্যে উত্থিত ও বিলীন হহতৈছে । ও তৎসৎ। 


কলিকাতা ২ 
ৰ শ।মাথনলাল রায় চৌধুরী [ব,এ। 


১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯০৭ । 


সাধন-্পন্থী ৷ 


( পর্ব প্রকাশিতের পর । ) 
৪১ 


মানবের যে পুনজন্ম হসক্গ হিল্নুকে এ কথা শিখান অনাবশ্তক। আম 
দিগের আবালবুদ্ধবনিতা সকলেই ত্বাহ। জানেন। ভিথারীরা পর্যাস্ত পুনর্জন্ম- 
বাদস্ুচক গান গাহিয়া। গৃহে গৃহে মুষ্টিভিক্ষা স'গ্রৎ করে। হিন্দু জন্মাস্তর 
বিশ্বীস করেন; কম্ম ও কম্মফলে তাহার অটল বিশ্বাস আছে। এ ধিশ্বালই 
হিন্দুব বিশেষত্ব । জন্মান্তর না থাকিলে কুদ্র ছুব্বল মানবের পক্ষে পূর্ব কথিত 
উচ্চ অবস্থাপ্রাপ্তি অসম্ভব হইত। যে দুম সুদূর সাধন-পথের কথা বল 
হইস্বাছে তাহা এক জীৰনেব এই অল্লকাল মধ্যেই অতিক্রম কং1 কতদূর 
সম্ভব? একজন সম্ভজাত শিশু কি পূর্ণবয়স্ক যুবার কাধ্য করিতে সক্ষম হয়? 
ঠিক সেইরূপ নবাগত মানব জীবাত্মা কি যোশীদিগের দৈবশক্তি এক জন্মই 
লাভ করিতে পারে? আমরা যে মানবের পূর্ণবিকাশের কথা বলিয়াছি। 
আমর! যে তাহার দৈবশক্কির বিষয় আলোচনা করিয়াছি পুনর্জন্ম না মানিলে 
এই সমস্ত কবির কল্পনা বলিয়া মনে হইবে। মানব প্রতিজীবনে যে সমস্ত 
কর্ম করিতে থাকে তাহার পবিপাকে তাহার চরিত্র গঠিত হয়। এই জীবনের 
আমাপিগের বর্তমান চরিত্র পূর্ব জন্মের সংস্কারে গঠিত হইক্সাছে। আবার 
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এই জন্মে ষে সকল কর্ম করিতেছি তাহার পরিপাঁকে ভবিষ্যৎ জন্মে আমা- 
দিগের স্বভাব গঠন করিয়া! দিবে । জন্ম-জন্ম পবিত্র কর্মের ফলে মানব উন্নত 
হইতে অধিকতর উন্নত হইতে থাকে এবং অবশেষে চরিত্রের ও শক্তি বিষয়ে 
পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে তিনি মহাত্মা বলিয়া অভিহিত হন। মানবের এইরূপ 
উন্নতি সম্ভবপর, -ইহ] যদ্দি বিশ্বাস করিতে হয় তাহা হইলে পুনক্মন্ম বিশ্বাস 
না করিলে চলিবে না। এই পুনর্জন্মের উপবেই আমাদের ক্রমোন্নতি ও 
শেষে পুর্ণবিকাশ নিভর করিতেছে । 

এজগভে কেহ কেহ মানবদেহ লাভ কবিয়া মোঙহবশে ও অভিমান 
সহকারে প্রতিষিদ্ধ বা বিচিত কনম্মে প্রবিত্ত হন শ্ব্গ হইত নরক বা নরক 
হইতে স্বর্গে পুনং পুন গমনাগমন করিয়া! থাকে । “কহ বা বিছিত কল্দু 
পরিত্যাগ করিয়া! কেবল বাগবশে নিষিদ্ধ কন্মেব অনুষ্ঠান করতঃ নরক হইতে 
নরকাস্তরে পুনঃ পুন পবিভ্রমণ করে । আবার সেই এই মানবেরই কে 
কেহ প্রাক্তন পুশ্যশালী দহাত্মা বিচাব বাল দিব্য দৃষ্টি লাভ করিতে সমর্থ 
ভঈয়া এই সংসাবেব হল্াপপ (নগডাক ছিন্ কব? সেউ আছদ্বতীয় বঙ্গপদ 
লাভ করিতে সঙ্গম হন। রাজন ও সান্বিক প্রকৃতি-সম্পয বাক্তি কতিপয় 
জন্ম ভোগ করিস্সাই অনায়াসে মুক্ত ভয়। তীাহাবা জনঙ্মেব পব হইতে শুরু 
পক্ষ।য় চক্দ্রের স্তায় বুদ্ধি পাইতে থাকন। তিনি প্রথম প্রথম বহু জন্ম ধরিয়া 
ধর্ম জীবন ও পবছিতে আত্মোৎসর্গ অভাস কবিতে করিতে তাঁহাব উচ্চতব 
ভাব ও শক্তি বিকশিত করেন । সংসাব ও পরথিবীর সহিত সংগ্রাম করিতে 
করিতে তিনি সাধন-পথেব উচ্চস্কান অধিরোহণ করেন। তখন তাহার 
অপরাপর সহযাত্রী বহু নিম্নে পড়িরা থাকে ' আমাদিগেব এট সংসারের 
এমন কতশত স্ত্রী ও পুরুষ আছেন ধাহাবা পরার্থপরতায়, মানাগক শক্তি, 
বুদ্ধি, পবিত্রতা, ভক্তি, প্রেম, ও আধ্যাত্মকতায় সাধারণ মানবকে অনেক 
জ্মুতিক্রম করিয়া! গিম়্াছেন । 

এই সংসার প্রপঞ্চে নমুৎপন্ন দেহীগণেব পক্ষে অপবর্গ লাভের ছইটী উত্তম 
ক্রম আছে। একটা ক্রম এই যেগুরুর নিকটে সছুপদেশ গ্রহণ করিয়া সাধনা 
করিতে করিতে এজন্মে অথব। জন্ম জন্মানস্তবে মোক্ষপ্রাপ্তি ছিতীয্ ক্রম এই 
যে ষেমন অকন্মাৎ আকাশ হইতে কাহার ভাগো ইষ্টফল পতিত হস্ম সেই 


পৌষ সাধন-গন্থা । ৩৪১ 
প্রকার কোনও গুরুর সাহাব্যবাতিরেকে স্বীয় বুৎপন্নচিত্তের সাহায্যে 
আস্মজ্ানকাভাস্তর মোক্ষ। 

আমর! এই দুইটী ক্রেমেব বিষয় বিশদভ'বে আলোঁচন! স্রিব। সমন 
জগৎ ব্যাপিকা আধ্যাত্মিক শক্তির অআ্রোত প্রবাহ্মান। তাহারি ভাব লইঙ়্! 
জগৎ মাঝে নান ধম্ম ও বিধিনিয়ম প্রচারিত ও প্রবপ্তিত আছে। সাধক 
প্রথম প্রথম এই সমস্ত নিম্নম পতিপালন ও ধর্মাচরণ করিতে থাকেন। 
অবশেষে যখন সাধারণ মানব হইতে তাহাব বিশেষ শক্তি, জ্ঞান, পবিত্রতা, 
প্রেম, ও আধ্যাত্মিকতার [বকাশ আরস্ত হুয়। তখন জগৎ-গুরুদিগের 
মধ্যে একজন আসিমা তাহার সাধন মাগের পণ৭-প্রদর্শক হন ও সাধারণ 
ধন্ম হইতে বিভিন্ন এক সনাতন গুহ্বধন্ম আশ্রয় করিতে আদেশ 
করেন। 

সাধারণ ধর্ম হইতে যে সাধকের ধন্ম বিভিন্ন তাহ! তগবান ব্যাপদের 
শকষ্াজ্ঞুন সংবাদে বেশ বুঝাইয়াছেন ! কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেব ঠিক প্রাবস্তে যখন 
ভগবান,অজ্ঞুনের বথ উতয় সেনার মধাবন্তী স্থাপিত কবিয়াছিলেন,অজ্জুন এই 
উভয়ধলেব সৈন্ত ও আত্মীর ন্বজন দেখিয়। বিষভাবে শ্রীকৃষকাক বলিলেন,“ 
ভগবন্‌,য বিজয় লাভ করিতে হইলে এই বন্ধু ও আত্মীয়ের বিনাশ অবস্থস্তাবী 
জামি মে বিজয় চাহি না। এই সমস্ত মহানুতব গুরুগণকে হনন করিয়! আমি 
রাত অভিলাষ করি না। ইহ্ণাদদিগকে নিধন করিলে কেবল পরলোক কেন 
ইহছলোকে ও আত্মীয়গণের রুধিরযুক্ত মর্থকামের উপভোগ করিয়! অতান্ত কষ্ট 
পাইতে হইবে ।” বাস্তবিক অজ্জুনের সমস্ত কথাই প্রচালত ধন্ম ও নাভ 
অন্থযান্বী--ষে তীক্ম ও দ্রোণ তাহার শিক্ষক ও গুরু তাহা,দরি বিরুদ্ধে 
তাহাকে অস্ত্র ধারণ করিতে হইবে, ই»1 কি ধন্ম 2 অজ্জুনের এই আবেদনের 
উত্তরে তগবাঁন কি বলিয়াছিলেন? “হে অজ্জুন, তুমি মুবুদ্ধি লোকের ন্তার 
অনেক কথা বলিলে, আবার বুদ্ধিমানের অকর্তব্য কার্যও করিতেছ ।* 
বাস্তবিক সাধারণ ন'তি ও ধ্ন্ম যেমার্গ ইঙ্জিত করে, এইরূপ সময় আসিয়াছে 
হখন অজ্জুনকে তাহ] পরিত্যাগ করিক়া আধ্যাত্মিক পথে পদার্পণ কাবা 
হইবে। বৈদিক কন্দু পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত যোগীর পথে অগ্রদর হইতে 
হইবে । বেদের ব। শ্রুতির ভাৎপর্যা মানবের ভিতর কতকঞ্চলি শক্তি ও 
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গুগ বিকশিত করিয়া! দেওয়া ;--সেই কার্ধ্য শেষ হইলেই তাহাকে অপর ধর্- 
পথে_গুহ পথে অগ্রসর হইতে হইবে। যখন বাহ বৈদিক ধনে আক্রান্ক 
হইয়] ভারতে কেবল বাহ্‌ ধন্মের আস্থা! বাড়িয়া! গিয়াছিল ভগবান শ্রীকৃষ্চন্ত্র 
দেই সময়ে আবিভূতি হইয়া! তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন । 
শ্রীকষ্ণেব বৃন্দাবন গোপলীলা অনুশীলন করিলে আমরা ই] বিশেষরূপে 
হদয়জম করিতে পারিব। 
উপনিষদেও ঠিক এই শিক্ষা দিতেছেন । 
তদেতরৃচাহভুক্তং ক্রিয়াবস্তঃ শ্রোত্রিয়। ব্রন্ধনিষ্ঠাঃ | শয়* জুহ্বতে 
একবিশ্রদ্ধয়ন্তঃ তেষামেবৈতাং রঙ্গবিদ্ভাং তদেত শিরোবতং বিধি- 
বন্ৈত্ত্ব চীণম্‌॥ মুগ্তক ৩২।১০। 
ইহাই হইল মোক্ষ প্রাপ্তির প্রথম ক্রম। আমরা দ্বিতীয় ভ্রেম মহষি 
জনকের উদাহরণে বুঝাইতে চেষ্টী করিব | পৃর্ধে মহানুতাব মগাম্ত্বাগণ 
আকাশপতিত আকন্মিক ফলের ন্যায় আকন্পিক বিবেকবপ ফললাভ ক্কিয়। 
জন্ম জন্মান্তরার্িত্ত স্থ দুঃখমযর় কন্মজাল ছিন্ন কবতঃ কিরূপে ব্রদপদ প্রাঞ্থ 
হইয়াছেন, রাঁজধি জনকের বৃত্তান্ত তাহা বেশ বুঝা যায়| 
একদা নববসন্ত সমাগমে লতিকা সকল নুতন শোভা ধাবণ করিলে রাক্ত। 
জন্ক প্রক্ৃতিন নব শোভা উপভোগ করিতে, উন্মত্ত কোকিলকুলের মধুব 
কুহুরবে কাকুলত, লভাপুষ্পে বিরাজিত, এক উপবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন । 
পেই নিভৃত কুঞ্তে শপবিষ্ট হইয়া মহারাজ জনক বসন্ত শোভা বিলোকন 
করিতেছেন এমন সময়ে অদূবে অকন্মাৎ এক সঙ্গীত-লহরী শুনিতে পাইলেন। 
বাহার? অরুশ্যাভাবে এই লোকে বিচরণ করেন তারৃশ সিদ্ধ পুরুষগণই আক্ম- 
ভাবনামক্স গান গাহিতেছিলেন । সেই বৈরাগ্য-উন্দীপক সী শ্রবণ করি! 
মহারাজ জনকের হৃদয় অকন্মাং বিষাদরসে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি 
রাজধানীতে প্রত্যাগমন পুব্বক নির্জাোনে গৃহে উপবিষ্ট হইয়া অতি চঞ্চল 
সংসারের গতি সকল চিন্তা করিয়া! একেবারে তাহাতে অনাসক্ত হইলেন। 
তিনি মনে মনে ইষ্ট অনিষ্ট বাসন] পরিত্যাগ করিয়া রাজা মধ্যেই সমুদয় 
কার্য করিতে লাগিলেন । তদীয্ম চিত্ত কোনরূপ আনন্দ ব্যাপারে উল্লাসিত 
হইত ন1 ও দুঃখ তাঁহাকে মুগ্ধ কবিতে পাঞ্িত না। তথন তিনি সব্ধ ভূতের 


পৌষ । মানবের ইতিবৃত্ত । ৩৪৩ 


অস্তস্তত্ববিদ্‌; তিনি সর্ধস্বক্ূুপ হুইয় স্বীয় চিৎশক্তি মধ্যে নিজ স্বকূপেই 
নিখিল ভাব দর্শন করিতে লাগিলেন । ইহাই হইল দ্বিতীয় ক্রম। 


(ক্রমশঃ) 
জনৈক বিস্তার্থী। 


মানবের ইতিরন্ভ | 


( পূর্ব প্রকাশিতেপ পর) 


দ্বিতীয অধ্যাঘ। 
মাশবেৰ দৈহিক ইতিবুণ্ত। 
১। মানবাদেহ | 


মানবদেহের আস্কোপাস্ত বর্ণনা কবা খড় কনিন ব্যাপার। আধুলিক 
পাশ্চাতা বিজ্জানবিদ্‌ পাঁওতগণ এই দেহেব অংশবিশেষের মাত্র বর্ণনা করিতে 
গিম্ব। তাহার জটিলতা অনুভব করিয়া গভ্তিত হন। পস্বততঃ এই দেহ 
অভ্যাশ্চর্যা কাককার্্যমন্ একটী যন্ত্র বিশেষ। এই পৃথিবীর উদ্ভিজ্জ, প্রাণী 
প্রভৃতি যাবতীয় প্রধান 'প্রধান রাজ ঘে সকপ প্রাণের বীজ পরিব্যাপ্ত হইয়। 
আছে, তাহ। এক মানবদেছেই বিদ্তমান দেথা যায়। 

মানবদেহ সম্বন্ধে জানিতে হইলে, পুর 'পতগণ সঙ্বন্ধে বিস্ততব্ধপে জানা 
নিতাস্ত আবস্টক। কারণ এই দেহের সঙ্গে তাহাদের বিশেষ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। 
প্রকৃত পক্ষে তাহারাই £ই দেহের নি'যাতা ও শাসনসংরক্ষণকর্ত। | প্রথমে 
তাছারা এই দেহের জাদশ প্রস্তত করেন, তদবলম্বনে এই স্থুলদেহ গঠিত 
হইয়] জ্রেমোন্সতিতে বর্ধমান অবস্থায় পাধণত হইগ়াছে। এই পিতৃগণ সম্বন্ধে 
ৰহুকাল ব্যাপিক্ক; একটা গোলমাল চলিয্প৷ মাসিতেছে দেখা যায়। প্রথমতঃ মূল 
পিতৃগণ নানা সুর্ততে এই ধরাতলে পুনঃ পুনঃ আবিভূত হইয়।ছেন। তাহার। 
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প্রত্যেক গ্রহচক্তরে, ভিন্ন ভিন্ন কালাবর্তে বিভিন্নাকারে অবতরণ করিয়াছেন। 
তৎপরে তাহার! মানব শরীরে মিশিয়া এক হইরা গিয়াছেন এবং বিতিন 
আকারে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়। দেখা বায়। তাহার! 
বিভিন্ন সময়ে নানাক্ূপে এই ধরণীতলে আবিভূ্তি হইলেও তাহাদের মধ্যে 
এই একউ৭ বিশেষদধ সব্ধদাই বর্তমান দেখা ঘা ঘে) তীহখব! দানবের স্কুল 
দেঠেব আঁধপতি। তীাহাবা এই অত্যাশ্চর্যা দেহযন্ত্র নিম্মাণের স্বচঙ্র গ 
স্কৌশলী শিক্পা , তাহারা ইহার নিম্মাতা ও নিক়ামক। দ্বিতীয়তঃ, এই 
“পিতশ* শব্দ অগ্নিশ্বার্তা পিতগণেও প্রয়োগ কর। হইয়াছে ; কিন্তু মানবদেহে 
সঙ্গে তাহাদের কোন সম্পক নাই । * 


»। পিতৃগণ। 


পিতৃগপ শাত ভাগে বিভর্ক, যথা :--অগ্রিস্বাত্তা, সৌমা, হবিস্মান্‌, উদ্মপ, 
স্ুকালী, বহিষদ ও আল্যপ। তন্মধো অগ্নশ্বাত্তা, সৌম্য, হবিস্মান্‌ এই তিন 
উচ্চ শেপীর পিতগণ “অপ্থিশ্বান্ত” এই সাধারণ নামে অভিহিত । তার! 
অরূপ (11011), অৰরব বিহীন । দেবগণের সঙ্গে তাহাদের বিশেষ সম্বন্ধ? 
সময় সময় তাছাদিগাক দেবগণব পিতৃপুরুষ বলা হইয়া থাকে চাহাকা 
মানবঞ্জাতির জ্ঞানের মধ্ীশ্বর ও পরিবদ্ধক ১ তখন তাহারা মানস পুজ নামে 
খ্যাত। এই অশ্রিষ্বাত্তী পিতগণ বাতীত আরও দেবগণ এহ মানস পুত্র 
শ্রেণীর অস্তগত ৷ 

উদ্প, স্ুকালী, ধহ্ষদ্‌ ও আজ্যপ এই চাব নিয় শ্রেণীর পিতৃগণ “ব হিষঙ্‌” 
এই সাধারণ নামে খাত। তাহার] মানবের স্থুল দেছের নিম্মাতা। প্রকৃত- 
পক্ষে তাহাবাহ মানবজাতির পূর্ব পুরুষ । এই চার শ্রেণীর সাধারণ নাম 
“বহিষদ্” আবার তদস্তগত একজাতীয় পিতৃগণও এই নামে আহত হওয়ায় 
সময় সময় নান গোলমাল উপস্থিত হইয়া! খাকে। এছ শেষোক্ত চার 
শ্রেণী রূপপিতগণ 1২00৫, 10715 )1 তীহার। "অবয়ব বিশিষ্ট । তাহারা 
মানবঞ্জাতিব স্থুলদেহ নিন্মাণ ও এই দেছের উন্নতি বিধান করিয়। থাকেন। 
এই প্রবন্ধে বহিষ্দ পিত্‌ বণিলে শেষোক্ত নিক্প চার শ্রেণীর পিতৃগণকে 
বুঝিতে হইৰে। 


পৌষ] মানবের ইতিরৃত ৷ ৩৪৫ 
৩। পিভীলোক। 


এই বৃছিষ পিতৃগণ চক্রলোক (সোম গ্রহ) হইতে আসিয়াছেন। 
চন্ত্রকে স্বর্গের দ্বার শ্বরূপ বলা ঘা, যেহেতু চন্দরলোক কথিত পিতৃগণেক্স 
আবাসন্বান। সাধারণতঃ মৃত্যুর পর মানুষ গ্রেন্ডলোক হইতে মুক্ত হুইয়! 
প্রথমে পিতৃলোকে (চন্ত্রল্কে গমন কার, পরে তথা হইতে ব্ব্গে যায়। 
নৈদর্ণিক নিম্বমেও চক্ষ প্রকৃতই ছার শ্ববপ, এই হার দিলনা চক্রলোকবাসিগণ 
পশিবীতভে আগমন কবিয়া থাকে । পিড়গণ সৌমমণ্ডল হইতে একট পাখিৰ 
মণলে আসিয়াছেন বলিয়া, বিশেষতঃ তাহারা চঙ্তের অধিপতি হওয়ায়, 
ভাাদ্দিগকে সৌমপিতৃগণ বলা হয়। 


৪1 সৌম পিতৃগণে ও সৌম মণ্ডলের ভূত পূর্ব 
সাধাবণ জীবগণে প্রভেদ। 


বর্তমান পাগিব মণ্ডলের অবাবহিত পৃর্বেই গিয়াছে পৌমমণ্ডল | কাজেই 
উভয় মগুতুল ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রতিয়াছ। আমরা এখন বাহাদিগকে জীবনুক্ত 
মহাপুরুষ ও মহ্থায্বা বালয়। প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভর কবিরা পাকি তাহারা মনুষ্য 
বপে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করতঃ যুগ খুগান্তব বানিয় উন্নত সাধনের পর 
কালসহকারে জন্ম মৃত্তার হন্ত ₹হতে মুক্তিলাভ করিয্াছেন। বন্তমাঁন যানব- 
জাঁতিরপ যৎসামান্ত অস্কুবেব তলনার় তাহারা সুগন্ধবৃক্ত প্রশ্চ,টিত পুষ্প 
বিশেষ । তাহাবা এই নশ্বরজগতের যাবতীয় অধ্ববার অতিক্রম কবিয়াছেন। 
এখন তাহার। বাহজগতের ও নৈসর্গিক নিক্বমাদির অধীঙ্থর হইয়া মানব- 
জাতির অভিভাবক, উপদেষ্টা এবং রক্ষাকর্তা শ্ববপ অন্তরালে অথঞ্চিতি 
করিতেছেন। ঠিক সেইকপ “সীমমগ্ডলে সৌমপিতগণ ক্রমশ: উন্নতি 
পোপানে আরোহণ করিতে করিতে কথিত মলের যাবহীয় বস্তু তাহাদের 
আম্মত্বাধীনে আলিয়া ইন্ছোমৰ প্রন্মোগ করিতে পারিতেন। অধিকতর 
উন্নতি সাধন করার মানসে এই পদার্থসমুহকে ভীভারা এই পৃথিবীতে আনয়ন 
কবিযর়াছিলেন। এই জন্ত গুপ্তবিদ্যায় তাহাদিগকে উক্ত্রাধীশ্থর বলা হুর। 
তাঞচারা আরও নানা নামে মভিছ্কিত। সৌমমগ্ুলের ভূতপর্দ সাধারণ 

৪ 
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জীবগণের (12-1101780হ 01010610051 01911) ১) স্ঙে এহ পিতৃগণের 
কোন সম্পক নাই, ইহ] যেন বেশ মনে থাকে, নতৃবঃ গোলমাল বাধিবে। 
তবে আমরা যেমন এখন মহাজ্ঞানী ও পরম দয়ালু মহাত্মার্দের 
তবাধধানে উন্নত হইতেছি, তাহারাও সেইবপ উঞ্ত পিতৃগণের সাহাথ্যে 
উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন । খর্তমান মানবজাতির অধিকাংশই এই সৌম- 
মণ্ডলের ভূতপুর্বব জীবগণে পূর্ণ, অধিকন্ত আমাদেগ প্রাণী ও উদ্ভিদ রাপ্যও 
তাহাদের দ্বারা পরিপুণ হইর। আছে। তাহাদিগকে পিতৃগণ বলা হহয়া 
থাকে বটে, কিন্তু তাহাবা কখন অত্যান্ত সোমপিতৃগণ নহেন। এতত্ভয় 
শ্রেণী পরম্পর সম্পূণকাপা ভন্ন ও প্থক» এমন কি? উভঙ্গে আকাশ পাতাল 
প্রভেধ। 
মানুষ মরিন। প্রথমে প্রতলোকে বাক্স, তথা ৮ইতে মুক্তিলাভ করিয়। 

শ্বগে যাহবাব পথে পিতালাকে গমন করে । ৩থায় এাহারা অতুন্গত 
পিতৃগণেব রক্ষণাবেক্ষণ ও ভন্বাৰবাতন থাক | সমস সময় এই পরলোকগত, 
পতলোক প্রাপ্ত মাপবণরবে সিহতপুকষ বলাগ জনক সময় নানা গগুগোল 
ডপান্থত ২৪, প্রকৃত |পিতগণ্ক সব্দদাত শ্াঙ্ধে গ্রগাড ভার্ক সহকারে এহ 
কূলিষা আহ্বান ও তক্তি কণা হ্হক্া থাকে । 

€ পিতা ন্বগঃ [পঙা ধ্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ | 

পিতবি গ্রাতমাপনে প্রীরন্তে সন্ব দেবতা: | 
হাহা] পরনেষী কাব মানস পুত্রগণের ংশধব ৪ ১প্রের অধিপতি এবং 
মানবজাতির স্লদেহেব নিচ্দাতা ও ভন্গাত বিধান হ্র্তা। 

গীত মাহাত্ম্য আছে 

পিহথুদ্দগ্ত বঃ শ্রাদ্ধে গাত। পাঞং করোতিহি ! 

সন্তষ্ঠাঃ 1পত রস্তম্ক [নরয়াদ্‌ যান্ত শ্বগতিম্‌ ॥ 

গাত। পাঠেন সন্ধঞাঃ পিতরঃ শ্াদ্ধতর্পিতাঃ। 

পিতৃলোকং প্রয়ান্ত্যেব পুত্রাশীব্বান ততৎপবাঃ ॥ 
ইহারাই মানবজাতির পুণ্বপুকষগণ। তাহারা এান্ধতপিত হইয়। প্রেতলোক 
হইতে ন্বর্গরাজ্যে গমন কবেন। অতএব আবার খলিতেছে, এই ছুই 
শ্রেণীতে যে অতান্ত প্রতডেদ, তাহা যেন মনে থাকে | 


পৌষ] মানবের ইতিবৃত্ত । ৩৪৭ 


৫1 পিতৃগণের উৎপভভি। 


সৌমমণ্ডলে সৌমপিতৃদেবগণ যখন উন্নতিব চরমসীমায় উঠিলেন, তখন 
তাহার] সেই মণ্ডলাধিপতিব অঙ্গে বিলীন হইর| নিব্বাণ লাত করিলেন, 
তাহার সত্বায় লীন হইয়া তাহাবই ন্মবপ প্রাপ্ত হইলেন এবং ভাবী জীবনের 
ৰীজ স্বরূপ তাহার সঙ্গে নিহত রহিলেন। (সই অধিপতিব নবকলেবর 
স্ববপ যখন বর্তমান চতুর্থ (পার্থিব) মণ্ডলের অক্যুদয়েব কাল আসিল, 
তথন সৃষ্টিকর্তা ব্রন্মাব সান্ধযদেহ হইত এই পিতগণ জন্মলাভ করিলেন । 

পূর্বোক্ চাবটী মণ্ডল (1১18700875 0141) লোকপিতামহ ব্রহ্মার চারটা 
অঙ্গন্বক্ূপ | প্রথমটা তামসাদহ, দ্বিতীয়টী দিবাদেহ , তৃতীয়টা সৌম বা সান্ধ্য- 
দেহ; চত্ুর্থটী পার্থিব বা প্রক্তাষদেহ। ব্রহ্মার সান্ধাদেহ হইতে কথিতরূপে 
উৎপন্ন বলিয়া! এই পিতগণকে সান্ধ্য পিতগণ, ইচ্ছাপ্রক্তত, (0) ড/11] 1১০০) 
এবং কখনও কথনও যোগেশ্বরগণও বলা হয়া থাকে । তাহারা অযোনি- 
সম্তৰ; জন্মরহিত বলিয়া! সময় সময তাহাদিগকে শ্বরস্তুবও বল] হইয়াছে । 

বষু্পুপাণে এবং বরাহপুরাণে আছে £-পত্রক্গা নিজকে জগতের পিতা? ও 
জধিপতি বলিষা তাবিলেন। তৎপর তাহা হইতে কিন্ধপে জাবলোকের 
উৎপত্তি হইবে, এই বিষয় ভাবিতে ভাবিতে যখন তপঃ ও ধ্যানমপ্ল হইলেন, 
তখন তীাহাব সান্ধ্য দেহ হইতে এই মৌম পিত্রগণেব উদ্ভব হইল। * 

স্থল শরীরের উন্নতি কর্সে এই গিতগণ মানবকে পগুদেহ (1500911০ 
1)0)3019 1, প্রাণ) কাঁনদেহ এবং নব অক্কুব মাত্র প্রদান কবিযাছিলেন। 
এতাধিক দিবাঁব তাহাদব কোন অধিকার 9৪ ্গনতা ছিল না। 

এই সকল পিতগণ মুভাপতি ঘমরাছের অধীনে আছন | পন্মরাজ ঘমকে 
এজন্ত পিতৃপতি বলা হয। এই বমত্াজ হইতে জীবের দেহ পরিবর্তন ও মৃত 


“ সত্তমান্ত্র'আ্মিকীমেবততোইন্তাংজগৃহেতন্থুম। 
পিতৃবন্ন্মীনহ্য পিতরস্তস্ত জজ্জিরে ॥ ৩৩ ॥ 
উৎসসর্জ পিতৃন্স্থ্ট। ততস্তাগপি স গাই । 
ন চোৎ্ঠ। হন্ভবৎ সন্ধ্যা দিননভান্তরস্তিতিঃ ॥ ৩৪ ॥ 
বিফুপুরাণ । ১ম অংশ । ৫ম অধ্যায। 


৩৪৮ পন্থা । | ১৩১৯৪ 


ধে। কাজেই তাহার! মানবকে বিনশ্বর দেহ ও ক্গপভক্তুব ঝপ প্রদান ভিন্ন 
তাহাদের অবিনশ্বর ভাগ ধা অংশ (11010901091 1)01700100165) ওদ্বানে অসমর্থ । 
মানবজাতি তাহাদের বংশধর, এজন্য তাহাবা যমরাজের অধীন। এ জন্তই 
এই পৃথিবীবাসা জশবে ও বুধগ্রহবাসী ভবে অনেক তফাৎ, কারণ বুধগ্রংবালী 
গণ অমর, কিন্তু এই পার্থথ নানবগণ মর (00101) 1 কিন্তু এই মণ্ডল উন্নত 
হইয়া কালে পিতগণ যমেব অধিকার বাহভূত ভ্ইবেন। পববর্তী পঞ্চম 
নণওডলে তাহারা মানস্পুভ্রবাপ আবিভূ ত হহয়! মৃত্যুর ধিপতি হইবেন । 

প্রথম চক্ষে পিভগণের আবভাব । এই হইল পিতৃগণের সঙ্গে গ্রথন 
দেখা । তাহার পর প্রথম চক্রেব আরস্তে তাঙাবা আবিভূতি হইলেন 

ব্য চক্ষে বোগীগণ এ প্রথম চক্রেব কিন্ধপ চিন্জ ও দৃপ্ত দেখিতে পান? 
উদ্বে।থত, আন্দোলিত, ঘূর্ণায়মান আগ্নেয় পদার্থ পুঞ্প। ভয়ানক শবায়মান্‌, 
বিছ্যুতপ্রগার ন্তায় উদ্ভাসত, তরঙ্গাযিত, তি চঞ্চল স্থচ্গম পদীর্থ রশ ধীঝে 
ধীরে অতি সুক্ষ সপ্তকাবে তন প্রকারে ঘ্নাভৃত হইতেছে । এই "আকৃতি 
সকণকে আকার না বললেও চলে । কারণ এই সপ্তাকৃতির মধো আমাদের 
এই ভাবী পৃথিবার আকাব তখন জপেক্ষারুত স্থল ছিল, দিব্য দৃষ্টিতে এই 
পৃথিবার উত্ত গ্রথম কপ আত অস্পঈভাবে দেখা বাইত । সেহ রূপটা কেমন ? 
মতুযুজ্জল, স্বচ্ছ, আগেয় সশ্। আবাশিক পদার্থ মান্ধ। স্তৎপাকার, পুঞ্জিকত 
আগ্রবাশি ব্যতীত প্রথম চক্রে আব কিছুই দেখা যায় নাই । সাতটা গোল 
আক্কৃতি অতি অস্পষ্টঙাবে দৃষ্ট গোচর হয়। তন্মধ্যে এই পুণিবাব্ জাকাব 
অপেক্ষাকৃত স্প্ট। তদুদ্ধে আগ্নের কুম্বাটিকার মধ্য দিয়া অস্পষ্ট ইতি 
অস্পষ্ট তর অপর ছয়টী গ্রাথব আকার দেখিতে পাওয়া যায়। অপৃবব, অসীম 
অগ্রিবাশিতে অনন্ত আকাশ ব্যাপ্ত হইয়া আছে, কখনও কখনও আকার 
ধারণ কবে, আবার ভ্রদ্দগ্ডেহ তাহ? ভাঙিয়। বাস্ু। সেহ আকারগুজি কিজপ ? 
অতি প্রকাণ্ড, অত্যাশ্চযা, অতি অয়ঙ্কব। সদাকাল অস্থির, জসীম শক্তি- 
শালী! । তৎপ্রত্ি পুকপান্ঠ করিলে মানে স্বতঃই যুগপৎ দাকপ ভর ও প্রগাঢ 
তক্তিরসেব সঞ্চার হর। 

(ক্রমশ) 
যুগলসেবক। 


পৌষ ] জাবাত্ম। ৷ ৩৪৯ 


জীবাত্বা ৷ 
( পুব্বপ্রকা(শতের পর) 


পুন্বে বল? হইয়াছে, নাষরূপমধ্যে 40199 1919 সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর, 
গীবাত্মার্ূপে অবগ্চিত_-“তদেততৎ অমৃতং সতোন চ্ছপ্নম্,” প্রাণঃ বৈ অমৃতং। 
নামরূপে পত্যং। তাভ্যাং অক্গং প্রাণং (চাখব- 020 15009) চ্ছপ্রঃ | শ্তরাং 
দেখা যাইতেছে আমাদেব শীবাত্মাত ঈশ্বর বয়ং। উতভস্বের মধ্ো পার্থক্য এই 
যে মান্না বা প্রকৃতি ঈশ্বরের সম্পূর্ণ বাত» কস তাহার (071905 18) ) 
প্রতিবিষ্ব--জীব, মবিদ্ভাবৰ নানকৰপেব মাষা বন্ধ «ক্ষমতা হান। যদিও 
জীবাত্মা ঈশ্বরাংশ বলিকু। ন্বয়ং [নতা শুদ্ধ ৪ মুক্ত [কিন্ত ভ্রিপাকীর কঠিন 
উপাধিমধ্যে তিনি বঞ্ছব ! বাস্তবিক উপ'ধি সকলই পদ্ধ, জাবাত্মা! চিরকালই 
যে মুক্ত সেই মুক্ত )) উচ্চন্তবে অতি কুক্মুতন উপাধি মধো [তশি সদাই 
স্বাধীন । নিম্বজ্ঞপ্বের কঠিন ভূত সমুহের ছ্ঞান উপার্জন করিয়া প্রকৃতিকে 
সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া পিতার সমান সদ] সব্বত্র মারার অধীশ্বব তাহাকে 
হছতে হহবে--এই জন্তভ তাহার নিম্নাবতবণ। 

“নামরূপে প্রবেশ করিয়া আমি বহু হহ৭7 জঈশ্বব স্বয়ং এই সন্কর করার 
ঠাহার বাসস্থান দেবগণ সাহাযো নানারপো নাম্মত হইত পাগিল। তন্মধ্যে 
উত্কৃষ্ণজ মানবদেহ যাভাকে ব্রদ্গপুর কহে - সেহ ব্রহ্গপুগে হদ্পন্সে যে ক্ষুদ্র 
আকাশ [বদ্ভমান তাহাতেহ তিনি সদ |বঞ195 | 

"স্ুধ্যো যথা সর্বলোকশ্ত ০ঙ্ 
ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈণাহাদাবৈ2। 
এক স্তথা সর্বহৃতান্ত বাস্তু 
ন লপ্যতে লেকছুঃহুখন খাহ্াঃ |১১॥ কঠ-€ম। 
“এংকা বশ সর্ভূত।স্তবাজ্মা 
একং কপং বহুধা যঃ কবোতি। 
তমাত্মস্থং (যহ্মুপস্খান্তি ধীবা_- 
স্তেধাং লুথং শাশ্বতং নেতরেষাং ॥ ১২ ॥ 
পুব্ে ছায়াতপের বণনান্ধ প্রকাশ পাহয়াছে বে যতক্ষণ "ছায়া স্বপ্ূপ 
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ততক্ষণ উপাধি এবং উপাঁধির গুণ জীবে স্পর্শ করে স্থতরাং বাহা দোঁষে তখন 
জীব লিপ্ত বল! যায়। সুক্তাত্মাগণ কিন্তু ব্রঙ্গাত্ম এবং তাহার! প্রক্কৃতি জয় 
করিয়াছেন , সুতরাং তাহারা উপাধিগ্রহণ করিলে উপাধিতে কদাচ লিপ্ত 
হয়েন না। ঈশ্বর যেকপ সর্ধঞ্জ “পন্মপত্রমিবাস্তসাবৎ” অবস্থিত, মুক্ত জীবগণ 
পক্ষেও সেইরূপ জানিতে হইবে । আসক্তিই বন্ধকীবক, মুক্তপুরুষ হইতে 
আসক্তি একেবারে তিবঝোহত হইয়াছে । উপরে উদ্ধৃত গ্লোকদয়ের তাৎপর্যয 
এহ যে সব্বজীবের চক্ষুত্বরূপ কুর্য্য যেবপ চাক্ষুষ কোন দোষে লিঞ হয়েন না, 
তদ্ধপ “একমেব সব্বতৃ তাস্তরাত্বা” ঈশ্বর বিশ্বের সথ দুঃখে লিগ নছেন ॥ ৯১ ॥ 
বিনি এক ও নিক্বন্থা এব" সব্বভূতেব অন্তরাজ্মবা, যিনি একই রূপকে বন্থধা 
বিভক্ত করিয়াছেন, “ষ ধীর্গণ তাহাকে আত্মস্তবূপে দর্শন করিয়াছেন ভীহারই 
অনন্ত, নিত্যস্থথ--অপবের নহে । অপত্রের নহে অর্থে যাহাদের শাসক্কি 
চৈতন্বের বিপরীত নামক্পে কিম্বা যাহারা বিবিধ কামনা দ্বারা হৃতজ্ঞান 
হইয়া অপবাপর দেবতাগণকে ভজন করে, সেই সেই দেবধাজীগণ, তাহাদের 
কামণানুযায়ী অন্থুকিশিষ্ট সেই সেই দেবগণ প্রভৃতিকেই প্রাপ্ত হয় -অনস্ত, 
শাস্তিশ্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়না তাহাদের জন্মযৃত্যুশীল সংসারচকে ক্র মাগঙ 
ঘুরিতে হয়। যিনি সুমন্ত অনিতা নামবপমধ্যে একমাস নিত্য, চেতন জীব 
সকলেরও মুখ্যচেতনাম্বরূপ তাঃ&াকে আপনার ভিতর এবং আপনা ভইতে 
অভিন্ন, ব্রক্ষ০ধ্য এবং তপক্তা দ্বারা এই৭প জানিতে পারিলেই কেবল, শাশ্বতী 
শাস্তি প্রাপ্ত হওয়া ধায় । 

এতন্্বারা আমরা কিয়ৎপরিমাণে অবগত হইতে পারিলাম ষে একই ব্র্গ 
চৈতন্তেব দ্বাবা সমস্ত খিভাদিত “তমেবভান্তং অন্ুভাতি সর্ঝং) তস্ত ভাসা সর্ধ 
মিদং বিভাতি ॥৮ তিনি প্রকাশিত হইলে সকলহ প্রকাশিত, তাহারই প্রভা 
সমগ্র বিশ্বুক বিভাদিত করিতেছে । এবং “অহমেতৎ ন” চিন্তা দ্বারা ব্রহ্ম 
কর্তৃক তাহার চৈতন্ত সংহত হইলেই “বা মর্ষিক মধুকররাজানমুৎক্রামস্তং 
সর্বা এব উৎক্রামন্তে” মধুচক্র হইতে মধুকররাজের উতক্রামনে যেব্দগ 
অপরাপর সকল মক্ষিকাই উতক্রমন করে, তত্বৎ বিশ্বব্রক্ষাণ্ডে সর্বতৃতগত 
চৈতন্ত; যাহা আপাততঃ স্থল দৃষ্টিতে বহু এবং পৃথক প্রতীয়মান হইতেছে, 
সকলই সেই অনস্ত মহাচৈতন্তে গিয়া! মিলিত হ্য়। স্তরাং ব্রক্মই একমাত্র 
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সত্য। ছান্দগ্য কহিতেছেন “এতন্ত ব্রহ্মণে। নাম সত্যমিতি”; অপর সকলই 
নামরূপ, মূল প্রক্কৃতির গুণ বিকার মাত্র--স্ৃতরাং অনিত্য। উপনিষদে 
“তন্বমস,” প্রণব--গযক্কার যেমন এক একটা মহাবাক্য, এবং মেবূপ উহাদের 
এক একটীকে তিন পৃথক্‌ মংশে বিভক্ত করির। বাক্যার্থ প্রমাপিত হুইয়াছে__ 
সেইব্রপ “সত্য”ও একটী মহাবাক্য এবং ছান্দগ্য ইহাকে এইন্ধপে তিনগাগে 
ভাগ করিস্তথাছেন £ _স,তি, যুং। তাহাদের পৃথক্‌ পৃথক্‌ অর্থ এইরূপে ১--তৎ 
য সৎ তদমৃতম্, অথ ষৎ তি তং মত্যম্, যৎ ইরম্‌ তেনোতে বচ্ছতি ॥” 
৮) ৩, ৫ | স- অমৃত ত্র, তি-আনও্য বিশ্ব, রষ-্যাহ! উভরকে একক 
বন্ধ করে অর্থাৎ দৈী প্রকৃতি-_যন্থার! বিশ্ব প্রকাশ করণান্তর পুনরার ব্রঙ্গ 
আপনাতে সমস্ত চৈতন্ক সংহরণ কারতেছেন। সেই সত্য নিগুণ ব্রন্ধে, ও 
সগুণ ব্রহ্ম মহেখবরে_“ঈশ্বরাণাং ঈশ্বরেশ-কোন ভেদ নাই--কাঁরণ তিনিও 
পৃণ এবং ইনিও পূর্ণ পুরে প্রমাণিত হইয়াছে । এবং সণ ব্রহ্ম, মহেম্বর 
নামৰপ মধ্যে জাবরূপে বন্ছধা বিকাশিত হয়েন স্কতরাং সব্ব জীবচৈতন্ত সেই 
ব্রঞ্ধ £চতন্ত ইহাও প্রমাণিত হইয়ছে। আবও ব্রহ্মবিদগণ, কাম্ম এবং পঞ্চাগ্রি 
গুহস্থগণ জীব ও ব্রঙ্গকে “ছায়াতপৌ” বলির! কীর্তন কাবন্ধ] থাকেন এবং 
উপ[ধিনাশে মহাপ্রলক্বে একই নিগুণ ব্রহ্ম মাত্র অবশিষ্ট থাকেন তাহাও 
প্রমাণীকৃত হুইয়াছে। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে থে জীবসমৃহ্‌ ব্রঙ্গ 
হইতে ভিন্ন নহেন -উভদ্ব্নের অভেদ সাধন দ্বারা নামন্ধূপ অলীক-_মায়া- 
মাত্রমদ্‌ং বিশ্বং--[বোধগম্য হইলেই আত্মজ্ঞান জন্মিবে। ক্রমে ইন্জিক়গণকে 
মনে লয়, মনকে ভ্ঞানাত্মনি অর্থাৎ বুদ্ধিতে লয়, বুদ্ধিকে জাবাত্মানস পয়, এবং 
জীবাত্মাকে ভিন্ন তিন জগতের ঈশ্বরে লয়, পরে ঈশ্বরকে মহেশরে বা 
শস্তমাত্মনিতে লয় করিতে পারিলেই জীব মুক্ত অর্থাৎ ভীবব্রহ্মে ৩ওথন অভিন্ন 
হইয়া যায়। যতদিন জীব এইরূপে ব্রদ্গাস্থ হইতে ন। পারে -_যওর্দিন জীবে 
ব্রহ্ম হইতে পৃথথক্‌ জ্ঞান বর্তমান থাকিবে -বা আমি--তুম খন্দভংব থাকিবে 
ততদিন জীব অমুক্ত। যদিও প্রকৃতপক্ষে জীবাত্বা নিত্য মুক্ত, তথাপি 
দেহাতিনান ব। শ্ত্রান্ববুদ্ধি বশতঃ দ্বৈতভাৰ দ্বারা বদ্ধবৎ। যে ৫ তাবে 
আপনাকে দেখিবে ব। চিস্তা করিবে, দে সেই ভাবই প্রাপ্ত হইবে-_-মহ্ষি 
অষ্টাবক্র কছেন-_- 


৩৫হ পন্থা | | ১৬১৪ 


“মুক্তীভিমাঁনী মুক্কো হি বন্ধে বন্ধাতিমান্তপি । 
কি্বদস্তীতি সতোোরং ধামতিঃ স! গতির্ভবেৎ ॥” 
যাহার যে মতি তাহার গতিও তদ্রপ--এই কিন্বদন্তি নিতান্ত সত্য। 
গীতা, উপনিষদাদিও এ মত সমর্থন করে। ইহা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানমূলক | 
ষেক্পপ যিনি আপনাকে সদ। অন্থী মনে করিবেন, যিনি সদ। নিরানন্দ এবং 
নিজের কাল্পনিক ক্লেশ সমুহ সদাই যিনি চিস্তা করিয়া সেই চিস্তাতে মগ 
থাকেন, তিনি ইহজগতে চিরদিনই অহী, এবং ভাবী জীবলেরও অশাস্তির 
কারণ তিনি নিজেই প্রস্তুত করিতেছেন । চিন্তার অদ্ভুত ক্রিরাশক্তি হইতেই 
ইহ? ঘটিয়। থাকে । সুতরাং ধিনি আপনাস্ক ঈশ্বর হইসে ভিন্ন জ্ঞান করেন, 
ধাহ! হইতে ত্বৈতজ্ঞান তিবোহিত হয় নাউ তাহার পক্ষে একবারে তরঙ্গে লীন 
হওয়া সম্ভবেনা | যিনি যে ভাবে ভগবানকে ডাকিবেন, এবং ফাহার বাদৃশী 
ভাবন1, তাহার সিদ্ধিও সেই পরিমাণে “সই ভাবে হইব । 
জনক খষি কছিতেছেন “শবীরত স্বর্গনরকোৌ বন্ধমোন্ষো ভয়ং তথা । 
কক্সনাণাজ্স মেটবিতৎ কি” মে কার্ষাং চিদাত্মন: ॥২০।, » 
দ্বৈতজ্ঞানযুক্ত মানবের ভক্গ প্রভৃতি থাবাম্ধ তাহাবা মুক্ত নাহ, কিন্তু 
আত্মজ্ঞানলন্ধ পুরুষের নিকট এ সমুদায়ই শুন্ত - গর্থাৎ তাহাদের উহ হইতে 
পাবে না। 
“ত্বৈতমূল মহো। ছু:খং নান্ত ত্স্তান্তি ভেষজম্‌। 
দৃহামেতন্মৃষা সর্ধং একোই২হং চিদ্রালোহমলং ॥১৬। 
দ্বৈত ভাবই ছুট র হেতু; পরিদৃষ্তটমান সমন্কই মিথা। এবং আজি 
জ্ঞানমন, নিম্মল ও অদ্বিতীয়, এই জ্ঞান ব্যতীত উক্ত ক্লেশের অন্ত কোন 
প্রতিকার নাই। স্তরাং “কুটস্থং বোধমছ্ৈতমাত্মানং পরিভাবর়” অগ্টাবক্র 
১২-_আত্মাকে কুটস্থ চৈতন্য স্বরূপ এবং অদ্বিতীয় বলিয়! জানিবে। 
বিশিষ্টাতৈতবাদ সম্বন্ধে এস্থলে এইমাত্র বলিতে পারি যে সচ্চিদানন্দ 
ঈশ্বরের প্রথম প্রতিবিম্ব কুমারগণই আমাদের জীবাত্মা _অর্থাৎ আমরাই সেই 
পরমাত্মার 019০8 1২৯৮5 এই জ্ঞান আমাদের মধ্যে দৃচীভূত হইলে, আমরা 
অট্বৈতবাদী_আদ্ যগ্তপি আমানের 99211687] [:1154 আমাদের জীবাস্বা 
এইবপে ধারণ! হয়, তাহা হইলে আমবা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। 11979 
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আমাদের প্রকৃত জীবাত্মা তাহার সহিত মহেশ্বরের অবচ্ছেদরহিত ভাঁব- 
সুতরাং সাধনার দ্বার আমাদের প্রকৃত জীবাত্মার জ্ঞান উপলব্ধি হইলে, 
তাহাতে মিলিতে পারিলেই ব্রন্মের গ্ঞান জন্মে এবং জীবব্রক্গের একত্বও 
অন্থভূত হয়। শঙ্করাচার্ধয কত “তত্বমসি” মহ।বাক্যেক ব্যাখ্যা তখনই প্রমাণিত 
হইয়া আমাদের হদয়ঙ্গম *ইবে, এবং বিশিষ্টাদৈ তবাদীদধিগের সামান্ত পৃথক্‌ 
ভাব আর বর্তমান থাকিবে ন-দ্ন্বভাব তিধোহিত হইয়া একাকার সোহহুং 
জ্ঞান আমদের উদিত হৃহবে। 
নব ।)6০ 1, 201021) 0101205, 
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প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ।ক্* (আদর্শাবলী ) 
ইহ জগতে কার্ধযসিদ্ধি বাল্যকালে একটী আদশের সংগঠন ও চরিজ্রকে 
তদস্থরূপে পরিণত করিবার প্রযত্বের উপর নির্ভর করে; এবং এ সিদ্ধির 
রাতি ও ধন্ম নির্বাচিত আদশের প্রকারেব উপব নির্ভর করে। ইতিহাসো- 
ল্লিখিত যাবতীয় মহোদয় বাক্কি বাল্যাবস্থা' হইতেই তাহাদের জীবনযাত্রার 


গন্তব্য পথ স্থিরীকুত করিয়া লইয়া উহ1 অবলম্বনে যাত্রা করিবার উদ্চেগ 
করণর্থে ঠাহাদব সমগ্র উদ্যম নিয়োজিত কবিয়াছেন। 
ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির যেমন আদশ আছে, পৃথিবীস্থ সকল জাতিরও সেই- 


রূপ আদর্শ গাছে, এব* এ জাতীয় আদর্শাবলী পৃথিবীন্থ জাতি সমুহের 
ভাগ্য ও চরিত্রের উপব প্রভূত ক্ষমতা ধারণ করে। এই জাতীয় আদর্শাবলী 
প্রায়শঃ জাতী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ দ্বার নির্মিত হইয়া থাকে; অথবা, আর 
ও গ্রক্তত ভাবে বলিতে গোল এই বলিতে হয় যে, ধে পর্যন্ত জাতীদ্দ কোন 
চিন্তাশীল ব্যক্তিব প্রতিভার স্থৃতীক্ষ দৃষ্টি দ্বারা প্রত্যক্ষীতভূত হইয়া জনসমক্ষে 
স্পষ্ট ভাবে ব্যক্তীরুত ন৷ হয় তত্তাবকাঁল অজ্ঞাত, অপ্রত্যভিজ্ঞাত ও প্রচ্ছন্ন- 
রূপে জাতীয় প্রকৃতির অন্তনিহিত ও তৎপুর্ব হইতে অব্যক্ত ভাবে বিদ্যমান 
এই আদশাবলী জাতীম্ব চিস্তাশীল ব্যক্তিগণ কর্তৃক স্পন্থীকৃত হইয়া]! থাকে । 
অধিকত্ত, এই সকল আদশ হইতে সাধারণ মতের উৎপন্তি হয়, এবং ততৎপরে 
ওঁ আদশ সকল অধিকাংশ লোকেব অধিসম্বাদিত চিত্ত সমষ্টি হইতে প্রতি- 
নিয়ত বল প্রাপ্ত হওয়াতে ধ সাধারণ মত দ্রারা£ উহাদের পুষ্টি ও বলসাধন 
হইয়া থাঁকে। পুনশ্চ দেখ, কোন বংশ বাজতির বিশিষ্ট প্রকৃতির মধো, 
পরিপতিক্রমেব যথাগতিতে অগ্রতঃ উপনীত ও একটা না হয় অপর একটী 
জাতি মধ্যে সন্নিবিষ্ট প্রধান প্রধান বিশিষ্ট গুণ বা আসক্তি সমূক্েষ মধ্যে, 
খ্রজাতীত্ব আদর্শবলীব মূল ন্যস্ত রহিয়াছে । পরিণতি 'প্রণালীব অন্তরালে 
ক্রীড়মান! শক্তিৰপিনী এণী ইচ্ছ! কর্তৃক পরিচালিত সুশৃঙ্খল মানব ক্রমোল্পতি 
পর্যায়ে নিদ্দিষ্টকালে নিদ্দিষ্ট গুণরাজী বিকাশোনুখী হইয়া থাকে । ফল ও 
পুষ্পার্দ উৎপত্তির যেরূপ সময় ও খতু আছে, মানব প্ররুতির ভিন্ন ভিন্ন 

ংশাদির পরিণতিরও তদ্রুপ অবধারিত কাল আছে। সর্বজাতিতেই 

পূর্বে প্রাচা ও প্রতীচ্য বলির যে কেডিং প্রকাশিত হইয়াছে/তাহা আদর্শাবলী বলিয়া গণ্য হইবে । 
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বিশিষ্ট গুণাৰলী নিছিত আছে, এবং যে সকল জীবে-_-_-বে সকল 
আত্মাতে__-- বিশিষ্ট গুণাবলী বিকাশোন্ুখ হইয্থাছে তাহার! এ সকল 
জাতিতে জন্মগ্রহণার্থে কর্মছার। প্রেরিত হুইয। থাকে । এই বিশিই গুথসমুহ 
ধ্ীসকল জাতির আদর্শালীর মধ্ো সন্নিবি্ট হইবে, ৪ এ আদশাবলী এ 
গুণসমৃহকে আকর্ষণ ও উহ্বাদিগের জাতিগত পরিণতি সাধন করিবার উপ- 
যোগী হইবে। এই সকল আদশই প্রাগুক্তরূপে চিন্তাশীল ব্যক্রিগণের 
সহুজজ্ঞান দ্বার! প্রত্যভিজ্ঞাত হইয়। থাকে এবং উহ!রা উহ্াদিগকে সর্বজন 
কর্তৃক প্রতক্ষীরুত ও পরিকীন্তিত করাইবার জন্ত উদ্ধোত্লিত করিয়1 ধারখ 
করেন। প্রত্যেক জাত শিশুর অবয়বের উপর যেব্ধপ তাহার জন্মস্থানীয় 
জলবাধুর অনিবার্য প্রভাব, ভাহাব উপর তাহার জাতীয় আদশের গুভাব ও 
তন্রপ। প্রচণ্ড মার্তগুতাপিত দক্ষিণ ইউারাপে জন্মগ্রহণ করিলে মনুষা 
শ্তামলবর্ণ, কষ্ণকেশ ও কৃষ্তাক্ষ হয়; উগ্র শৈতাযুক্ত উত্তর ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ 
করিলে মনুষ্য শুভ্রকায়, কপিলফেশ ও নালাক্ষ হয়। জলবাযূ দেহকে রঞ্জিত 
করে; আদর্শ মনকে রঞ্জিত করে। মন্ুষা এই ছুষ্টটীরই তৃল্যরপে আয়ত্তা- 
ধীন; বাহ্‌ ও অন্তু্গত সমভাবে তাহার প্রকূ'তর উপর ক্রিয়া করিতেছে, 
এবং ফুস্ফুস্‌ দ্বারা য্রপ তিনি বাধুপ্রবাহু শ্বাসপথে আকর্ষণ করেন, মনত্বানা 
ও তদ্রপ চিস্তাপ্রবাহ অস্তগুহীত করিক্া থাকেন। 

গত দেডশত বৎসরের মধ্যে পাশ্চাত্য আদশাবলীর বহুল পরিবর্ন 
হইয়াছে । মধ্যযুগের সমাজ বাবস্থার অত্রত্য ব্যবস্থাৰ সহিত অনেক মুখ্য 
বিষস্ সম্বন্ধে প্রবল সৌপাদৃশ্ত ছিল, জাতি ব্যবসায় প্রায়শঃ কুল ক্রমাগত 
ছিল, এব্‌ং শ্রেণী বিভাগবেধা স্থম্প্টরূপে চিহ্িত ছিল, কেবল ব্যতিরেক মান 
ছিল এই যে পুরোহিত সম্প্রদায় শ্রেণীনির্বিশেষে নির্বাচিত হইত । অষ্টাদশ 
শতাব্বীর মধ্য সময় হইতে, বন্কানযাবৎ অস্তনিহিত পরিবর্তনসমূছ ঝটিতি 
বহির্ভাগে প্রতীরঘান হইতে লাগিল। ইংলগ্ডে যুদ্ধসাহায্যার্থে জাইগীরদান 
প্রণালী ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল; ফ্রান্সে সেই বিখ্যাত র্াষ্ট্রকিপ্রব- 
তাড়নে উহা! সশবে অধঃপর্তিত হইল ১ কিন্ত ধীরে ধীরে ক্ষরপ্রার্থি দ্বারাই 
হউক বা অকণ্মাৎ পতন দ্বাবাই হউক, উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তপূর্ব্বেই 
উহ! বিলুপ্ত হইন্সা গেল। মানব পরিণতি'প্রণালী প্রভাবে পাশ্চাত্য প্রদেশে 
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স্থলপদার্থজ্ঞানগ্রাহী, বিচার ও প্রশ্ন তৎপর এবং বিজ্ঞানাহুসন্ধিৎন্থ নিয়াধ্য 
মনের জক্রত বিকাশ হইতে আরম্ভ হইল। তোমরা! অবগত আছ যে অহংস্থ 
স্থঞ্জনকারী গুণ বা অহঙ্কার হইতেই মনের উতত্তি হইয়া! থাকে এবং এই হন 
ইহার নিষ্ন ও তেদদদ্পী আকারে সব্বন্রই বৈষম্য দর্শন করে। ইহার ক্রেম- 
বিকাশের সহিত মন্ুষ্যের নিজ নিজ পার্থক্য জ্ঞানের, “আমিই আমি” এইন্ধপ 
স্থগিত জ্ঞানের, বুদ্ধি হইতে লাগিল। "আমিই আমি”, “তুমিই আমি”, “এইটা 
আমার”, “টা তোমা&” ইত্যাকার ব্যক্তিগত মনোভাবের অতিরিক্ত উৎপত্তি 
ও স্ষুরণ হইতে লাগিল । ঈদৃশ মনোভাবোতপত্তি ব্যাপার চলিতে চলিতে 
উহার অগ্তনিষ্ঠ প্রবৃত্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়া পাশ্চাত্য প্রদেশীর সুতীক্ষ বুদ্ধি- 
সম্পন্ন কতিপস্্ ব্যক্তি এই আমিত্বের ও আমারহ্বের জ্ঞানকে বিবৃত করতঃ 
উহাকে, মনুয্যের এককত্ব ও স্বাতন্ত্র্য সূচক, অন্থনিক্ষপেক্ষ ও শ্বাবল*শী 
জীববূপে তদীয় ব্যষ্টিভাব ব্যঞ্জক, 'এবং স্বীয় সুবিধার্থে যাবতীয় সক্ষমত! 
পরিচালনে স্বত্ববান হইয়া বিভিন্ন ও একক ভাবে তদীয় অবস্থান জ্ঞাপক, 
একটা আদশবপে বরণ করিল । মনুষ্য একক ও সঙ্গনিরপেক্ষ জীব এই 
ধারণ। লোকের মনে সংরূঢড হওয়াতে, সম্যকৃ সমাজ সংস্থান এই ধারণার 
অতিমুখ হইতে, অথাৎ “মনুষান্বত্বের” অভিমুখ হইতে, পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। 

কিন্ত কথ। হইল এই যে, এই ব্যষ্টিভাব সমন্বিত ও অনন্তাপেক্ষ প্রাণী- 
সংখ্যা হইতে সমাজ শরার কিবপে গঠিত হইতে পারে? জীন্‌ জ্যাকোয়েস্‌ 
গ্ধসোর সামাজিক চুক্তি এ কথায় উত্তর দিল। 

“মনুষা আজন্ম স্বাধীন” । তাহাব নিজেরই ম্বামীত্ব আছে। তাহার 
আল্ঞাকারীতে কাহারও অধিকাব নাই । তাহার স্বসন্মতি ব্যতীত কেহই 
তাহাকে আদেশ করিতে পারেন না। যাহা তিনি লইতে পারেন ভা 
লইবার ও যাহ] তিনি স্বাধিকাবে রাখিতে পাবেন তাহা রাখিবার ভাহার 
স্বত্ব আছে বাহুবল ও বুদ্ধিবল সংদাধিত কার্যের ওচিত্য শ্বত্ঃই সমর্থিত 
হইয়া থাকে ;) পসামর্থাই স্বত্ব” । কিন্ত বলবত্তম মন্ুষ্যও কথন না কথন 
অবশ্তই হীনবল হইন্ট আসিবেন, সময়ে সময়ে সম্ভবতঃ পীড়িত হুইয়! 
পড়িবেন এবং বার্ধক্যের জীর্ণদশায় অবশ্তই উপনীত হইবেন। বলীয়ান 
বাক্তি কেবল বলাবলম্বনেই পরপীড়ন করে, এবং বলাপক্ষযে পরদার! 
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প্রপীড়িত হুইয়। থাকে ও শরণ ভিক্ষা করে। ইহা হইতেই “সামাজিক 
চুক্তির” উৎপত্তি। এতৎ সম্থধন্ধ অনুমান এইরূপ থে মনুষ্য, তাঁহার অন্ান্ত 
গ্বত্ব পরিরক্ষণ বিনিময়ে, তাহার প্রাকৃতিক অন্তনিষ্ঠ স্থেচ্ছাচারাধি- 
কারের কিয়দংশ পরিতাগ করিয়াছেল। তীহার বলহীন অবস্থায় 
তাহার অধিকারভুক্ত ভ্রব্যদির উপভোঠগে ঘগ্তপি ভিনি অপন্ন কর্তৃক সংরক্ষিত 
হন, তাহা! হইলে তাহার বলবান অবস্থায় অপরের নিকট হইতে গ্রব্যাদি 
বল পূর্বক গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থারফিলেও তিনি এরূপ করিবে্স না। 
এই প্রকাবে, প্তুমি হত্যা কিতে পাবিবে না”, পতুমি চুরি করিতে পারিবে 
ন।”, এবং বিনিকক়্ে, “তোমাকে কেহ হত্যা করিতে পারিবেনা”। তোমার 
দ্রব্য £কহু চুরি করিতে পাবিবেনা”, অথবা, “তোমাকে যদি কেহ হত্যা করে, 
তোমার ত্রব্য যদি কেই অপহরণ করে, তাহা হইলে তোমার হছ্যাকারী বা 
তোমার দ্রব্যাপহ্র্তীকে দণ্ডিত হইতে হইবে” ইত/1দি বিধির আবির্ভাব 
হইল। এই ভাবে দৃষ্ট হইলে, পরস্পরের মধ্যে নিম্পন্ন চুক্তিই আইন ব1 
বিধি সমূহের মুল বলিয়া? গ্রাতয়মান হয়। ফোন মহুষাবেহ তাহার স্বসম্মতি 
ব্যতীত শাসনাধীন করা যাইতে পারে না। কোনও মন্থষোব নিকট হইতে 
ভাছার স্বসম্মতি ব্যতীত কর প্রভৃতি তাহার সম্পত্তির অংশ অপর কেহ 
হস্তগত কবিতে পারে না। ইহাই সমান্গ ওরাজ্য সম্বন্ধে প্রজাতন্ত্র বাদের 
ভিত্তি শ্বব্প। এক ব্যক্তি তোমার দ্রব্য অপহবণ করিল; তাহাকে 
আঘাত দ্বার! নিক্ষেপিত করিবার ও অপন্ৃত দ্রব্য আক্রমণ করিবার 
প্রাকৃতিক অধিকার তোমার আছে , কিন্তু "সামাজিক চক্তি” অনুসারে 
তুমি এরূপ অবস্থায় পুলিশ কর্মচারীকে ডাকিল় থাক । 

নিতাত্ত বর্ধরদিগের মধ্যে ও প্রাকৃতিক মন্রাষ্যর অনুমানতঃ অস্তনিষ্ট 
যাবতীয় স্যন্ধের প রচালন] হইতে গেলে পারিবারিক কিম্বা সাম্প্রদায়িক 
সম্মিলন অসম্ভব হইয়! পড়ে । যে কোন অবস্থাতেই হউক, অবশ্থপালনীয় বলিয়া 
সর্বজন কর্তৃক পরিগৃহীত কতকগুলি নিয়ম সাধারণতঃ প্রয়োজনীয় । অন্ততঃ 
পরিবান্র মধ্যে ও সম্প্রদায় মধ্যে হত্যা ও চৌর্যা অবশ্থ নিষিদ্ধ হওয়? উচিত। 

ক্রমশঃ 
শ্রীসাধুসেবক শর্খী। 
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অলৌকিক ঘটন।। 
মৃত ভ্রাতার দর্শন দান । 


কলিকাতার প্রায় চাবি ক্রোশ উত্তরে পাণহাও নামে একচী গ্রাম 
আছে। ্রগ্রাঞ্খেব ঘোষবংশ ধনে কুলে মানে একটা প্রসিদ্ধ বংশ বলিয়া 
দক্ষিণ রাড়ীয় কায়স্থ সমাজে উচ্চ আসন অধিকার করিত। কালের কুটিল 
গতিতে সেই বংশের পূর্বগৌরৰ লুপ্ত প্রায় হইলেও এখনও সেই বংশোত্ভূত 
কেহ “পেনেটার ঘে!ষ” বলিয়] পরিচয় প্রদান করিলে কামন্থ কুলীন সমাজে 
বিশেষ মর্ধাদ। লাভ করিয়া থাকেন । 


সেই বংশে স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষের দুই পুত্র ছিল। জোষ্ঠের নাম 
ক্ষেত্রমোহন) কনিষ্ঠের নাম মনে!মোহুন। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়। কনিষ্ঠ 
ত্রাতৃবৎসল জ্যোষ্ঠের শ্নোহ ও যত্জে গ্রাতপালিত হাস্ধন। কনিষ্ঠ9 জ্যেষ্টকে 
পিতার ভ্ডাক্ ভক্তি ও »ল্লান কবিতেন, অধিক কি, অগ্রজ হহলেও তাহাকে 
পিতান্বরূপ জ্ঞান কঠিতন। হুর্ভাগ্যবশতঃ অথবা পুর্বজন্মকৃত কম্মকলে 
কনিষ্ঠ সংসারের সেই একমাত্র অবলঞ্ন হইতে বিচ্যুত হয়েন- করাল কাল 
আসিয়া অকালে অনাথ বালক মনোমোহনের নেই পিতৃতুল্য অগ্রজকে 
কবলিত করে। আমাদের বর্তমান ইংলগ্ডেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ড যুবরাজ অবস্থায় 
€ুঘ বৎসর ভারতেব €ংরাজ-পাজধানী কলিকাত! নগরী পত্রিদশনার্থ আগমন 
করেন দেই বদর অক্টোবখ মাসে জোষ্ঠ ক্ষেত্রমোহনের মৃতু হয়। মলে 
মোহনের বয়স তখন ১৯ ধংসরূ। 


মনোমোহ্ন বাল্যাবস্থা হইতেই অতিশস্ব সাহসী ও নির্ভীক ছিলেন। 
তিনি প্রেতযোনী সন্বন্বীয় । অসংখ্য অভূত পর্ন গুনিযাছেন কিন্তু কিছুতেই 
তাহার বিশ্বাস হয় নাই এবং ভয় কাহাকে বলে তাহা তিনি জানেন না। 
যে কোন স্থানে ভূতের উপদ্রবের কণা শুপিয়াছেন ভূত দেখিবার জন্ত নির্ভীক 
চিত্তে তিনি তথাক্স গমন করিয়াছেন কিন্তু কিছুই দেখিতে না পাইস্বা নিরাশ 
অস্তঃকরথে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। একপ যে তাহার কত শতবার 
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খটযাছে তাহা? বল! যায় না। তবে তাহার নিজের জীবনে একটী অত্ভূত 
অলৌকিক ঘটনা. খটি়াছে এবং & ঘটনাটা কি তাহা তিনি নিজে এ পর্য্যন্ত 
বুঝিষ্না উঠিতে পারেন-নাই | যে রাত্রে এঁ ঘটনাটা ঘটে সেই রাত্রি প্রভাত 
হুইলে তিনি স্বয়ন্ববন্ধুদিগের (ধীহারা এই ঘটন ঘটিবার অব্যবহিত পূর্বেই 
তাহার সঙ্গে ছিলেন ) নিকট যাইয়! এ অদ্ভুত ব্যাপারের কথা প্রকাশ করিয়া 
বলেন। তাহার! শুনিয়া নিজ নিজ বিশ্বাসমত নান! কথা বলেন, কিন্ত মনো- 
মোহন এ পর্যাস্ত সেই রহস্যের উত্তেদ করিতে পারেন নাই। সে বিষয়ে তিনি 
অনেক চিন্তা কবিয়াছেন এবং ভৌতিক বিষয় সন্বন্ধীয় বছ পুশুকাদি পাঠ 
করিস্কাছেন কিন্তু এ পর্য্যস্ত কোন স্থিপ্ন মীমাংসাগ্ন উপনীত হইতে পারেন 
নাই। সে ঘটনাষ্টী এই- 

পূর্বে যুবরাজের আগমনের উল্লেখ কর] হইয়াছে । বুববাঁজের মেই 
শুভ আগমনোপলক্ষে কলিকাতা নগরীতে মহা ধূমধাম হয়। এ ধৃমধাম 
দেখিবার জন্ত নানা দেশদেশাস্তর হইতে বহু লোকের সমাগম হয়। 
মলোমোহনও কতিপদ্থ সম্বয্স্ক বন্ধু সমভিবাহারে কলিকাতায় উপস্থিত 
হয়েন। সমারোহ দেখিয়া তাহাদের গৃহে প্রত্যাগত হইতে রাত্রি প্রায় 
১টা বাজে । 

এই উপলক্ষে দেশ দেশাস্তর হইতে লোকদিগেব গমলাগমনের সুবিধার 
অন্ত রেন্ওয়ে কোম্পানী অনেক স্পেশাল গাড়ীর বন্দেবস্ত করিগাছিলেন। 
মনোমোহন ও তাহার বন্ধুগণ রেলপথে আমিয়াছিলেন এবং সেই রেেলপথেই 
বাড়ী ফল্লিয় গিয়াছিলেন। রেপপথে পানিহাটা বাইতে হইলে শিয়ালদহু 
ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠিয়া সোদপুর ষ্টেশনে নামিতে হয়। এই /ষ্টশন হইতে 
তাহাদের বাড়ী প্রায় অর্ধক্রোশ পথ হইবে । গাডা হঠতে অবতরণ করিস 
তাঁহাব। পদব্রঞ্জে গৃহাভিমুধে গমন করেন। ক্রমে ক্রেমে একে একে সকলে স্বন্থ 
গৃহে গিয়া! পৌছিলেন_ শেষে মনোমোহন একা পড়িলেন। যেখানে একা 
পড়িলেন সেখান হইতে মনোমোহনের বাড়ী প্রাক অন্ধ পোয়া দূর হইবে। 
সঙ্গীছাঁড়া হইয়া মনোমোহন একটী পুক্ষরিণীর পাড়ের উপর একটী অগ্রশস্ত 
পথ ধরিয়া বাইতে লাগিলেন । নাইতে যাইতে অকন্মাৎ তাহার মনে হুইল, 
যেন কে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে । চক্ষু ফিরাইয়া! যাহ! দেখিলেন 
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তাহাতে তিনি অতিশয় বিশ্মিত ও ভীত হইলেন--দেখিলেন তাহার সৃতি 
অগ্রজ ক্ষেত্রমোহন তীহার দক্ষিণ পার্থে পার্খে আসিতেছেন। নির্ভীক হইলেও 
স্ৃত ভ্রাতাকে পার্থে দেখিয়া! মনোমোহনের অস্তরে ভয়ের সঞ্চার হইম়্াছিল 
কিন্ত তিনি সাহুসহীন হয়েন নাই। সহোদর জ্রাতার নিকট হইতে কোন 
বিপদের আশঙ্কা না! করিয়া সাহসে তর করিক? মনোমধ্যে নানারপ হর্ক 
বিতর্ক কবিতে করিতে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিঙেন, বাটার সদর 
দরজার নিকট উপস্থিত হুইয়! আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। এতদ- 
বস্থায় যাইতে যাইতে পধিমধো তাহার বোধ হইয়াছিল যেন তাহাকে ভয় 
বিহ্বল দেখিয়া তাহাব মৃত অগ্রজ বলিলেন-_-“কোন ভর নেই--আমি সঙ্গে 
যাচ্চি”। সাহস থাকিলেও এই অদ্ভুত বাপাব সন্দর্শনে মনোমোহুনের মনে 
বিলক্ষণ ভয়ের নঞ্চার হইম্মাছিল এবং সেই ভয়্প্রযুক্ত তিনি তালরূপে বুঝি 
উঠিতে পারেন নাই সুতরাং এখন ভালবপ ন্মরণও নাই-এী কথ? কন্ধেকটা 
কিরূপস্বরে উচ্চাবিত হইয়াছিল এবং মৃত ল্যষ্ট জাত! ক্ষেত্রামাহন ফি আকৃতি 
ধারণ করিয়া_কিরূপবেশে তাহাকে দেখা দিয়াছিলেন। মনোমোহন যে 
এইরূপ অবস্থায় ঠাহার মুত ভ্রাতাকে দেখিতে পাইস্কাছিন্দেন এবং উক্ত প্রকার 
কথ। কয়েকটা শুনিয়াছিলেন -ইহা সম্পূর্ন সত্য। ঘটনাটী অলৌকিক কিন্তু 
সত্য বলিয়াই ইহ! “পন্থায়” প্রকাশিত হইল । 

প্রায় ৩২৩৩ বৎসর হইল এই ঘটনাটী ঘধটিয়াছিল। এই দীর্ঘ সময্ষের 
মধো মনোমোহনের আর ক'নও মুত ভ্রাতাব সহিত সাক্ষাৎ হম নাই, তবে 
শ্বপ্পে ছুই একবার হইম্নাছে। মনোমোহন এখনও ইহধাম পরিত্যাগ করেন 
নাই । এই গল্পের লেখক তিনি স্বয্নং। 


৪৮ 


|] 111. 
২৯৯২ . ব্তিৎ 


সে ২, 
তই পালি 
২২ গা ৮/৫ 
২ 3 
টা 171 404 পি৯ রী টু শি 
টি + ্ নি 





১১শ ভাগ ৰ মাঘ, ১৩১৪ সাল। »০ম সংখ্যা । 


_ / 


2 - _ শিশাশ্পীশী শি শিপন শত 








লা শী শীলা শি্ািটাটি 
পীর 





চৈতন্য কথা । 
কাশকত্ন্র পিবান্ু- শঙ্কব ও বাশানুজ। 
তরঙ্গ সুত্র প্রথন অধ্যাষ । 
চতুর্থ পাদ_ 
ভৃতীয অধিকরণ সুত্র ১১--১৩। 
দ্যন্তিন্‌ পঞ্চ পঞ্চজন। আকা শস্ত প্রতিচিত ৮ বুহদারণ্যকের এই বাক্যে 
“পঞ্চ পঞ্চ নাঃ” সাংখা দশণনব পঞ্চবংশতি তন্বকে বুঝায় না। 
চতুর্থ অধিকরণ ( ১৪--১৫ ) 
বেদবাক্যে হ্ঙ্ির ক্রম সম্বন্ধে বিকুদ্ধ লাক্য থাকিলেও, অগ্টীর সন্ধে 
কোন বিরোধ নাই। 


পঞ্চম অধিকরণ (১৬--১৮) 
“যে! বৈ বালাক এতেষাং পুরুষাণাং বর্তী বস্ত বৈ তংকনম্ম সনৈবেদিতব্য১” 
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কৌবিতকী ব্রাঙ্গণের এই বাঁকো 'পুকষাণাং কর্তী” কে? শঙ্করের পৃর্ববপক্ষ-_ 
প্রাণ না হয় জীব। বামান্গজের ূর্নপক্ষ-_ প্রসন্ধাযাসীসাংখ্যদর্শনেৰ পুরুষ 
কি কর্তী? উভয়েরই মীনাংস! ব্রদ্দ কর্তী। 
বষ্ঠ অধিকরণ (১৯--২২ ) 

এইবপ “মাত্ম! বা মবে দ্রষবাঃ” ইত্যাদি বাকো পুর্বপক্ষ শঙ্কর মতে জীৰ, 
রামান্থজ মতে সাংখা পুকষ। উভমেব সিদ্ধান্ত ব্রহ্ম । অর্থাৎ এই শ্রতিতে 
আম্মার অর্থ ব্রহ্ষ। 

কেন শ্রতিতে আত্ম শব্দে বঙ্গ বুঝার়। কেন একই শব্ধ জীবাত্বা ও 
পবমাত্মা এই ছয়ে প্রযুক্ত হয়। খৈত্রেগ্না বাঙ্গাণ পতি, পুত্রেব উল্লেখ আছে। 
হে মৈত্রেয়ি, পতির জন্ত পতি প্রিয় নহে, আত্মার জন্ত পতি প্রিক্ব। সেই 
আত্মীই আবার শ্রবণ, মনন, নিদিধাসনেব বিষক্ধ । অতি সহজে গতি বাক্যে 
জীবাত্বা পর্মাজ্মা হইয়া বাঁয়। হহাব বথার্থ কাৰণ কি? জীবাহ্বা ও 
পরমাত্মাকি এক? ভাগ প্রনঙ্গ নন খাসদেণ জিন গ্ছন মুনির মত উল্লেখ 
করিতেছেন-আআন্মবর্থা, ওডলোদি এবং বাশকুত্স। 

আন্মরথ্য খধষি বলেন--প্র,তজ্দা সিকেতিদিম্ঠ। 

প্রকরণে এইব্প প্রতিজ্ঞা আছে “লাত্মনি বিজ্ঞাতে সব্কামিদং বিজ্ঞাতং 
ভব্তীদং স্ব মদর় মাতা” আতা বিদ্ঞাত হইলেই সকলই বিজ্ঞাত হয়। 
এই সকলই আত্মা । 

এই প্রতিজ্ঞা দ্বাবা জানা দান আত্মা পনযআ হইতে ভিন্ন হইলে ও 
অতিন্ন। আন্মরখ্যের এই ভেদ্াভেদবাদ ভাঁবভীকার বাঁচম্পতি মিশ্র আপন 
টীকায় বিশদ করিয়াছেন | 

“অগ্নির স্ফষুলিঙ্গগণ অগ্নি হই একান্ত ভিন্ন নহে, কাবণ স্ববপতঃ 
স্বলিঙ্গগণ অগ্রি। এবং একাস্থ অভিন্ন নহে, কাবণ তাহা! হইলে মগ্নি 
হইতে স্কলিলের ভেদ কবা যাইত না, এবং এক স্মূলিঙ্গ হইতে অন্ত 
স্মলিঙ্গেরও ভেদ হইত না। সেইবপ জীব সকল বক্গ হইতে উদ্ভৃত হুইয়, 
্রন্ম হইতে একাস্ত ভিন্ন নচে, কারণ চৈতন্তই তাহাদের শ্ববপ। আবার 
একা স্ত অভিন্নও নহে, কারণ তাহা হইলে তাহাদের ব্যক্তিগত ভেদ থাকিত 
ন)। আর মদ তাঁহারা বক্ষ হইতে অভিন্ন ও সর্বজ্ঞ হইত। ভাহ হইলে 
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জীবের গ্রতি উপদেশ নিবর্থক হ্হত। এহ জন্ত জীবসকল ব্রঙ্ধ হইতে 
কতক ভিন্ন ত কতক অভিন্গ।” 
আশ্মবথ্য ধির পাপক্ষে বাঁমান্ুজ স্বামী দুইটা এতি বাক্যের উল্লেখ 
করেন। 
“আত্ম! বা! ইদমেক এবার আনীৎ* শরতবের আবণ্যক। 
“নথা সুপীপ্তাৎ গাবকািশ্ব,লিঙ্গাঃ 
সহত্রনঃ প্রভবাস্ত সক্ুপাঃ। 
তথা হ্গরাদ্বিবিধ্া" সৌমাভাবাঃ 
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবা।পয়ন্তি |” 
মুগঙক উপনিষত। 
ওডুলে(মি খষি বলেন_-”উৎক্রাদিম্যত এখং ভাবাৎ।” 
অবশ্য জাগ্রত অবস্থায় জীব ও পবনাত্া ভিন্ন । কিন্তু উত্ক্রমণ করিলে 
জীবে পরনাকআ্মভাব হঙ্জ। হুথাহ বছিও জীব বাস্তবিক পবণাত্মা হইতে ভিন্ন, 
তথাপি ভ।বান্তর হইলে জ।বের পবমাত্মত্ব হয়। তবে ক্ধি যে সেজীৰ 
উতক্রম্ণ করিলে পব্দাম্সা হয? | নয়। *বিক্ঞনাআা বা জীব দেছ, 
ইতর, নন ও বুদ্ধিব সঙ্বাতনূপ উপাধি সম্পকে কলুষীড্রত| জ্ঞানধ্যানাদদি 
সাধনের অনুষ্ঠান করিয়া জীব অংপ্রসর্র হইলে, তখন উতক্রমপাস্তব তাহার 
পব্মাক্সার সহিত এ্ঁক্যোপপন্তি হয় 1” শৃঙ্কব। 
এই মতেব সমর্থনে নিগ্নলিথিত িবাকোব উলেখ করা যায় -. 
“এষ সম্প্রনাদোহত্মাৎথ এবাবাৎ সনু গবং জ্যোতিক্ষপনস্পগ্ভ স্থেন 
রূপেনাতিনিম্পস্ভতে 15 


ছন্দোগা। 
“নথাঁনণহ শ্যন্দনানাও সমু 
হত্তং গচ্ছাঞু নাম পাপ বিহায়। 
তা বিদ্বান্নীম বপছণৃক্তঃ 
পরাতপবং পুক্ষমুপৈতি পিবাম্‌ ॥ 
মুণ্ডক। 


এই মতকে বাঁচল্প(ত মিএ নতাযভেদবাদ বলেন । 
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কাশকৃতযন খধি বলেন--"অবস্থিতে১” | পরনাত্বা জীবরূপেই অবস্থিত। 
শঙ্কর বলেন-__ 

শঙ্কর ও রাযানুজ উভয়েরই মতে কাঁশরুৎশ্সের মত মিপ্ধাস্ত। তবে 
প্আবস্থিতি” শব্দে সম্পূর্ণ অদ্বৈত বুঝার এবং বামানুজ বলেন এ শবে 
তাহার অভিমত বিশিষ্টাদ্বৈত বুঝায় । 

এই বিষয়ে ছই আচাধ্যেবই মত পর্যযালোচন। কব উচিত । 

প্রথমে শাঙ্কব ভাষোর উন্মেখ করিৰ। “অনেন জীবেনাত্মনান্প্রবিশ্ত 
নামরূপে ব্যাকববাণি* এবং জাতীরক ব্রাশ বাক,)দ্বার1 পরমাত্মখবই জীবভাঁবে 
অবস্থান দেখা ষায়। এই অভিপ্রারধ্যঞপ্রক বৈদিক মন্ত্র আছে -“সর্বাশি 
রূপাণি বিচিত্য' ধীবো নামানি কুহ্বাভিবদন যদাস্তে |” অগ্নি, জল, গুভৃতি 
ভূতের স্থাষ্ট প্রকবণে, জীবেব পৃথক্‌ স্ষ্টি হইয়াছিল, একথা শ্ররতিতে পাওয়া 
বায়না । অতএব শ্রুতিতে এমন কিছু নাই, যাহাতে পরমাত্মার বিকারবপ 
জীব স্বতন্ত্র পদার্থ, এরূপ অবধাণিত হইতে পারে । কাশকৎন্ন আচার্ধের যত 
এই যে, অবিকৃত পরমেশ্বরই জীব । জীব অগ্ত কোন তত্ব নহে। 

আন্মরথা খধি ঘদিও জীন সহিত পবমাত্মার অনন্তত্ব বলেন, ভথাশি 
"প্রতিজ্ঞা সিদ্ধির জন্য” এইবপ বদিয়। তিনি কার্ধায কারণ ভাবেব সুচনা 
করিজ্বাছেন অর্থাৎ জীব কাম্য ও পবমাত্সা কারণ। উক্ত খধির কিয়ুৎ- 
পবিমাণে অনন্তত্ব অপ্রেত, সম্পূর্বৰপে নহে। আবার ওুঁড়ুলোনি খষি 
স্পষ্টতই অবস্থার অপেক্ষা করিয়া ভেদ ও অভেদ বলিয়াছেন । 

এই সকল খধিদিগের মতের মধ্যে কাশংকৃতম্র খবির মতই শ্রুতির 
অন্গনাবী। কারণ তাহার মত “তত্বমসি” আদি মহাবাঁক্যের সহিত সঙ্গত। 
প্রমাত্মব্বপ জীবের জ্ঞানেই অমুতত্ব সম্ভব হয়। আবজীব যদি বিকাবাত্ক 
হম্ব, তাহ! হইলে যেমন বিরুতি তাহাঁব প্রকৃতিতে লক্ম প্রাপ্ত হইলে, সেই 
বিরৃতির আর কিছু থাকেনা, গেইঝ্প বিকারাত্রক জীব আপন প্রকৃতিতে 
লক প্রাপ্ত হইলে, কে আর অমৃতহ্থ পাভ কাঁববে * (যদি ভেদ কল্পিত হয়, 
তবেই তত্মমস্তাদি বাক্যেব জ্ঞানদ্বার ভেদেব নিবুত্তি হইতে পারে। খদি 
ভেদ সত্য হয়, তাহা হইলে তাহার নিবুত্তি হয় না। আনন্দগিক্সি) এই 
করেপে নাম ও দূপ ও জীবকে আশএর করিতে পারে না। নাম ও রূপ 
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জীবের,উপাধিকেই আশ্রয় করে। উপাধি অশ্রিতনাম কপই জীব গ্রহণ 
করে। তবে বে কোন শ্রুতিতে জীবকে অগ্নি বি্ক,লিঙ্গের স্ায় বলিয়াছেন, 
সে স্কলিঙ্গত্ব বা অংশত্ব উপাধির মাশ্রিত বলির বুঝিতে হইবে। জীবের 
উৎপত্তি উপাধি মাশ্রিত বলিয়া] বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ বাস্তবিক জীবের 
উৎপত্তি হয় না, উপাধিরই উৎপত্তি হয়। রর - 

উপবে কাঁশকূতন্সের মত বেদসঞ্জত ইহা দেখান হইয়াছে । 
এইজস্ বিজ্ঞানাস্ত্রা ও পরমাত্মার্ ভেদ পাবমার্ধিক নছে। এ ভেদ অবিদ্া 
প্রত্যুপস্থপিত নাঁমৰপ বিবচিত দেহাদি উপাধি নিমিত্ত ভেদ। এই অর্থ 
সকল বেদান্ত বারই শ্বীকাঁব কবা উচিত। 

“মদেক মোয্দমম আমীদেকমেবাদ্িতীর়ম্" ছাঁন্দোগ্য ) “আস্মৈবেদং 
সব্বন (ছ1), ব্রহ্ষেবেদং সব্বম্‌ (মু), ইদং সব্দং বদয়মাত্বা (বু), নান্যোই- 
তোহস্থি রষ্টা, নান্ততোহপ্তি দ্র (বৃু)--এই সকণ আতিবাকা ছ্বাবাও এ 
নতের সমর্থন হর । 

“বাসুদেব: সব্বন্* ( গীতা ) *ক্গেত্রজঞচ1, মাং বিি সন্নক্ষেত্রেধু ভারত” 
( শী), “সমং সন্দেধু ভূতেঘু ভিষ্ন্তং পবনেশ্বরম্গ (9) হত্যাপি দ্বতিবাক্ও 
এ মহঠেব সমর্থন কবে। 

থেসকগ বাক্যে ভেদ দশনেধ নিষেধ ববেঃ ই দৃকল বাক্য দ্বারাও 
কাশকংক্সের মত লিদ্ধ হয়। নখা-অগ্ঠোহনাবগ্োহহসম্মাতি ন সবেদ বথা 
পশু” (বু), 'মুত্যোঃ স মৃত্যামাপ্রে।ভি হহ নানেৰ পশ্ততি” (বু)। 

আবার যেসকণ এতি বাক্যে আত্মার িকার নাই একথা বলে।সে মকশ 
বাকাও মভেদ প্রাতপন বরে তেল সণ এব নহানজ আক্মাইজরে।হমুতো; 
হভয়ে ব্রহ্ম” (বু) 

অন্যথা মুমুক্ষুর নিবপবাঁদ বিজ্ঞান হইতে পরে 11 (কারণ জীবাস্মা ও 
পর্মাজ্মাব ভেদ যদি সত্য হয়, তাহা হইখ্ে পীঁবেব ব্রহ্ম জ্ঞান প্রবল হইয়া, 
“অহং ব্রহ্ম” এই শিব ধ জ্ঞানের বাধক হয়_-জানপ্ৰাগরি। ভেদই অপবাদ । 
যদি জ্ঞান ধুক্তির অবস্থাতেও ভেদ কলুষিত হয়, তাহা হইলে যুমুক্ষুকে নির- 
পবাদ জ্ঞানের আশা পরিভ্যাগ করিতে হয় )। 
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আর মুমুক্ষর সুনিশ্চিত অর্থও হইতে পারে না। গ্ তেদ ও অভেদের 
বিরোধ গুযুক্ত বে সংশসু হয়, ভেদজ্ঞানে তাহাব নিবৃত্তি হর না| আনন্গিরি) 

নিৎপবাদ বিজ্ঞান সকল আকাকজ্ষাব নিবর্তক। কেবলমাত্র সে জ্ঞান 
আত্ববিষয়ক। সেজ্ঞানের অন্ত বিবয় থাকিবে না। 

প্রতিতে কথিত আছে--“বেদাস্ত বিজ্ঞান স্ুনিশ্চিতার্ধাঃ” মণ্ডক। 

“তত্র কোমোহঃ কঃ শোক একতননুপশ্ততঃ” (ঈশা )। 

গীতাম্মতিতে স্থিত গ্রজ্ছেব লক্ষণে ও এইবপ বর্ণন আছে। 

যদ এইবপ প্রতিপন্ন হইল, ঘে ন্গেত্রজ্ঞ ও পবঙায্মার একত্ব জ্ঞান সম্য- 
পদশুন, এবং ক্ষেত্রঙ্ছ ও পবমাজ্সাব ভেদ কেধল নাম নাত, তখন ক্ষেত্রজ্ঞ 
পবমায্মা হইতে ভিন্ন এবং পবমাত্মা ক্ষেত্রজ্ত হইতে ভিন্ন এইরূপ অ!মআ্মভেদ 
বিষয়ক নিবন্ধ নিরর্থক । 

একই আআ। নাম মাত্র ভেদে বহুধা অভিহিত হয়। 

“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রঙ্গ যো বেদ নিহিত গুহাক়্াম” (তৈত্তিরীর় উপানিষত) 
এই বাক্যে কোন এক গুহা নিদ্দশ করিয়া “গুহাক়াং” শব্দ ব্যবহৃত হর নাই। 
আর বঙ্গ হইতে ভিন্ন জন্য কেহ গুহা ত নিহিত নহে । এতিতে ম্পঈই বল: 
হইয়াছে, “ততস্থ্ী। তদেবান্ু প্রাবিসং" (তৈভ্তিবীর )। 

যাহারা জীব পরমান্মাৰ ভেদ বিষয়ক নিবন্ধ কবে, তাহাবা বেদান্তের 
গ্রকত আর্থর বাধক হয়, এ্েয়োদ্ধাথ সম্যণদশনের বাধক হয় এবং অনর্থক 
(মাক্ষকে কত বা কল্াকর্লাভূত কল্পনী করে, এবং যাহ! কৃত তাহাই অনিত্য 
স্গতরাং তাহাদের কনিত নোক্গও অনিতা । এবং মদি তাহাবা এপ তক 
করে যেমোক্ষ 'রুত' হইলে নিতা, তাভা হইলে তাহাদের তক হ্ঠায় সঙ্গত 
হয় না। শখরের শুক্তি আগপুর্বিক দেওয়া হইল। 

এইব।ব শা্ঘর যুক্তি সম্বন্ধে বামান্ুজেব তক দিব । এই তক বামানুজের 
অপুব্ব প্রতিভার পরিচায়ক। বদি বাশীম্থজের সিদ্ধান্ত বা খণ্ডণ তাহার 
খণ্ণের সমতুলা হইত, তাহা হইলে অনায়াসে তিনি শঙ্করাচার্যের স্থান 
অধিকার কবিতে পাঁরিতেন। 

আশ্লরপ্যেব ভেদাভেদ সম্বন্ধে বামাজুজ বলেন-- 

এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান হয় এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কবিবার জন্য আন্মরথ্য 
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যে বলেন জীব ব্রঙ্গের ক্কার্ধয অভএব জীৰ শবে ত্রহ্ধকে বল! যায় একথা 
ভবুক্ত । 

“ন জায়তে জিতে বা বিপশ্চিৎ” ইতা?দি কতিবাকা দ্বাৰা জ।না যায় বে 
জীব অজ। 

আর ইহাঁও সকলে ্বীক(ব করে, যে জীবব পৃর্বজগতে অজ্ধিত কশ্পুফল 
ভোগের জন্ত নুতন জগতের স্থষ্টি হয়। 

নতুবা (বঙ্গি প্রতিজগতে নৃতন কবিষা স্র্যা ভইতে সুর্যা কিরণের ন্যায়, 
বুহ্ম হইতে জীবেব উদ্ভব হয়, তাহা হইলে) বি্যিম শ্ট্টি হইতে পাবে না। 
(ক!রণ ব্রহ্ম হইতে উদ্ুত হইলে, সকল জীবই সমান ধন্ম(বলম্বী হইবে। 
তাহা] হইচুল কেহ লুখখ, কেহ ছঃখী, কেহ ভাল, কেহ মন্দ নেন হইবে?) 

আব যদি জীব ব্রহ্ম কার্ধ্য মাহ হয়, তাহ! হইলে মুক্তির অবস্থায় জীব 
একবারে ব্রঙ্ধে লীন হইয়! হাউবে, তাহার বঙ্ধতাঁপভি হইবে, তখন আব জীৰ 
বণিন। কিছুই থাকিবে না যেমন ঘটাকাশে দহাঁকাঁশে মিলিয়া গেলে 
তাহাব কিছুই থাকে না। এই বিনাশ 'পী "মাঙ্গব জন্য উপায় বিধান ও 
[ন্ই উপ'য়ের অনুষ্ঠান অনর্থক । 

আব এঝপ মে.ক্ষে পুকষেব কি অর্থ সাপ্ধিত হইবে? ঘট যদি মুত্তিকায় 
পবিণত হয়, তাহা হইলে ঘটেব কি উপকাব হয়। উডুলোশির মতেব সম্বন্ধে 
বামানুজ বলেন, জীবব আবাব ব্র্। হওয্া খাঁ ব্রক্মভাব কি কথা? উৎ- 
ক্রমণেব পুর্বে জীবেব অব্রন্গত্ব কি স্বাভাবিক না উপাধিক? আর ষদ্দি 
ওউপাধিক হয়, তাহ! হইলে সে উপাধি কি পাবনার্থিক না অপারমার্থিক ? 

যদি পুর্বকালীন অব্রহ্ধত্ব দ্বাভাবিক ব! স্থভাঁবঠগত হয়, তাহা হইলে বাহ! 
স্বদ্রপতঃ অব্রন্গ তাহা স্বরূপ তাগ কবিরা বক্গ হইতে পাবে না। 

আঁব ঘর্দি বল উৎ্ক্রসাণর পব ভেদেরও নাশ হয়, শ্ববপেব ও নাঁশ হয়, 
তাহ! হইলে যাঁহাব স্বকূপ গেল, ভাতার আশ্ত্ব গেল, তখন আব বঙ্গাভাব 
কাহার হইবে ? আব সে ব্রঙ্গভাব হইয়াহ বাকি লাভ? 

ব্দি বল উৎক্রমণের পুর্বে জীবের অব্রঙ্গত্ব বা ব্রহ্গের্র সহিত ভেদ 
ওঁপাধিক, এবং সেই উপাধি পার্ুমার্থক অর্থাৎ বান্তবিক বা পতা, কাল্পনিক 
নছে--তাঁছ! হইলে জীৰ ব্রহ্গ হচ় এ কথা বলিত পাবে না। কারণ জীব শু 
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পূর্ব হইতেই ব্রহ্ম ছিল। উপাধি জীব হইতে ভিন্ন ছিল। এই পক্ষবাদীর 
মত অনুপাঁরে উপাধি ও ব্রহ্ম বাতিরেকে অন্য বস্ত নাই। তাহ] হইলে 
উপাধিতে ভেদ হইতে পাঁরে। নিববয়ব ব্রন্মে উপাধি কর্তৃক ভেদ হইতে 
পারে না। ভেদ যদি কেবল মাত্র উপারধিগত হয়, তাহা হইলে উৎক্রমণের 
পূর্বে যাহ ব্রহ্ম ছিল ন। তাহ! উত্ক্রমণেযর় পর বর্গ হইল এরূপ কথা 
বল! চলে না। 

আর ঘর্দি বল উতক্রমণেব পূর্বে জীবেব অত্রঙ্গত্ব ওঁপাধিক, আর সে 
উপাধি অপাঁবঙার্থিক ঝা কাল্পনিক, তাহ]! হইলে জিজ্ঞাসা কৰি উতক্রমণেব 
পরব কে বন্দ হইল কাহ।র ব্রহ্মভাঁব হইল । 

যদি বল ব্রহ্গই ব্রহ্ম হয়, অর্থাৎ টত্ক্রমতণব পুর্কো ব্রন্মেব আত স্বকূপ 
অবিগ্ঠা উপাধি কর্তক তিরোহিত ছিল এবং উপাবি নষ্ট হইলেই ব্রহ্ম আপন 
স্বনূপে প্রতিভাত হয়__তাঁহা হইলে জিন্ঞাস।, কবি ব্রন্দ ত নিত্য, যুক্ত, 
স্বপ্রকাশ, জ্ঞানশ্বকপ, সেই তরঙ্গের অবিদ্য' কর্তক তিবোঁধান কির্ূপে হইবে ? 

তিরোধান অর্থকি? বস্তব কপ ব্গ্যমাঁন থাঁকে, তবে আভাঁভব প্রক।1- 
শের নিবু্তি হয়। 

আব নেখানন প্রকাঁশই বস্্রব স্কবূপ, আব অদ্বৈতবার্দী তাহাই অঙ্গীকাৰ 
করেন, সেখানে তিত্োধান বা প্রকাশের নিবুত্তি হইতে পাবে না। আব 
নদি প্রকাশের নিবু্ত হয়, তাহা হইলে স্ববপেবই নাশ হইল। 

ব্রহ্ম নিতা আবিভুর্তি স্ব্ধবূপ হইলে উতক্রান্তিব পব ব্রহ্গভাঁব হওয়! 
অসম্ভব । 

এই ত গেল বানান্থুজের পুর্র্পক্ষ। এইবার দেখিব বামাশ্জেব সিদ্ধান্ত, 
বাহাকে তিনি কাশকতনের সিদ্ধান্ত বলিয়। ব্যাধ্যা কবিয়াছেন। 

কাশরুতন্ন বলেন জীববাচক শব্দ ব্রন্দে প্রয়োগ করা যায়, কাবণ ত্রক্গ 
আত্মাবূপে স্বশরীরভূত জীবাত্মার় অবস্থিতি কবেন। এই মতেব সমর্থক 
শ্রুতি বাক্যও আছে যথা_“ম আত্মনি তিষ্টনাক্মনোহন্তরো। যমাত্বা নবেদ 
বস্তাত্ব! শরীরং ব আত্মানমন্তবো হময়তি সবে আত্মাইস্তর্যামাযমৃতঃ” “ঘোহক্ষর- 
মন্তরে সঞ্চরন্” প্থস্তাক্ষবং শবীবং যমঞ্রং নবেদ”, পঅন্তঃপ্রবি্ঃ শান্তা 
জলানাং সর্বাত্মা”। 
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তিন স্ত্রের বিচার করিয়া! শঙ্কবাচার্ধ্য ও রামান্ুজ কাশকৎঙ্বের দোহাই 
দিয়া আপন আপন মত স্কাপিত কবিলেন। এখন চৈতন্য সম্প্রদাকী ভাষ্যকার 
কোথায় £ বলা হয় নাই, শঙ্করাচার্ধা এই তিন সুত্রে প্রকরণ অনুসারে 
অন্ত অর্থও করিয়াছেন। 

মৈত্েন্ী সংবাদে এইরূপ শ্রতিবাকা আছে--“মহভুতমনস্তমপাঁরং 
বিজ্ঞানঘন এবৈতেত্যো ভৃতেভ্যঃ সমুখার তান্যেবানুবিনস্ততি ন প্রেত্য 
তজ্ঞান্তিঃ” | “ভূতেত্যঃ সমুখায়”, ভূতসমূহ হইতে সমুখান। একথাও 
কেবল বিজ্ঞানাত্ারই হইতে প|বে, শবমজ্মাব নহে। 

এই পুর্বপক্ষ নিবাকবণের জন্য ব্যাসদেব তিন জন খধির মত দেখাই- 
তভেছেন। প্রত্যেকেরই মতে বিজ্ঞানান্মাকে পররমাত্মী বূল। চলে। 

এই ব্যাখ্যায় এই তিন খষির পরম্পব বিবোধ বিচাবের আবশ্তকত। 
হয় না। 

বলদেব বিদ্যাঁভূষণ মহাশয় এই ব্যাথ্যার উপরেই ভব দিয়া রণে ভঙ্গ 
দিলেন। 

আমরা ক্ষীণ বুদ্ধির ক্ষীণ আলোকে, মহাপ্রভু চৈতনাদেবের চরণকমল 
ধ্যান করিয় এ তিন সুত্রে তাহার মত স্থাপিত কবিবাব প্রয়াম পাইব। 


এ।পুণেন্দু নারায়ণ দিংহ। 


আদর্শ ও ধর্ম। 
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উপরিধৃত বাক্যে কবি টেনিসন্‌ জগতেব সকল ধন্ম ও পল জাতি হইতে 

মহত্বম ও প্রকৃত বীবপুকধদিগেব কাহিনী সংগ্রহ করিয়া ভাহাদ্িগকে 

আমাদের উপদেষ্টা ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতে আদেশ কবিতেছেন। সর্বকালে 

সর্ব্বদেশে ও সর্বজাতিতে যে মহাঁপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে ইহা নিশ্চিত 
২ 
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এবং তাহাদের পুণ্যগাথা যে পাপী তাপী মানবেব এক প্রধান সহাক্ব ইহাও 
নকলে একবাক্যে ক্বীকাব করিয়াছেন £-- 
৮1,155 01 5162৮ 1061] 411 19107)1110 ৪5 
৬৮০ ০91) 10090000801) ০5 ১0)171170,+ 
“ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গাতরেক1, ভবতি তবার্ণব তরণে নৌক1।” 
“মহাজনো৷ যেন গতঃ নঃ পন্থাঃ1” ইত্যাদি 

কিন্ত "স্জন” কে বা প্রকৃত বীরত্ব কাহাকে বলে এ সম্বন্ধে মতভেদ 
থাকতে পাবে। মহত্বের মআদশ চিরকাল ও সকল জাঙিব মধ্যে একনূপ 
থাকে কিনা? অথবা ইহা আপেক্ষিক? সভ্যতা ও উন্নাতির সঙ্গে সঙ্গে আদর্শও 
পরিবন্তিত হয় কিনা? ইতিহাপভ্র মান্রই অবগত আছেন যে, অস্ট্রে'লয়া- 
বাসী বর্ববদিগের যাহা আদশ, গেটে (0০০৮৫), ব্যাসদেব বা শঙ্করাচারোর 
কথনই তাহা হইতে পাবে না। অতএব মহত্ব একটি স্থির বস্তু নকে। 
প্রত্যেক ব্যান্তর আদশ প্রথক, প্রত্যেক জাতির আদশ পৃথক, প্রত্যেক 
কালের আদ্শ পৃথক। 

আদর্শ ও ধন্ম নিত্য সহবোগা,--পব্বদা একক্রাবস্থান করে। যেখানে 
আদশ সেইখানে ধন্ম এবং যতদিন আদশ ততদিনই ধন্ম। আদশই ধর্মের 
প্রাণ, ধর্শের ভিন্ত্ি। আদর্শ-হীন ধশ্ম অন্তঃসারশূনা এবং নিজাব প্রথামাত্র, 

-কায়িক ও বাচন্িক কতকগুলি ক্রিয়ার সমষ্টি মান্ত্র। বাহার আদণ নাই, 

তাহার ধশ্মও নাই । যাহা বেরূপ আদশ, তাহার সেইবপ ধম্ম। আদশের 
পরিবর্তনে ধন্মেবও পরিবর্তন ঘটে । আদশ যেমন ক্রমোন্নত হইতে থাকে, 
ধন্মেরও ক্রমোন্নতি হয় ১ অবশেষে চরম অবস্থার আদশও থাকে না, ধন্মও 
থাকে না। 

জীব ক্রমোন্নতির যে সোপানে ইউপনীত, তদবস্থায় সে অনন্ত সৌন্দয্যের 
যতটুকু অনুভব করিতে পারিয়াছে, অথচ স্বীক্স প্রাত্যহিক জীবনে তাহা 
কাধষ্যে পরিণত করিতে পাবিতেছে না, কিন্তু পরিণত করিবার এক্‌ট। 
আকাক্ষ। জন্মিয়াছে, ততটুকুই তাহার আদর্শ । কথাটা একটু স্পষ্ট করি! 
বল! প্রয়োজন । আগতে এক অদ্বিতীয় পদার্থ আছেন। তিনিই নিত্য 
ও সত্য। তিনিই অনন্ত শ্রশ্বধ্য, অনস্ত জ্রান ও অনন্ত সৌন্দর্ধ্যময়। জগতে 
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ক্ষুদ্র হইতে বিশাল অবধি যত জীব বর্তমান, তৎসমুদায়েই সেই সচ্চিদানন 
ময়ত্ব অল্লাধিক বিকাশ পাইয়াছে। সঙ্ছিদানন্দময়ত্বের পুর্ণ বিকাশই জীবের 
লক্ষ্য ও পরিসমাপ্তি। এই চরম অবস্থাকেই বেদান্ত “ভূমা” বলিয়াছেন। 

“্যত্র নান্যৎ শৃণোতি নানাৎ পশ্ততি নানাৎ বিজানাতি স এব ভূম1। 

যত্র চান্যৎ শুণোভি অন্যৎ পশ্ততি অন্যৎ বিজানাতি তদল্লম্‌ 
যতধিন আীবের দ্বৈত জ্ঞান থাকে, অর্থাৎ আত্ম ভিন্ন অপর কিছু শুনিতে 
দেখিতে ব1 জানিতে পারে, ততদিন সে অল্প। কিন্তু যখন এন্ধপ থাকে না, 
অর্থাৎ "অ।মিই সব, আর দ্বিতীয় বস্ত নাই এই জ্ঞান হয় ইহাই ভূঁম।। 
“যে? ৰৈ ভূমা তত সুখং নালে স্ুখমন্তি |” ফদবধি জীব এই ভূণাবস্থা প্রাপ্ত 
না হয়, তদবধি সে অল্প এবং অন্গে সখ নাই। স্থখ নাই, কাবণ পুর্ণভার 
অভাবে একট] অতৃপ্তি সর্বদ1ই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । পূর্ণতার প্রতি তাহার 
স্বাভাবিক আকর্ষণ হেতু, সে তদপেক্ষা উন্নততর জীবকে “মহৎ” বা “শ্রেষ্ঠ” 
জ্ঞান করে এবং তদীয় গুণেব গ্রঠি মাসক্ক হর। এই মাসক্তি বা আকাজ্ষাই 
ক্রমোনতির মূল। 

কিন্তু যে উন্নভতব জীব তাহার আদশ হইবে সে তদপেক্ষা ঠিক এক 
সোপান উদ্ধে অবস্থিত হইলেই নঙ্গল। অধিক উচ্চে থাকিলে নিক়স্থ জীব 
তাহার মহত্বেব আদৌ উপলদ্ধি করিতে পারে না, সুতরাং আকাজ্ষা ও 
তজ্জন্ত উন্নতি অসস্ভব হর। এক শ্ষদ্র কাট তাহার মৃত্তক1 কোটরে বাস 
করিতে করিতে একদিন দেখিল যে ততসদৃশ অন্ত কতকগুলি কীটের পক্ষ 
জন্মিয়াছে এব তনিবন্ধন তাঁহারা অনাস্াসে আহার সংগ্রহ করিতে এবং 
শত্রু হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছে । ইহা দেখিয়া তাহারও 
তদনুরূপ হইবাঁর আকাজ্্কা জন্মিল ! এখানে পক্ষবিশিষ্ট কীটই পক্ষহীনের 
গ্মহৎ” ও আদর্শ। এ কীটের সমীপে একটি কুকুর, ঘোটক বা মন্ুষাকে 
আদর্শ স্বরূপ উপস্থীপিত করিলে, কীটের “ফান লাঁভ নাই, কারণ এতাদুশ 
উচ্চতর জীবের মহত্ব সে আদৌ উপলব্ধি করিতে সক্ষম নহে। ফিজি 
ছ্বীপবাসী এক উলঙ্গ বর্ধরের :নকট শাবীরিক বল বা! কৌশলের আদর্শ 
আনীত হইলে, সে হম্নত তত্প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু কেহ যদি 
তাহার নিকট অধৈতবাদ বা অহৈতুকী ভক্তির, সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা 
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করেন, গে এইরূপ অর্থশূন্ত প্রলাপ শুনিয়া হয়ত বক্তাকে উন্মাদরোগগ্রস্ত 
বলিয়া! নিশ্চয় কবিবে। ূ 

প্রত্যেক জীবেব যেমন নিষুত ক্রমে তি হইতেছে, সেইরূপ সমগ্র মনুষ্য 
জাতিবও ক্রমোন্নতি আছে। এই ক্রমোন্নরতি একপ ধীধে ধীরে অল্পে আল্লে 
ঘটে যে, প্রতিহাপিক সময়ের (81৫ সহস্র বসবের) মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন 
সাধিত হয় না । বরং ইহ] হইতে অনেকের সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা হইতে 
দেখ। যায়। তাহারা বলেন “হায়, হায়, পূর্বে কি উন্নত অবস্থাই (30197 
$£০) ছিল, আব এখন কি ভয়ানক অবনতিই হইয়াছে । সে রাম নাই, 
সে অযোধ্যা নাই! সে ব্যাস বশিষ্ট গৌতম কণাদের দিন গিয়াছে ।” 
তাহাদেন্প এই বিলাপ যে 'মমূলক তাহা আমি বলিতেছি না। এইরূপ ক্ষুত্র 
কুদ্র উন্নতি ও অবনতি প্রতিধুগে ঘটিন্না থাছকে ও ঘটিবে, কিন্তু একটা 
দীর্ঘকাল লইয়। দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, সাধাবণ গতি উন্নতির 
দিকে । যেমন সমুদ্র-বক্ষে ক্ষণিক বাত্যা উপস্থিত হইয়া! তছুপরিভাগস্থ জল- 
রাশিকে ইতস্ততঃ বিশিপ্ত ও সঞ্চালিত কবিলে৪ জোয়াবের প্রবল অন্তঃআ্োত 
অপ্রতিহততাবে প্রবাহিত হইয়া সমগ্র জল-বাশিকে অল্পে অল্পে ও অলক্ষ্যে 
তদ্দিকে লইশ্বা] যায়, সেইবপ মানবজাতির ক্রমোন্নতি কোন সামগ্িক 
কাবণের দ্বাৰা প্রতিহত হইতেছে বলিকা বোধ হইলেও) তাহ1 অব্যাহত ভাবে 
চলিয়াছে ও চলিবে। এক কল্প বা এক মন্বস্তরের সহিত তুলনায় ১*।১২ 
হাজার বংসর নিমেধ মাত্র । 

শাস্ত্রে বলেন্‌ সত্য, ত্রেতা, দ্াপর, কলি, এই চত্ুযুগ অনন্তকাল ধরিয়। 
পর্ধ্যায়ক্রমে চলিতেছে । সন্ধ্যাংশ লইন্তা সতোর পরিমাণ ৪৮৯) ভ্রেতার 
৩৬৯, দ্বাপরের ১৪০*, এবং কলিব ১২*০ দেববর্ষ - অর্থাৎ এক উতুরুগে 
৯২০০০ দেববর্ষ বা আমাদেব ৪৩২০০০* (৪৩ লক্ষ ২০ হাজার বৎসর )। 
এইবপ প্রায় ৭২টা চতুধুগে একটি মন্বস্তর হয় এবং ১৪টি মন্বন্তরে একটি কল্প 
বা ব্রক্ধার এক দিন হয়। এক কলে আমাদের ৪৩.০০০০০*০ (৪ শত 
৩২ কোটি ) বৎসর হয়। কন্পাস্তে ভূলোক (অর্থাৎ পৃথিবী ) ভূরঃ ও স্ব: 
এই ভিন লোক ধবংস প্রাপ্ত হয়। ইহাকে নৈমিত্তিক প্রলয় বলে। ৪৩২ 
কোটি বৎসর প্র পুনবার ভ্রিলোক শ্টি হয়। প্রত্যেক মন্বস্তর ও প্রত্যেক 
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টতুধুগের শেষে ও এক একটি ক্ষুদ্র প্রলয় ঘটে। ইহাতে সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস 
প্রাপ্ত না হইলেও, ইহার আংশিক নাশ বা বিলোপ হয়, যেমন কোন 
মহাদেশ সমুদ্রগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়| হাস্ম ইতাদি। ইহাব নাম খগ্ড-প্রলর়। 
ইহা ব্যতীত আর এক প্রকার গ্রালয় আছে। তাহাকে মহাপ্রলয় বা 
প্রাকৃতিক প্রলয্প বলে। ৩৬০*০ (ছন্রিশ হাজার) কল্প গত হইলে এক 
একটি মহাপ্রলয় ঘটে। ইহাতে সমগ্র ব্রন্গাণ্ড ধ্বংস প্রণ্ড হয়। প্রলয়াস্তে 
নৃতন ব্রহ্মা আবিভ্তি হুইব্বা নূতন ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। বর্তমান ব্র্ষাণ্ডের 
১৮০৪৭ কল্প অতীত হুইয়। গিয়াছে । ১৮০১ তম করের সপ্তম মন্বস্তরের 
অষ্টবিংশতিতম (28) যুগ এখন চলিতেছে। 
এই সকল প্রলয়ের অবসান হইলে অর্থাৎ প্রত্যেক কল্পের, প্রত্যেক 
মন্বস্তরের এবং প্রত্যেক চতৃযুগের প্রারভ্ে, দেবতা, খষ ও মহাপুরুষগণ 
স্বর্গ ও উচ্চতব লোক হইতে নামিয়! পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কবেন। সেই কল্পে, 
মন্বস্তরে অথবা যুগে জীবের দতদুর উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহার 
আদর্শ জীবের সমীপে উপস্থাপিত করাই তাহাদের জন্মগ্রহণের উদ্দেস্থা। 
ক্রমোন্নতি দ্বারা জীৰ যখন পণ্ড হইতে মনুষ্য পবিণত হইল, এই মহাপুরুষগণ 
প্রত্যেক কল্পের ও ঘুগের প্রারন্তে মন্থধ্যবপে তাহাদের মধ্যে আসিতে লাগি- 
লেন এবং পিতামাত1 যেবপ স্বীয় শিশু সন্তানদিগের প্রতি সর্বদা সঙ্গেহ দৃষ্টি 
রাখিয়া তাহাদিগকে সতপথে পরিচালিত করেন, সেইরূপ ইহারাও শিশু 
মানব জাতির উপদেষ্টা, রক্ষক ও পব্িচালফ হইয়াছিলেন। ব্যাস, বশিষ্ট, 
কপিল, নারদ; মোসেস (019595), জরৎথন্ত্র (2০9:০9561) প্রভৃতি মহাপুরুষগণ 
এই শ্রেণীর অন্তর্গত। 'ভাঁগবতের প্রথম স্কদ্ধে নাবর্দের যে আত্ম-বৃত্বাত্ত আছে 
তাহা হইতে ইহ! স্পষ্ট প্রতীত হয়। তিনি বলেন পূর্বকল্ে সাধন! দ্বার! 
তিনি ভগবানের সাহচর্য্য লাভ করেন অর্থাৎ মুক্ত হন এবং বর্তমান কলের 
প্রারস্তে তিনি ভৃগু মরীচি ও অন্তান্য খধি সহিত প্রথম নিক্রাস্ত হন। 
ক্রমশঃ 
শ্ীমাথনলাল রাক্মচৌধুক্সী। 
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মানবের ইতিরত্ত। 


( পুর্ব প্রকাশিতেব পর |) 


৬। বহিষদ পিতৃগণ | 

আমাদের বর্তমান পার্থিব মগুলের চারটা চক্র ক্রমশঃ চাব শ্রেণীর বহিষদ 
পিতৃগণ কর্তৃক পগ্রিচালিত হইয়াছে ও হইতেছে । তন্মধ্যে যাহাদের দেহ 
সর্বাপেক্ষা সুক্ষ, তাহারা প্রথমচক্র (16 10800 ) পরিচালনা করিয়া- 
ছেন। যাহাদের দেহ সর্বাপেক্ষা স্থল তাহারা বর্তমানে চতুর্থ চক্র পরিচালন! 
করিতেছেন। মধ্যবত্বী ছুই শ্রেণী দ্বিতীয্ব এবং তৃতীয় চক্রের অধিনায়ক । 
অর্থাৎ উদ্মপ, স্থুকাঁলী, বহ্ষিদ্দ ও আজ্যপ পিতৃগণ ক্রমান্বয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, 
তৃতীয় ও চতুর্থ চক্রের অধিপতি । 

এই চার শ্রেণীর পিতৃগণ আবার প্রতোকে সাততাগে বিভক্ত হওয়ায় 
বহিষদ্দ পিতৃগণ সর্্রপমেত আট।শ উপখিভাগে বিভক্ত | সপ্ত শ্রেণীর সৌম 
পিতৃগণ বলিলে বহিষিদ পিতৃগরশেব উপন্রিভাগগুলি বুঝিতে হইবে । অগিস্বাত্, 
সৌম্য প্রতি প্রধান সপ্ত শ্রেণীকে তদ্বাব্‌ কখনই বুঝায় না। এই বিষয়টা 
স্মরণ থাকিলে, স্থান বিশেষে “পিতৃগণ” “সপ্ত শ্রেণীর শিতৃগণ” প্রভৃতি শব্ষের 
ও বাক্যের প্রয়োগ দেখিতে পাইলে আর কোন গণ্ডগোলের সম্ভাবন। 
থাকিবে না। | 

উপাধিতেদে এই চাব শ্রেণীব পিতৃগণ পরস্পর বিভিন্ন । প্রথম শ্রেণীর 
উদ্মপ পিতগণের কেবল কারপশরীব কার্যকারী , তাহাদের অধশ্তন অন্ত 
উপাধি নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর সকাল পিতৃগণের মানল্দেত কার্ম্যকারী। 
তৃতীয় শ্রেণীর বহিষদ প্তৃগণ কামদেহ ব্যবহার কবিয়া থাকেন, এবং চতুর্থ 
শ্রেণীবৰ আজ্যপ পিতৃগণ ছায়াদেহ ([009110 [9৮019) ব্যবহার করেন, 
ইহাই তাহাদের শ্বীভাবিক দেহ। 

মীনবের স্থূল দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশ নির্মাণ ও উন্নতি সাধন করার ভার 
কথিত এক শ্রেণীর বহিবদ পিতৃগণের উপর স্তস্ত আছে। যাহার! 
অপেক্ষাকৃত শৃঙ্গ দেহধারী, তাহার! মানবের স্থল দেহ্রে হুক্ম ভাগ নিশ্ীণে 
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নিযুক্ত আছেন। যাহার অপেক্ষাকৃত সুলদেহধাবী, তাহাদের উপর মানব 
দেহের স্থলতাগ নির্মাণের ভার অর্পিত, চক্রের পর চক্র পরিবর্তিত হুইয়! যখল 
গ্রহগণ ক্রমশঃ ঘনীভূত ও দৃঢ় হইতে পাকে, তখন এই পিতৃগণ তাহাদের স্ব শব 
কার্ধ্য সম্পাদনে তৎপর হুইয়] স্থল দেহ নির্মাণ ও তাহাদের উন্নতি বিধান 
করিয়। থাকেন। 
প্রথনাধ্যাপ্নেই উক্ত হুইন্লাছে, এই বহিবৰ পিতৃগণ বিশ্বকর্মী দেবগণের 
"সপ্তম শ্রেণিভূক্ত । কিন্ত অধ্িস্বাত্ত, সৌন্য ইত্যাদি পিতৃগণকে পৃথক পৃথক 
রূপে ধরিলে তাহারা দ্বাদশ শ্রেণীর অন্তর্গত । তাহাদের অধীনে বহু সংখ্যক 
দেবগণ দেহাবয়ব ও বিভিন্ন রূপাদি নিক্মীণে পিধুক্ত আছেন। এই দেবগথ 
যেন ইষ্টকালম্ নির্মাণের যোগালি ( বোগাডিয়া ) ও শিক্পসিশ্ববূপ, এবং পিতৃগণ 
রাজমিস্ত্ি ও এঞ্সিনিয়র স্বন্দূপ। পিভৃগণ আদর্শ, গ্রণাশী এবং আকার নিম্মীণ 
করেন, তদবলগ্বনে অধীনস্থ অসংখ্য দেবগণ স্বকৌশলে দেহের অংশসমূহ 
যথোপধুক্ স্থানে বিস্তাদ করিরা থাকেন। স্থষ্টিকার্ষ্যে নিুক্ত এই অসংখ্য 
দেবগণই আমাদের হিন্দুধর্মের তেত্রিশ কোটী দেবতা । 





৭| সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্র | 

পুরাণ সপ্তদ্ধীপ ও সপ্তসমুত্রের উলেধ আছে। জন্বু, প্রক্ষ, শাললী, 
কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুক্ষর) এই সপ্তত্বীপ। “লবণেক্ছু নুরাসর্পির্দধিহ্দ্ধিনলান্তকাঃ” 
এই সপ্তপমুদ্র। কপিত সপ্তত্বীপকে এই সপ্তনমুত্ধ বেষ্টন করিয়া আছে, 
তাহাতেই একটা দ্বীপ অপরটা হইতে প্থক। ইহ! শুনিদ্। হয়ত বিংশতি 
শতাব্দির নব্যশিক্ষিত যুবকগণ উঞ্ণ মন্তিফ কবির কল্পন1 গ্রস্থত অলীক গল্প 
বলির! ইহাকে উপহাস করিবেস। কিন্ত বিশেষ অন্্ধাবণ করিলে, এইরূপ 
উপহাসের কোন কারণ থাকিবে নাঁ। এই 'ন্বীপ” শব্ধ নানাস্থানে নানা 
অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। উল্লিবিত সপ্তদ্বীপ আমাদের বিশ্বের সপ্তগ্রহ ; 
তন্মধ্যে এই পৃথিবী চতুর্থ গ্রহ। অগ্স্তাগুত্বিমেলোকাঃ সপ্ত্বীপাচ স্দিনী। 
এখানে মেদিনী অর্থে বিশ্বব্হ্গাও, অর্থাৎ সপ্তগ্র্থ বিশিষ্ট একটা গ্রহমগ্ডল 
(212795215 ০1210 )1 এই সপ্তদ্বীপমধ্যে জন্ুদ্বীপই আমাদের পৃথিবী। 
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আর এই যে সপ্ত সমুদ্রের উল্লেখ আছে,তাঁহারা সক্ষম হইতে সুক্মতর নৈসর্গিক 
পদার্থ বই আর কিছুই নহে। লবণসমুদ্র এই"পৃথিবীকে পরিবেশ করি 
আছে। অপর ছয়টা সমুদ্র পার হওয়া! সাধারণের ক্ষমতার অতীত । 
যাহারা সাধন বলে স্ব স্ব সুক্মোপাধি নির্দাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, 
তাহারাই ইহ! লঙ্ঘন করিতে পারেন। যোগবলে এই বিশ্বের বাছিরে 
দাড়াইয়া যদি কোন সাধক ইহার গ্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তবেইতিনি পুরাণের 
বর্ণনান্রূপ সপ্তসশুদ্র কিরূপে নুপ্তদ্বীপকে পরিবেই্টন করিয়া খআছে, তাহার 
সম্যক উপলব্ধি কবিতে পারিবেন । তখন তিনি কিরুপ প্রত্যক্ষ করিবেন? 
উত্তাল তরঙ্গায়িত হুক্্ম হইতে ুক্মাতর পদার্থ সমূহ গ্রহ হইতে গ্রহাস্তরে লহর 
তুলিয়া অবিরতধারায় আন্দোলন প্রবাহ ছুটাইয়াছে। এই ুক্ম পদার্থ 
সমূহ মধ্যে যাহার সঙ্গে এই পৃথিবীস্থ স্থল দ্রব্যের সথপাদৃশ্ত আছে, সেই 
দ্রব্যের নামেই তাহাকে আহুত কর! হইয়াছে । ইক্ষুরস, সরা, ঘ্বত, ইত্যাদি 
যে যে দ্রব্যের সঙ্গে এই সকল সুক্মস পদার্থের সারদৃশ্ত আছে, তাহাকেই, সেই 
সেই পদার্থের সমুদ্র বলিয়া বর্ণনা করা হইক়্াছে। শেষোক্তটী কারণবারি- 
সমুদ্দ। সুনিশ্মল শুদ্ধোদকের সঙ্গে এই অতি সুক্ম কারণবারির সাদৃশ্ট আছে 
বলিয়া ইহাকে জলসমুদ্র কছে। 





৮। আদর্শ রূপ বাআকার (8:619008] ০100] 17010205)। 
উত্তাল ও উদ্দীপ্ত তেজতরলপুঞ্রেব মধ্যে পূর্ব কথিত গ্রহগুলিকে 
ক্বিক্ূপ দেখাম্ব? তন্মধো যেগুলি তেজদীপ্ত ও যাহাতে আকার প্রকারের 
কিছুমাজ চিহ্ন নাই, তাহাদের মধ্যে প্রথম শ্রেপীর সৌম পিতৃগণ অবতীর্ণ 
হইলেন। তাহারাই আকারেব প্রথম আদর্শ নিম্মাণ করিলেন। সেই আদর্শ 
অবলম্বনে পরবর্তী স্ষ্টিকৌশল অষ্টাগণ রূপের সৃষ্টি করিলেন। সৃষ্টির প্রাক্কালে 
লোকপিতামহ্‌ ব্রঙ্গ! সৃষ্টি বিষয়ে তপঃ করিলেন, তাহ! হইতে ব্রহ্মার মনে 
স্ষ্টি বিষক্ষিণী চিন্তার উদ্রেক হইল) সেই চিন্তা-প্রচ্ছুত ভাবসমৃহ অবলগ্বনে 
প্রথম শ্রেণীর সৌমপিতৃগণ স্থট্টিবিষয়িণী আদর্শ নিন্মাণ করিলেন। সেই 
আদর্শ সকল অবলম্বন করিয়া! পরবর্তী শষ্টাগণ পূর্ববর্তী সৌমমগ্ডল হইতে 
আগত জীবসকলের আকার প্রকারের বা রূপের স্থষ্টি করিলেন। 


মা মানবেরু ইতিরত্ত। ৩৭৭ 

আমরা সাধারণতঃ যাহাদিগকে আকার প্রকাঁর বলিয়া জানি, তাহার 
কিছুই প্রথম গ্রহে ( বাঁক” গ্রন্থ) নই, কাজেই তাহাদিগকে অন্পপ বল 
ছইয়া থাকে । কিন্তু আমর] মর লীবের কাছে ভাহা আকবর বলিয়া গণ্য 
লা হইলেও ভাহাঁদের একটা আকৃতি আছে, তাহাদিগকে আদর্ম আকৃতি 

£১100907081 ০ 10881170108) বলে । অনির্দিষ্ট, পরিবর্তনীল, াকার- 

বিহীন। খননুমের় এবং ধারণাতীত অনিভত্ত চিন্তা হইতে এট আকার- 
গুলির সৃষ্টি হইয়াছে। তাহা আমাদের সসীম মনে ধারণা করা হু্ধর, তবে 
তাহাদের অস্ভিত্ব কিরূপে অন্থভব করা যায 7 যখন এরূপ একটী আকার 
অধোগাষী জড় জগতে অবভরণ করে, তখন ইহ হঠাৎ নানা সদৃশ আকৃতিতে 
বিভদ্ত হুইয়1 পড়ে। এই সকল খক্ৃতি মোটামোটিত।বে মুল আদর্শাককতির 
অন্থুরূপ। * 

' বিলাতের অকজন প্রসিদ্ধ উদৃগ্িদ তত্ববিৎ পর্ডিত্, অধ্যাপক ওয়েন এই 
আদর্শাকৃতির দৃষ্টান্ত দেওয়ার 'একটা অতিনব উপার উত্তাবন করিরাছেন,। 
স্তন্তপায়ী পণুদের মধ্যে কি কি বিষয্কে তাহাদের সাদৃশ্ট- আছে, তাহ! তিনি 

গ্রহ করিয়াছেন। যেমন মেক্দণ্ড, চতুষ্পদ ইত্যাদি তাহাদের সকলের : 
সবাই বর্তমান আছে। সর্ঘুশ অলপ্রত্যঙ্গকে হনে »নে একত্র করিয়া তাঁহা- 
দের সমটিদ্বার! কল্পলাতে তিনি একটা অভূ পুর্ব জীবের স্থষ্থি করিয়া তাহার 
নাম দ্রিলেন আদর্শ-জীব ব! আদর্শ-সাকাঁর । অথচ £ইকপ আকার নিশি 
জীব জলে, স্থলে, আকাশে, অন্তরীক্ষে কোথাও বিদ্তধান নাই। উক্ত 
অধ্যাপক মহাশয় তাহার জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিয়। শুধু কল্পনাবলে এই 
প্রকৃত আদর্শের সৃষ্টি কবিরাচেন। বস্তঃ আদর্শ আকারগুলি ভাবরূপে, 
সুক্ষ বীজরূপে, ঈশ্বরের মনে নিত্য বিরাঁঞমান রহিয়াছে । স্রষ্টা বহিষদ পিতৃ- 
'গধ তাহাদিগকে সুম্ম ও উদ্নহ প্রথম গ্রছে (ক গ্রহে ) আনয়ন করিলেন। 
কারণ প্রতোক মণ্ডলেরই কগ্রহে আদর্শ আকারের কআবির্ভাব হয়। এই অন্ত 
ইন্াকে আদর্শ আকারেব গ্রহ্থধলে। 

পুরাণে, এই আদর্শ আকাঁরঙশ্প্রি বিশদ বর্ণনা আছে। এই কিন্তৃত 
কিমাক!র অদুত আকার বিশিষ্ট জীবসমূহের বৃত্তান্ত পুরাণে পাঠ করিয়া নব্য- 
শিক্ষিত বৈজ্ঞানিকগণ নাসিক কুঞ্চত করিয়। উপহ্থান এবং নিতাত্ত খাঘাঢ়ে 

তু 


৩৭৮ প্ক্ছ' | ১৩১৪ 


গল্প মনে করিয়া ততপ্রাতি কটাক্ষপাঁত ও গ্লেষোক্তি করিতে পারেন। কিন্ত 
পুবাণাদি প্রণেতা খধধিগণ আধুনিক পণ্ডিতগণ অপেক্ষা অধিকতর বিস্কান, 
বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান এবং বহুদর্শী |ছলেন বলিয়া মনে হুয়। এই ঘিসদৃশ ও 
অডুচ দেহধারী জন্তর বিষয় যাহ] পুরাণাদিতে পাওয়া বায়, তাহাদিগকে 
প্রকৃত দেহধাবী এই পৃথিবীর জীব বলিয়া অনুমান করিলে আমর] বিষম ভ্রমে 
পতিত হুইব। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা “ক” নামক প্রথম গ্রহ্স্থিত সুক্ষ 
জগতের আদর্শ আকারসমুহবই আর কিছুই নহে । এই আকারসমুহকে 
পুবাণে যে ভাষায় ও ষে উপার অবলম্বনে বণনা করা হইফ়াছে, তাহ] অপেক্ষা 
ভাল ও বিশদ বর্ণনা এনুষ্যভাষায় সম্ভবপর নছে। প্রত্যেক মগ্ডলেই সপ্ত 
জীবজগতেব উত্তব হয়। ভূতবাজ্য তিন, স্থাবব, উদ্বিজ, প্রাণী ও মন্ুষা 
জগৎ প্রত্যেকে এক এক কবিয়া চাব, সর্বশুদ্ধ এই সপ্তীকগতৎ। মগুল 
বিশেষের সকল গ্রহে সকল বপর উদ্ভব না হইলেও তাহাব ব্রহ্মার মনে 
সক্কবীজরূপে নিছিত থাকে । তাঞ্ছাবা গ্রহের চঠজ্িকে খীন্ধ বাজ্রণ কপে 
অবস্থান কবে) কাজেই গ্রন্থে বহির্ভাগেবক আশ দৃকপাঁত করিলেই 
তাহাদেব ইতিহাস জানাষাদ্দ। হভাই চিত্রগুপ্ের খাভাব জিখ! আকাশিক* 
ইতিহাস (০৮০1 1২5০ 01) 1 

৯। প্রথম চক্র ও উল্মপ পিতৃগণ । * প্রথম শ্রেণীব বছিষদ 
পিতৃগণেব নামই উদ্মপ। তীণহাবা প্রথম চক্রে কার্ধ্য কবেন। সেইব্দপ 
বছিষদ পিতৃগপের দ্বিতীয়, হতীয় ও চতুর্থ খেণীব পিতৃগণ ক্রমান্বয়ে দ্বিতীয়, 
তৃতীক্ন এবং চতুর্থ চক্রে কষ্টিকাধো বপনিম্মাণে নিধুক্ত হন। প্রথম চক্রে 
গ্রহগণ তেজোময় উত্তপ্ত অগ্নিপিগ্ড বিশেষ। উম্মপ পিতৃগণ অতি সুঙ্ষ 
আদর্শবপসমূন্ধেব সাষ্টি কবিয়! গ্রহ্গুলি পূর্ণ কবিলেন। পরবর্তী দ্বিতীয়, 
তৃতীয় ও চতৃর্ধ চক্রের বীজণ্বরূপ ক্রমানয় উদ্‌বিপ্ প্রাণী ও মন্তব্য জগতের 
যে সকল ভ্রূণ গ্রইগণেএ চারদিকে পণিব্যাপ্ত হইয়া আছে, তাহাদের বিকাশের 
জন্ত অপর ভিন শ্রেণীর বহিষদ পিতৃগণ ব্যাঁপুড হিলেন। এই এই জাতীয় 
ভ্রণের সঙ্গে ৩থন'ও তাহাদ্দব কোন সাদৃপ্ত হয় নাই, কেবল অস্কুরবপে সুক্ষ 
পদার্থের সমাবেশমাপ্র। মাতৃগর্ভে মানব জণের আবির্ভাব ও অবস্থানের 
সকার এই তিন রাল্যেব ভ্রীণ সকল প্রকৃতি জঠবে নিহিত থাকে । এই জন্যেই 


মাঘ] কর্ণের প্রহেলিকা। ৩৭৯ 


বল! হইরা থকে, বখন মানবজীবনের ক্রযোননতির রহস্য বুঝিবাঁর চেক! করী 
যায়, তখন স্যষ্টিবিষস্ষিণী ক্রিয়ার সমগ্র চিক্রটা নয়নপথে পতিত হয়। প্রথম 
চক্রে গ্রহ হইতে গ্রহাস্তরে রূপের বিক?শ ও ক্রমে ক্রমে উৎকর্ষ সাধন হইলেও 
এই মণ্ডজলে উদ্মপ পিতৃগণ কেবল দ্রব্য সংগ্রহমান্র করিযা থাকেন। জীব 
যতই উন্নত এবং বিকাশগ্রাপ্ত হয়, তাহাব উন্নতিও জধিকতর ক্রুতগতিতে 
চলিতে থাকে । প্রথম চক্রের অবসানে প্রলয় অ।সিয়া উপস্থিত হইল। 
কঠোর পরিশ্রমে ক্লাস্ত মেই বিশ্বকর্মাদেবগণ ততকাল ব্যাপিক্া বিশ্রাম ভোগ 
করিতে লাগিলেন প্রলযগ়্াবসাঁনে পুনরায় ্ষ্টি কার্য আরস্ভ হইল। এই- 
রূপে প্রথম চক্রের কার্ধ্য সমাধা হইল। 
ক্রমশঃ 


কর্মের এহেলিকা । 


ভগখান্‌ গীতাঁয় বলিয়াছেন যে,' গহন। কন্মণো গতিঃ, “কর্মের গতি 
অতি ছর্বোধ্য 1 বাশুবিক এক জন্মে কৃত কন্মের ফল অপর জল্ষে 
কিনূপে তোগ হয়, জীহা নিকপণ করা অতীব দ্বরুহ। ক্সামরা এইরূপ 
করিতে পারি না বন্গিক়্াই বিধাতার বিধানকে আনেক সময়ে নিদারুণ 
অব্যবদ। ও নিফকণ বদৃচ্ছা ভাবিস। শ্রমে পড়ি। একপ হওক্কা বিচিত্র নৃছে? 
কারণ, আমর শুধু ফলেবই আঙ্গাদন কবি। কিবীন্ধের পপ্পাকে সেই 
ফল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা লানিবাঁর ক্সানার্দেব কোন সুযোগই নাই। আমি 
একজন সাধুর মুখে গুনিয়াছিান যে, এই জটিল কম্মতত্ব স্থগম করিবার জন্ত 
তাহার গুক্দেব তাহার পরিচিত ৪৫ জন ব্ক্কিব ১১২টা পূর্ব পুর্ব 
জীবনের চিত্রাবলী উদ্ঘাটন কুরিয়া তাহাকে প্রদর্শন করান। তাহা হইতে 
তিনি বুঝিতে পারেন জন্মাস্তারের কোন্‌ ঘটন। কি সুত্রে কেমন করিয়া কোন্‌ 
প্রণালীতে ইহ জন্মের ভোগে পরিণত হইয়াছে । যখন এক্ষে একে অতীত 
জীবনের চিন্্রপট তাহার মানস নয়নের সম্মুখ দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল 
এবং এক এক জীবনের স্বস্ক গর্ভাঙ্ক অভিনীত হই) ববনিক। পতিত কইতে 


৩৮০ পন্থা?" [ ১৩১৪ 


লাগিল, তাঁছার পর আবার অন্ত জীবনের নাটকের অভিনয় ারভ্ত হইল, 
তখন তিনি ঘটনার পর ঘটনার সুত্র অন্গনরণ করিয়া কর্মতত্বের গহন 
জটিলতার মধ্যে পথ খু'জিয়৷ পাইলেন। বাস্তবিক এইরূপভাবে ন! দেখাইলে 
কম্মতত্ব বিশদ কব! যায় ন1। 

কমে প্রতিফলশর্কিরূপে কপ? কন্ম দ্বিবিধ, ব্যক্তিগত ও জাতিগত । 
এক ব্যক্তি অন্থ ব্যক্তির ইহজট। উপক:ক বা অপক্জার করিল। ইহার ফল 
কিরূপ ঈাডাইবে! এইকপ এক জাতি (জাতি ব্যক্ষির সমষ্টি মাত্র) অন্ধ 
জাতির উপর অত্যাচার ব। উপকাবৰ করিল। ইহাই বা ফল কিব্ধপ 
দাড়।ইবে? অনমাদের মনে রাখ কর্তব্য যে, ব্যক্তির যেন্ধপ কর্ম আছে, 
দাতিরও দেইকপ কম্ম আছে । এবং কিব্ক্তি কিজাতি কন্ম করিলেই 
তাহাকে তাহার ফল €ডাগ কবিতে হয়। 

কর্মের সাধারণ বিশ্বি এই যে, হস্তা হতেন হন্যতে-_-হস্তা হত হইবে 
হত ব্যক্রির দ্বারা | অর্থাৎ্। জন্মাস্তবে বে ধাহাঁকে হনন কর্িয়াছ, হইহজন্ে 
সে তাহাকে হত্যা কিবে। হহার অর্থ একপ নহে যে, হত ব্যক্তি হস্তাঁকে 
নিজ হন্তে বধ করিবে। সে বদি সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে তাহার মৃত্যুর” 
কারণ হুম, তাহা হইলেই এবধি রক্ষিত হর! কোন কোন স্থানে দেখা 
বাঁ যে চিকিৎসসকব অপ-চিকিৎসায় অথবা আকস্মিক ভূলে বোগীব মৃত্যু 
ঘটল। একপ ঘটনা সমর সণয় ঘটে। হ্ঠাঁ ঘটিল এক্ধপ বলা সঙ্গত 7হে। 
এই নিয্মম।ধীন জগতে হঠাৎ কোন কিছু ঘটেন1। প্রত্যেক হঠাতের পশ্চাতে 
( এই হঠ।তেব ইংরাজী নাম 5০০1067)%) বিধির অথগ্ বিধান অথপ্ডিত ভাবে 
বিদ্যমান থাকে । আমরা স্থুলদর্শী, তাহা দেখিতে পাই না। যদ্দি কর্ের 
বহম্তোদ্বাটন "আমাদের সাধ্যায়ন্ত হইত, তবে আমরা দেখিভম যে, এই 
চিকিৎসক কর্ডুক হঠাৎ হত রোগী জন্মীন্থরে সেই চিকিৎসকের মৃত্যুর কারণ 
হইয়াছিল। ইহজন্মে এইবপে সেই অপকারের গুতাপকার হইল। 

স্থল বিশেষে এই বিধির একটু বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। হত ব্যক্তি ম্বতঃ 
বাপরতঃ হুস্তার বধের কারণ হয । হৃস্তা হতের প্রাণ রক্ষার জন্য আত্ম প্রাণ 
বিসর্জন দিয়! পূর্ব জন্মার্জিত খণেব উন্ুল করে। এইরূপে.তাহার কৃত 
কর্মের গ্রতিষ্ষল হয়। 


মাঘ ] কর্থের প্রহেলিক। | ৩৮১ 


এই তত্ব বিশদ করিবাব জন্য কয়েক বৎসর পুর্বে 1)605010131081 
ঢ৩৭1৪দ পত্রিকায় একটা সুন্দর গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। গল্পটি এই--দুর 
অতীতের এক অজ্ঞাতকালে কোন সম্রাটের অধিকৃত দেশে অত্যাচাব পীড়িত 
প্রজা বিদ্রোহী হইক্জাছিণ। তাহার! এক তেক্রন্বী যুবককে নেতৃত্ে ববণ 
ককে। বিদ্রোহী! সত্রাটের বিপুল বাহিনীর দ্বার) আক্রাত ভইস্ক) পলায়ণপূর 
হইলে, সেই যুবক শত্রু কর্তৃক ধৃত হয়। পবে সম্াটেব কঠোর আদেশমত 
অতি নৃশংসভাবে সেই যুবকের প্রাণদণ্ড ববা হয়। উহার পর অনেক বর্ষ 
অতীত হইয়] গিয়াছে । সে সম্রাট, সে.সাম্রাতা কোথায় কালসাগরে বিলীন 
হট্রাছে। কিন্তু সেই যুবক ও সেই সত্রাটেৰ গ্রন্থবন্ধ কম্মস্থপ্র তাহাদের 
উত্ভয়কেই আকর্ষণ করিয়|! ইংলগ্ডেব এক সীমান্ত প্রদেশে জন্মগ্রহণ 
করাইয়াছে। সেই সম্রাট এখন সেই গ্রপেশেব সানস্ত। ষুবক, তাহার 
অধিকৃত এক গ্রামের বন্ধিষুঃ প্রজা সাদস্ত [নে |বষয়্াদির কিছু দেখেন 
শুনেন না। তাহার এক শ্রিষ্ধ কম্মচারীর হন্তেই পমন্ত ভার অর্পিত। সে 
প্রতৃর অতি-বিশ্বাসের স্থ বধাম্ গ্রজাদিগেব পাত সাবশেষ অত্যাচার করে। 
দিন দিন লে অত্যাচার অনহা হইয়া পাঁডঠেছে। প্রনাবা আমাদের সেই 
পূর্বপবিচিত ঘুবককে নায়ক করিয়া দামস্তুক নানক আবেদন নিবেদন 
করিল। যখন তাগছাতে কোনই ফল শী লশ। এখন সকলে এক বাক্যে 
স্থির কবিল যে সেই অত্যাচারী গ্রভূকে ১ত্যা কি5 হইবে। 

এই গুরুতার সেই যুবকের স্কান্ধ অগিত ৩ঠল। তিনি স্তরতাক্ষ ছুবিকা 
লইরা সুযোগ খু'জিতে লাগিলেন। এক দিন সুবিধা মত এক নির্জন স্থানে 
উহাদের উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটগ। কথায় কায ব5দার সৃষ্টি হইল। ঘুবক 
অন্তর উদ্ভত করিদ় সামাস্তর প্রাণ ববে অগ্রমব হহলেন। হঠাৎ হেন এক 
অতীত জীবনে ঘটনাচিত্র তাহাদের চক্ষুব সমগখে ভাসিয়া উঠিল। উভয়েই 
স্তস্তিত হইল যুবকের উদ্ভত অস্ত্র স্থলিত «ইলা ধবাশায়ী হইল। মূহুর্তে 
উভয়ের সে শুক্রভীব অন্তহিত হইল। সামন্ত মতাচ(পী কম্মচারীকে পদচ্যত 
করিয়। তাহার স্থানে £সই যুবককে নিযুক্ত কবি'পন। প্রজাদিগের মধো 
শাস্তি সখ বিবাঞ্িত হইল। যুবক নানা উপায় সেই সম্পত্তির বৃদ্ধি 
করিতে লাগিলেন । 


৩৮২ পস্থা। | | ১৩১৪ 


সেই এদেশে একট। পাব্বত্য নদী ছিল, বর্ষাকালে তাহার জল বর্ধিত 
হইয়া প্রজালোকের বড়ই অপকার করিত। ঘুধক সেই নদীতে একট] ৰাঁধ 
বাধিবার খ্যবস্তা করিলেন। বীধের কার্ধয যখন মনেকট। অগ্রসর হইয়াছে, 
এমন সময় একদিন ভিনি প্রকে লইয়া মেই বাধ পবিদশণ করিতে গেলেন, 
হঠাৎ সান ্র্ হইয়া যুবক দেই বর্ষান্ক'ভ প্রবণ জনরাশির আোতের মধ্যে 
নিমজ্জিত হইলেন। সামন্ত ভীহার এই অনস্থা শন করিরা বিন! থিধায় 
তাহার উদ্ধার মানস, সেই আ্রোনেব মাধা ঝাঁপ দিয়া পডিলেন। বছ চেষ্টায়, 
অনেকক্ষণে সামন্ত সেই যুবককে তীবেঞ ক'ছে আনলেন ১ এমন সময় একটা 
প্রবল তরঙ্গ আসিয়া তাহাকে ভাপাইয়। লইয়া (গল। তিনি যুবকেব প্রাণ 
রক্ষা কবিলেন বটে, কিন্ঠ নিজেকে বীচাইতে পারিচেন না| এইরূপে স্ই 
ভূত "ালেব হস্তা পমাট হতেব প্রাণ দান দিতে নিজেব প্রাণ বলিদান 
দিলেন প্রারন্ধ কন্মেব এইবপে প্রতিফল ফলিল। 

শহাভাবতে অঙ্গার আখাে এই হন্তা &নেব ঘাত প্রতিঘাত আমর] অন্ত 
'আকাবে দোঁখতে পাই । পিত় সচো দাণপবন্থুণ ভীক্মদেব শ্বয়ম্বর সভায় 
কাঁঝারাজীয় ভিন কন্তাকে হবণ কেন তাহাদিগেব লাম ন্বা অন্বিকা 
ও 'অন্বালিন্টা। ভীগ্মেব উ্দগা ছিল ই কন্ঠাদিগের সহিত তাহার বৈমডেস্ 
ভ্রাতার বিবাহ “দন। পয়স্বব ঘভ1 হইতে কন্তাহবণ করিয়া শাস্তচ্নন্দন 
যুখন হল্িন।ব অন্িিমুবুখ াত্রা কবিলেন, তখন শা প্রমুখ সমাণত বাছছগণ 
তাহাব গ'তবোধেব চেষ্টা করতে নাগিল। াকন্থ শীক্ষের বীর্যেব হশ্ুখে 
কার সাধা দাড়াউতি পারব? ভাশ্মান্ব যদ্ধে বাঞগাদিগকে পবাভব কবিয়া 
কতকদুব অগ্রাসব হইলে কাশীহীছের ভোট বন্যা অন্থা ভীক্মকে বলিলেন ষে 
তিনি পুর্ব হইতেই মনে মনে পণাবাজকে বরণ করিয়াছেন, অত ঘৰ তিনি 
আর কাহারও পত্বী হইতৈ পাবেন না। ভীম তাহাব এই সঙ্গত আপত্তি 
শুনিবামাত্র তাহাকে পরিতাগ কবিলেন। অম্বাও শহুববিত পদে শলারাজের 
সমীপে গিয়া সমস্ত বিববণ পিবৃত কবিলেন, কিন্তু শলাবদ্ অপরের অনুগ্র্- 
দত্ত। সেই কন্য'কে গ্রহণ কবি'ত স্বীকৃত হইলেন না। তখন অন্বী অনন্ত 
পায় হইয়! আবার ভীম্মের নিকট ফিরিয়া যাইলেন কিন্তু ভীম্ঘও তাহাকে 
গ্রহণ করিতে সন্মত হইলেন না। ইহাতে অশ্বাব বড শোচনীয় অবস্থা হইল । 


মাঘ] কন্মের প্রহেলিক] । ৩৮৩ 


তিনি অনেকেরই শরণাপর়া হইলেন । কিন্তু কুরুৰীর ভীঘ্মের সহিত কেহই 
তাহার জন্ত বিবাদ করিতে সম্মত হইলেন না। শেষ অন্বা পবশুরামের শরণ 
লইলেন। পরশুরাম হস্তিনায় আ সয়। ভীম্কে নানামতে বুঝাইবার চেষ্টা 
করিলেন, কিন্তু ভীগ্গ পিতার শিকট আজীবন ব্রক্গচর্য্য পাণনের যে সত্য 
কবিয়ছিলেন তাহ কিছুতেই ভঙ্গ করিতে স্বীরুহ হইলেন না, তখন ভীক্ষ 
ও পরশ্ুরা”ম প্রচণ্ড যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। কিন্তু ক্ষত্রিয়াস্তকারী পরশুরাম 
ভীম্মকে বিচলিত কবিতৈ সক্ষম হঈন্ন না। অবশেষে ভগ্মমনোবথ হই] 
তিনি আপনার আশ্রমে কিবা গেলেন । ইহাতে অন্বাবকি দারুণ মন্মাস্তিক 
মনংপীডা হইল, তাহ। সজেভ অনুমেয়। খান ছপহ মনের দন অগ্রিকুত্ে 
দেহ আহৃতি দিনা! প্রাণ পাপগাগ কাখলেন। গাঁবনেব খেব মুহুর্ত অবাধ 
তাহার চিত্ত ভীগ্মের প্রতি পৈবনির্ধযাতনের প্রবল ভাবে ভাবিত হইয়া বুৃহিল। 
ইহার ফলে অল্পদিনের মধে।ই অধ্ধা শিখণ্ডি পে জন্মগ্রহণ করিলেন। এবং 
কুকক্ষেত্ত যুদ্ধের ভীঘণ বণস্থলে ভীক্মের শরশব্যাব ক'বণ হইয়া পুর্দদন্মার্জিত 
কর্ধা-খণেব প্রতিশোধ ইলেন। এতবপে হস্তা ভা, হত অন্বা কর্তৃক নিহত 
হঠনেন কাম্খন গ্রতিফল কণগল। 

কয়েকবপব পুন্ব 'খিরসফিইট। গঃজ্র কর্মফল সন্বন্ধে একটা অদ্ভুত ঘটন। 
প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখক (স বিৰবণেব সনাঠ] সম্বন্ধে সাগ্া প্রদান 
কবিয়াছিলেন। ?ম ধিববণটী এই, 

বোস্বাই অঞ্চলে এক পান্থ পথিমধো দক্সা করুক নির্দিযুভাবে নিহত হয়। 
পথিপকব সঙ্গে অনেক টাকা কডি ছিল। দন্থ্য তাহার পাণ বণ কববিয়া সেই 
সকল আত্মপাৎ কবে। এবং সেই টাকা মুস্ধন কবিয়া কণরবাবে প্রবৃন্ত হয়। 
ক্রমে কারবাবেৰ বৃদ্ধি হইয়। সে একজন ধন্শীলোক হইয্বী উঠে। সে 
অপুত্রক ছিল। শেষ জীবনে বহু আশী ও আকাকঙ্কাক় পব তাহার একটা 
পুত্র সন্তান লাভ হয়। সেপপু শ্গভাবতই ব্ু্ধর সীবন সম্বল হইয়া উঠে | 
বৃদ্ধ পুত্রকে প্রাণ অপেক্ষাও ভাল বাপিতে মাবস্ত কবে। খুবি, আধার গৃহের 
মাণিকেরও এত. আদর যত হয় না। ক্রমে পুত্র শৌবন সীমায় পদার্পণ 
করিলে বুদ্ধ বড় সা করিয়া! এবটা পুন্রবধূ গৃহে লইয়া আসে। ইহার কিছু 
দিন পরেই পুত্র সাজ্বাতিক পীভায় পীভিত হয়* বছ চিকিৎসা বহু চেষ্ট1, 
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প্রচুর অর্থব্যয়েও যখন সে রোগের উপশম হইল না, তখন সে বৃদ্ধ নিরাশ 
হইয়া পড়ে । এই অবস্থায় সেই রোগী তাহাকে একদিন রোগশয্যার পারে 
আহ্বান করিপ| এবং সমস্ত লোককে ঘরের বাহিব করিয়া দিয়া পিতার 
সহিত কিন্ু গোপন কথা আছে, এই ভাব জানাইল। পিতাপুঞ্ধ যখন 
নিরালা হইল, তখন পুত্র পিতাকে নিঞ্টে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞ/সা করিল, 
“আপনি আমাকে চিনিতে পারেন কি”? পিতা ভাবিল পুত্রের বিকার 
উপস্থিত হইয়াছে; প্রকাশ্তে বাল, “তোমাকে চিনিতে পাবি না? তুমি 
আমার হৃদয়ের ধন।” পুত্র বলিল, অনেক বংসর পুর্বে এক পথিককে 
হতা। করিয়া তাহাব সন্বন্ধ পহরণ করিয়াছিলেন মনে আছেকি? পিতা 
ভাবিল, 'এ কথ। এ জানিল কেমন কপ্পিয়ী, গোপন মে পাপ কফরিয়াছিলাম, 
তাহা ত কেহই জানিতে পাবে নাই। কেবল একটা হুঃহ্বপ্নের ছায়ার মত 
'আমাব চিত্তে কদাচ কথন জাগিয়। উঠে মাত্র ' প্রকাশ্তে বলিল, কে পথিক, 
কেন, তাহার কি হইয়াছে? পুর বলিল, “মামিহ সেই পথিক। আমার 
পাওন। আদান্দ কধিতে আনিয়াছিলাম , 'আদাম্ হইয়াছে, এখন বাইতেছি। 
হিসাব কবিরা দেখুন, জামাকে মাবিয়া যে টাকা পাইয়াছি'লন, তাহার কড়া 
ক্রান্তি পর্যান্ত আমার প্রি খায় হহয়াছে কিনা? হ্দেব স্ববপ আমার স্ত্রী 
আপনা পুবরণধূকে রখিয়া গেলাম, ইহ্‌'কে পালন করিবেন » প্তি। 
স্তম্ভিত হঈালন। কিন্ক তখনি তাহার বিশ্ময় বিষাদে পবিণ£ হইল। কাবণ 
অচিবে পুতে প্রাণবানু বাহিৰ হইয়া গেল। 
এগল্প মতা হউক শী হউক, ইহার মুল যে কনম্ম-তন্থ নিহিত বহিয়াছে) 
তাহা যে সত্য সে বিবয়ে সন্দেহ নাই | অনেক সময়ে দেখা যায়, আদবের 
ছলাল পিতামাতাকে অকৃল পাথারে ভাসাইম্া অকালে চলিয়া গেল । চির- 
দিনের জন্য তাহাদিগের আনন্দে আলোক নির্বাপিত হইল। যদি দিব্য- 
দৃষ্টিব সাহাযো অভীতেব কুহেলিকা ভেদ করিম? আমরা! সেই পিতাপুজের 
জন্মাস্তরীণ স্ন্ধ প্রত্যক্ষ করিতে পাবিতাম, তবে দেখিতে পাইতাম যে এ 
জন্মের স্নেহশীল পুঞ্র প্রাণ পিতা জন্মান্তরে এখন যে ব্যক্তি তাহার পুত্র 
, হইয়াছে, তাহাকে অনাদর অধত্ু করিয়াছিলেন । কর্তব্যের অবহেলা করিরা, 
তাহ!কে তাহার প্রাপা 'শ্বহ মমতা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছিবধেন, তাকারই 
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প্রতিফলে ইহজন্মে এই মর্মান্তিক পুত্রশোক ঘটিল। কর্শনীতি এইরূপেই 
জন্ম-জন্মেব সামগ্রস্ত বঙ্গ। করে। * 

এই বূপ এক জাতি যদ্দি অন্ত জাঁতিন উপর অত্যাচার করে, তবে 
তাহাকেও তাহার প্রতিফল পাইতে হয়। যখন কোন জাতির স্থদিন হয়, 
সেই সমৃদ্ধিব দিবসে সে অভিমানে স্ফীত হইয়া, দত্তে উন্মত্ত হইয়! হিতাছিত 
জ্ঞানহার] হয়। ধর্শেব ও ন্তায়েব খজু পথ হইতে বিচলিত হইয়া অন্যায় ও 
অধন্মকে শ্রেয়ঃ বলিয়া ববণ কথে। কিন্তু কন্মের বিধি অলঙজ্ব্য। ছুস্কৃতের 
ফলে ছুঃথ অবশ্তস্তাবী অধর্মা বীঞ হুইত্যে পবিতাপ ফল ফলেই ফলে। 

এইবপে জাতী কর্মের প্রতিফলের একটা প্রকাও দৃষ্টান্ত আমাদের 
চক্ষুর সম্মুখে কয়েক বৎসর পুর্দে প্রদর্শিত হইয়াছিল! নাকিনে ও স্পেনে 
যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যাহাঁখ ফলে স্পেন ইটবোপের মধ্যে নগণ্য রাজশক্কতিতে 
অবনত হহুয়াছে, সেই যুদ্ধেব আদৃষ্ট কার্ণ কি? কয়েক শতাব্দী পুর্বে স্পেন 
উন্নতির চরমশিখরে অধিন্ঢ় হইস্াছিল। ইডরোপ ব্যাপী সাম্রাজ্যের উপর, 
কলম্বসের নাবিক প্রতিভাব ফলে নবাবিক্নত আমেরিক মহাদেশও তাহার 
করায়ত্ত হইয়া পড়ে । অবাধ বাণিজ) ও অগাধ শ্বর্যের উত্তেজনায় ম্পেনের 
হিতাহিত জ্ঞান তিরোহিত হয়। তখন পনমদে স্ফীত ও অর্থলোভে উন্মত্ত 
স্পেন অমেবিকায় যে অত্যাচারেব শম্োত প্রবাহিত কবে, যে অপন্মের অনল 
প্রজ্ঘলত করে, জগতের ইতিহাসে তাহার তুলন] নাই । এই অনলে ম্পেন 
পেরু ও মেক্সিকোব বধিবাসীদ্দিগকে পুতঙ্গের মত পুডাইয়া মারে। ম্পেনের 
সেই পুণ্জীকৃত দুদ্কতরাশি বিধাতার ভাগাবে সযত্বে রক্ষিত ছিল। কাল- 
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সহকারে সেই আমেরিকায় এক নব জাতির অভ্যুদয় হইল। এত বর্ষ পরে 
সেই জাতি শ্পেনের ছুষ্কতের প্রতিফশ দিল। স্পেন আমেরিকার সহিত যুদ্ধে 
সর্ধন্র বিজিত ও হতমান হইয়া! আপনার গৌরব ও গর্ব আমেরিকার পদ্দে 
অঞ্জল দিয়া সন্ধি ভিক্ষা করিতে বাধা হইল। এইরূপে উদ্ভয় জাতির পূর্ব 
সঞ্চিত কর্মের সামঞ্ধন্ত বিধান হইল। 

বুঝিয! দেখিলে ভাবতবর্ষের আধুনিক দৈন্য দুর্দশার মধ্যেও আমরা এই 
কর্মের শিক্ষা জাজ্ৰল্যমান অক্ষরে দেখিতে পাই। আর্ধ্যদাতিও এক সময়ে 
জয়োললাসে স্ফীত হইয়। ভারতবর্ষের প্রাচীন অধিবাসী অনাধ্যজাতির উপর 
নানাবিধ অত্যাচার করিয়াছিল। বেদের সংহিতাভাগে এবং প্রাচীন স্ুত্রকার 
ও ধর্সশান্ত্রকারদিগের রচনার মধ্যে এই অত্যাচারের অস্পষ্ট বিবরণ প্রচ্ছন্ন 
রহিয়াছে । কিন্ত বিধির অমোঘ বিধানে, কি জাতি কি ব্যক্তি, কোন 
অত্যাচারীরই পরিজ্রাণ নাই। আর্ধ্জাতিরই বা পরিত্রাণ হইবে কিরূপে ? 
কালসহকারে সেই উন্নত আধাজাতি অবনতির চরমসীমায় উপনীত হই- 
যাছে। এখন কোথায় সেই বিজেতার হুহুঙ্কার, সেই সাআজ্য গর্ব, সেই 
অহস্কাব স্ফীতি? যবন, শঙ্গ, হুন, পারসিক।; পাঠান, মোগল আফগাশ, 
পর্তূগীজ, ফরাশী ইংরেজ কতই না বিজেতা ভারতের বক্ষে পদাঘাত করিয়া 
তাহার ধনরত্ব বিভব বৈভব অপহবণ করিয়াছে । সেই স্পর্ধিত আধ্যজাতিকে 
কতই না তাড়না লাঞ্ছনা বিডশ্বন! ভোগ করিতে হইয়াছে! ইহা কি 
বিধাতাৰ অবিচার, অথবা কর্ম্মনীতির সুশ্মা গতি? হায়। কত দিনে আর্ধ্য- 
জাতির সেই ছুক্কুত রাশির ক্ষালন হইবে! 

যেজাতি এখন ভারতবাপীকে নিপীভিত নিগৃহীত করিতেছে, তাহাদের 
মনে রাধা উচিত ষে কর্মের অকাট্য বিধান তীাঠাদিগকেও ক্ষমা করিবে না। 
হর্বল অধঃপতিত জাতির প্রতি, প্রবল তাহারা €য অত্যাচার করিতেছেন, 


ক. ধর্দুভীর (3181১501৪ এই কর্ম্মচক্রের অখণ্ড গতিতে ভীত হইয়া তাহার 07%75তে 
এইরূপ লিখিঙ্বাছেন,-_- 
£ঘ %) 2) 07650 0৫ 06 00090077601 09001 01001) 10181] 10 0707 18801011- 
ছ] 06016) ৮0211 0ঠ102---1 40719575175 01 918095079 ) 
0৮118 পরিবর্তে [7018 লিখিলে কি জসঙ্গত হয়? 
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কাল পরিপক্ক হইলে তাহাদিগকেও তাহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইযেই। 

কর্ম্মচক্র মন্থর গতিতে পরিবষ্ঠিত হয় বটে, কিন্ত ইহ সুদর্শন নীতি চক্র | 

অপক্বাধীকে যথাযথ দও দিবার পক্ষে ইহার একতিঞাও ব্যত্যয় হয় না * 
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত 


রূপ সনাতন ও জীবগোত্বামী । 


( পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 


শান্ততক্তিরসের গুণ শ্'রুষ্ণনিষ্ঠা। এই রসের সচ্চিদাননামূত্তি নরাকার 
পরত্রহ্গ, চতুভূজ নারায়ণ, পরমাত্মা ও শান্ত দাস্ত শুচি বশী গ্রভৃতিগুণসম্পন্ন 
শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। মমতারহিত, হ্লীভগবনিষ্ট, ভক্তমার্প্রদর্শক সনকাদি 
আধিকাবিক ভক্ত সকল আশ্রর়াল্বন। জ্ঞানিগণও মোক্ষবাসন! ত্যাগ পূর্বক 
শ্রীরুষ্ণতক্তের কৃপায় যদি ভক্তিবাসনামুক্ত হয়েন, তবে তাহারাও আশ্রয়া- 
লম্ঘন হইয়। থাকেন। পর্বতকাননাদিবাদী সাধুজনের সঙ্গ ও সিদ্ধ ক্ষেত্রাদি- 
উদ্দীপন-বিতাব। নাসাগ্রদৃষ্টি, অবধূতের গ্তায় চেষ্টা, নিম্মমতা, ভগবদৃদ্ধেষি' 
জনে বিদ্বেষ-বাহিত্য, ভগবদৃভক্ত জনেও ভক্ত্যাতিশয্যের অভাব, মৌন, জ্ঞান- 
শাস্ত্রে অভিনিবেশ প্রতৃতি অন্থভাব। প্রণয়বর্জিত অশ্রপুলকাদি সাত্তিক 
ভাব। নিবেদ মতি ও ধৃতি প্রতৃতি সঞ্চারী ভাব । 

দাস্ত ভক্তিবসের গুণ সেবা! । এই রূসের ঈশ্বর প্রভূ সর্বজ্ঞ ও তক্তবৎসল 
প্রভৃতি গুণান্বিত শ্রীকুষ্ণ বিষয়'লগ্বন । মমতাযুক্ত গৌরবভাব্মক্ন, শ্রীভগবর্ষিষ্ঠ,” 
নিজ আচরণ ছ্বার। অন্তের উপকারক, দ"স্তসেবাপরায়ণ, অধিরূততক্ক ' 
আশ্রিতভত্ত পারিষদ ও অন্থগামী এই চারিপ্রকার ভক্ত আশ্রয়ালম্বন। 
তন্মধ্যে ব্রন্ধাশঙ্করাদি আধিকারীক দেবতারা অধিরুত ভক্ত। আশ্রিততক্ 
শরণ্য জ্ঞানিচর ও সেবানিষ্ঠ ভেদে জ্রিবিধ। তন্মধো কালিয়নাগ, মগধরাজ 
জন্রাসন্ধকর্তৃক রুব্ধরাজাগ্ণ প্রভৃতি শরণ্য। প্রথমে জ্ঞানী থাকিয়া পরে 
মোক্ষেচ্ছ! ভ্যাগ পূর্বক যাহার! দাস্তে প্রবৃত্ত হন, তীহারাই' জানিচর_ 
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সনকাদি মুনিগণ এই বিভাগের অস্তর্ঘত। আব বাহার প্রথম হইতেই 
সেবানিষ্ঠ হরেন, তাহাদিগকে সেবানিষ্ট বলা যায়। চত্দ্রধ্বজ হরিহর 
ও বহ্ুলাশ্ব প্রভৃতি রাজগণ সেবানিষ্ঠ বপি্কা অভিহিত হয়েন । উদ্ধব দাকক 
ও শ্রুতদেবাদি ক্ষত্রিয়্গণ এবং উপনন্দ প্রভৃতি গোপগণ পারিষদ । পুরে 
নুচন্ত্র ও মণ্ডনাদি এবং ব্রঙ্জে রক পত্রক ও মধুকঞ্ঠাদি অনুগামী । ইহাদের 
মধো ধাহারা সপরিবাব ই্নারুষ্জে যথোচিত ভক্তি করিয়া থাকেন, তাহাদিগের 
নাম ধূর্য্য ভক্ত, ফাহারা শ্/কষেের £প্রয়সী বর্গে অধিক আদবযুক্ত তাহাদিগেক 
নাম ধীর ভন্ড । 

আর ফাঁহার! শ্রীকৃষ্ণের রুপালান্ভ গব্রিত থাকিয়া কাহারও অপেক্ষা 
রাখেন ন; তাহারাই বীবভক্ত। এই সকল সন্ত্রম গ্রাতি যুক্ত ভক্ষেব মধো 
শ্রীকৃষ্ণ গুরুত্ববুদ্ধি বিশিষ্ট গ্রদু' মম ও শান্খাদি শ/কুষ্ণের পাল্য। উদ্ত' শক্ত 
সকল আবার নিত্যসিদ্ব সাধনাসন্ধ ও সাধকভেদে বন্রবণিধ। আীকুণ্চের 
অনুগ্রহ চরণধুলি ও মহাপ্রসাদ প্রদ্কৃতি উদ্দীপন ভাব। আজ্ঞা পালনা।দ 
অন্ভাব । এই বসের ভিনটী অবাহন, প্রেম, ল্নেহ ও বাগ । তন্মধ্যে আধকৃত 
ভক্তে ও আশ্রিত ভক্তে প্রেম পধান্ত স্থায়ী, পার্ষদ ভন লহ পধান্ স্থায়ী; 
পরীক্ষিৎ দাকক ও উদ্ধব রাগ পধ্যস্ত দৃষ্ট হয়, ব্রজানুগ রক্তকাদতে এবং 
পুরে প্রহামাদিতে সকণগুালই দুই হয়। এই রসে অযোঁগ যোগ ও বিয়োগ 
এই তিনটা অবস্থা হয়) প্রথম দশনেব পুব্বের অবস্থার নাম অযোগাবস্থা | 
দর্শনের পব ষে বিচ্ছেদ, তাহা নাম বিয়োগাবস্থা। আর মধ্যাবস্থার সঙ্গের 
নাম যোগাবস্থা। বিায়াগে অঙ্গে তাপ, কূশতা, জাগরণ, আলব্বনশূন্ততা ব। 
অনবস্থা, অধীরত।, জড়তা, ব্যাধি, উন্মাদ, মুছা ও মৃত্যু অর্থাৎ মৃত্যুতুল্য 
অবস্থা এই দশ দশা । অযোগে ৬ৎস্ুক্যাদি এবং যোগে সিদ্ধি ও তুষ্ট প্রভৃতি 
দশ! । ূ 

সখ্যভক্তিরসের গুণ সম্ত্রমরাহিত্য। এহ€ রসে বিদগ্ধ বুদ্ধিমান, স্বেশ ও 
স্বখী প্রভৃতি গুণযুক শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। মমতাধুক্ত, বিশ্বীসভাবময়়, 
শ্রীতগবনিষ্ট, নিজ আছরণ দ্বাব্লা অন্টের উপকাবক, সখ)সেবাপবায়ণ, তদীয় 
সথা মকল আশ্রদ্ালম্বন। হৃহৃৎ। সখা, প্রিয়লথ! ও প্রিয়নম্মসখা তেদে এ 
আশ্রয়ালম্বন চতুর্িধ | তন্মধ্যে ষাহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে বয়সে কিছু অধিক ও 
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কিঞ্চিৎ বাৎসল্যধুক্ত, স্তাহারাহ সুহৃৎ। ব্রজে বলভদ্র সুভদ্র ও মণ্ডলীভর্র 
প্রভৃতি সুহৃৎ। যাহার] শ্রীকন্ট হইতে ধয়সে কিঞ্চিৎ ন্যুন ও কিঞ্চিৎ 
দাগ্তমিশ্র তাহারাই সথ।। ব্রজে বিশাল বুবভ ও দেবপ্রস্থ গ্রসৃতি সথা। 
ধাছারা বয়সে শ্ারুষ্জের তুল্য, তাহাবাই প্রিয়সথা। ব্রজে শ্রীদাম সুদাম 
ও ৰস্গুদাম প্রভৃতি প্রিয়সথা। আৰ যাহাবা পপ্রয়সারহুস্যের সহায় ও 
শৃঙ্গার-ভাবশালী, তাহাবাহ প্রিয় নম্মসথা। সধ্যে বাহুযুদ্ধ ক্রীড়া ও এক 
শষ।ার় শয়ন প্রভৃতি মন্ুভাব। অমশ্রপুলকাদি সমস্তই সাত্বক ভাব। 
হর্ষগর্বাদি সঞ্চারাভাব। সখ্য রতি উত্তরোত্তর বুদ্ধ প্রাপ্ত হুহয়া প্রেম, মেছ। 
প্রণয় গ রাগ এই চারিটী মাথ্যা ধারণ করিয়া থ।ক। পুরে অজ্জুন ভীমসেন 
ও শ্রীদামণ্বপ্র প্রভাত সথা। এছ সথ্যবাপও দাস্যব গায় বিয়োগে দশ দশা। 

বাংসল্য ভক্তিরাসের গুণ ন্সেহ এহ পম কোনপাঙ্গ বিনয়া সর্ধলক্ষপযুক্ত 
ইত্রার্ছে গুণ্বেশিষ্ শ্রাকৃষ্জ ব্ষকালস্থন  »মতীষুত্র১ আন্পগ্রাহহ ভাববস্ত 
অর্থাৎ এ॥কুষ্জ আমাদিগেখ মন্ুগ্রহ পাত্র এহ প্রকাখ বুদ্ধিবশ্ষ্ট।, নিজ 
আচব।দ্বাবা অন্তের উপকাবক বাদল; দবাপরায়ণ পিগাদি গুরুজন সকল 
আশ্রয়াপখন | এঁম্মাশ্রয়ান্ন বাগ হজেশ্ববী বজবাজ বোহ্িণী উপনন্দ 
ও তৎপত্বী প্রভৃতি এবং পুবে দেখকী ঞ্ুপ্তা ৪ বন্নদেবাদি। হাস্য মু মধুর 
বাক্য ও বালা “চষ্টা্দি উদ্দাপন ধিভাব। মস্তকাপ্ৰাণ আশন্বাদ ও লালন 
পালনাদি অন্বভাব স্তন্তম্বেদাদি সমস্ত ও'স্তনদ্রপ্ধনরণ এই নয়টা সাত্বিক 
ভাব। হ্র্য ও শঙ্কা প্রভৃতি ব্যভিচাবী ভাব। এহ রত প্রেম ও স্নেহ ও 
বাগ এহ তিনটা উত্ত'রাত্তর অবস্থ] দুষ্ট হহয়া থাকে । ইহাতেও বিয়্োগে 
পূর্ব্ববৎ দশটা দশ তয়! 

মধুর ভর রদেরগুণ অগসঙ্গ স্ুখপান। এই রসে বূপমাধুর্ধ্য, বেণুং 
মাধূর্যা, লীলামাধুধ্য ও প্রেমমাধুষেব আধারভূত নায়ক চুভামণি শীষ 
বিষয়ালম্বন। মমভামুক্ত, সান্তোগভাবময় শ্রীভগবন্রিষ্ঠ।ঠ। নিজ আচরণ 
দ্বার। অন্যের টপকারক, কান্ট সেবা পবয়ণ গ্রেয়সীগণ আশ্রয়ালম্বন। 
মুরলীরব বসন্ত কোক্িলধ্বনি নবমেঘ মযৃবকগ প্রভৃতি দশনাদ উদ্দীপন 
বিভাব। কটাক্ষ ও হালা প্রভৃতি অনুভাব 1 স্তন্তাদি সমস্ত সাত্বিকভাঁব 
নুদ্দীপ্ত পর্যন্ত । আলস্য ও উগ্রতা বর্জিত নিব্বেদাদি সমণ্ত সঞ্চারী ভাব। 


৩৯০ পস্থী | | ১৩১৪ 


ইহাতে প্রেন, স্নেহ, মান, প্রপক়,-রাগ, অনুয়াগ, ভাব ও মহাভাব' এই সকল 
অবস্থাই পরিদৃষ্ট হয়। 

মধুর রূপের বিষয়ালঘ্বন শ্রীকৃষ্চে ধীরোদাত্তাদি ছিয়ানব্বই প্রকার 
নায়কগুণই দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং আশরয়াবলম্বন শ্রীরাধিকাতে তিনশত 
ষাইট প্রকার শায়িকাগুণই দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাধারণী সমঞ্জনা ও সমর্থা 
ভেদে নার্িকা তিন প্রকার। শ্রীরাধাদি গে'পীগণই সমর্থ! নায়িক1। 

মধুর রস রসের পবাকাষ্টী। এই রসে সকল রসের পমাহার হওয়ায় 
সকল রসেরই গ্রণ দৃষ্ট হহয়া থাকে । এহ বসে শান্তের কষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যের 
সেবা, সধ্যেব অপঙ্কোচ, বাংসল্যের লালন ও কাস্তাণ নিজাঙ্গ দ্বারা সেবন 
এহ পঞ্চগুণই দৃষ্ট হয়। (মন আকাশের গুণ বাযুতে, বাযুব গুণ তে'জ, 
আকাশ বাধু ও তেজের গুণ জাল এবং আকাশ বাধু তেজ ও ঞলের গুণ 
পৃথিবীতে দেখ? যায়, ভেমনহ শাস্তের গুণ দাস্যে, শাস্ত ও দাস্যেবগুণ সখ্য, 
শাস্ত দানা ও সথখ্যেব গুণ বাৎসলো এবং শাস্ত দাসা সখ্য " বাৎসলোর গুণ 
মধুররণে দৃষ্ট হইয়া থাকে । মধুব রস স্বাদাধিকো সকল রস হইতে চমৎ- 
কাবিত্ব উত্পাদন কবে । এই মধুরবসেব শ্বকায় ও পরকায় ভেপ্দে দ্বিবিধ 
স্থান। এই ভক্তিবসের স্ঞ্জ মাত্র প্রদর্শিত হইল। অতঃশব তুমি স্বয়ং 
এই বিষয় চিন্তা কর। চিস্তা করিতে করিতে সমগ্র রসতত্ব তোমার 
অন্তরে স্কুরিত হইবে । বসসাগব অনস্ত ও অগাধ। শকৃষেের কৃপায় অজ্ঞ 
জীব প্র রসপিন্ুব পার প্রাপ্ত হহম়া াকেন। এই পর্যাস্ত কলিফাই প্র 
শ্রীপ গোষ্বামীকে আলিঙ্গন প্রদান কবিলেন। 


ক্রামশঃ 
হম্ামলাল গোন্বামী। 


মাঘ] বিজ্ঞান) প্রাচ্য ও প্রতীচ্য | ৩৯১ 
বিজ্ঞান, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য। 


কান্তিক মাসের পদ্থায় “জলৈক বিদ্ঠার্থী” মহাপুকষগণ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ 
লিখিয়াছেন তাহাতে গুটীকত বিশ্ময়াবহ উক্তি আছে। লেখক বলেন যে 
মহাপুরুষগণ শঠের প্রতি শঠতা আচরণ করেন । এই প্রকার অসংযত 
প্রমাদধুক্ত উক্তি বৈষ্বণগণ নামাপরাধেব অন্ততম অপরাধ বলিয়া গণ্য 
করেন। সেহজন্ত এ বিষয়টী ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে! কালের 
অত্যাশ্ধ্য প্রভাবে ও মহামায়ার অথনঘটনপটিয়সী শক্তিবশে “ব্রহ্ধবিদ্য 
সমিতিতে” আজকাল এই প্রকার মতের প্রসার দেখিতে পাওয়া! যায়। 

গুরু কি বুঝিতে গেলে গুরুর কাধের জ্ঞান হওয়া আবশ্তক | এইজ্ঞানে 
বাক্তিগত ভাবের স্থান নাই। ব্যবহারিক জগতে জ্ঞান বৃর্ভির ফল। চিত্তে 
যেরূপ বৃত্তির উদয় হয় আমাদেব জ্ঞান সেইরূপ ভাব ধারণ করে। কি 
প্রকারে বুত্তিব পাহায্যে জ্ঞান হয় সে তত্ব বহুস্যম্য়। বৃত্তি ইত্রিয়শক্তি ও 
বস্ত্রশক্তির তাদায্মে উত্পন্ন হয়। স্থতরাং আমাদের বাবহ্থাবিক জ্ঞান 
ইন্দ্রিয়শক্তি ও বস্তর মান সমস্ত্রে একপ্রকার অভেদ জ্ঞানে অন্বিত। কিন্তু 
এই জ্ঞান অর্থে বিশিইতা | চক্ষুহ্।বা গ্রাহ্য রূপ নামক বিশিষ্ট ভাব উৎপন্ন 
হইতে গেলে বাহিবে তদনুরূপ অথচ স্ুলতব বস্তশক্তি থাক! আবশ্তক। 
কিন্ত এই জ্ঞান কি গ্রকারে উৎপন্ন হইল ভাহাকি কেহ বঙ্গিতে পারেন? 
স্থল আলে!ক স্পন্দন কি কৌশলে চক্ষু দ্বারা গৃহীত হইয়া এক প্রকার 
স্বভাবায্ক অথচ বিভিন্ন প্রকার ভাবাত্মক ছবি (070608] 777925 ) 
উৎপন্ন করে তাহাব কাবণ কি কেহ বলিতে পারেন? আলোক স্পননকে 
ছবির ভাষায় কে অনুবাদ কবিল ও কি প্রকাবে তাহা হইল? তাহার পর 
এই ছবির ভাষাকে জ্ঞানে কে কি প্রকাকে জ্ঞানে পরিশত করিল? এই 
তিনের মধ্যে যে সৌসাদৃশ্ত আছে তাহা বিশিষ্টতামুলক কিন্ত সে বিশিষ্টত! 
কাহার? স্প্দনের বিশিষ্টতা লর্থে তাহার গতি ও ৮/৪৮০ 10161, ছবি 
বা 0060 1772£5এর বিশিষ্টত। অন্ত প্রকারেব, তাহাতে ম্পন্দনের লেশ 
মাত্রও নাই। আবার আমার বৃত্তির স্বরূপ অন্থা গ্রাকার, তাহাতে স্পন্দন 
কিম্বা আফারগত বিশিষ্টত1 নাই । সুতরাং বস্তগত বিশিষ্টতা যে বিশিষ্ট 
জ্তানের কারণ তাহাও বলিতে পার না। এই বিভিন্ন প্রকার বিশিষ্টতার 


৩৭৮ 


পন্থা । [ নবপর্য্যার, ৯৩২২ 


অতয় বরদ করে 
বুঝাতে চাহ কি তারে 
তোর এই লীলাখেলা, সর্ব সারাৎসার*। 
বটে বটে বটে তাই 
তাতে মাগো ভুল নাই 
মায়াময়ি, জ্ঞানময়ি জননী বরদে । 
বাহিরে ভৈরবী লীলা 
অশেষ ভীতির থেলা, 
অন্তবে আনন্দময়ী তুই যে সারদে ! 
বাড়ায়ে অভয় কর 
সাপটিয়া কোলে ধর 
তোর এ খেলায় ভীত দীনার্ত সম্তানে, 
শরণ আগত তারে 
বরদে ! বরদ করে 
বর দানে তুলে লও আনন্দ সদনে। 
এ জীলা'ত মহ1 কুট 
অজ্ঞেয় অপরিশ্ক,ট | 
নশ্বর প্রপঞ্চ এই ইন্জজাল মাঝে 
আনন্দ বীজলী রেখা 
মম, যাহা যায় দেখা, 
তাও তোর আনন্দের ভাগারেতে রাজে॥ 
মহাঁদেবী মহানবী 
সকল খেলাই তোরি। 
মহাবিদ্যা, মহাঁমোহা, স্মৃতি মেধা তুই 
অন্থরেতে মহাসুরী 
মহাঁশক্তি বলে তোরি 
বিপুরারী ধন্গধরে ঈীড়ায়েছে ওই । 
ত্রিকৃট তাহার রথ, 
দৈবশক্তিগণ ধত 
সে রথের £সর্ধ+ অংশ করেছে ধারণ 


কার্থিক ] 


সাধক সর্ববানন্দ | ৩৭৯ 


সারথী হয়ে সে রথে 
মন্মথ-প্রগ্রহ হাতে 
ইন্জিয়-বাসনা-অশ্ব করি সংঘমন, 
পদ্মযোনী প্রজ্জাপতি 
যেন ভস্গে ভীত অতি 
ধরি অস্তর্ম খী গতি আছে অবস্থিত 
সর্বাধার নাবমুণে 
টানিয়া একত্র গুণে, 
পরাপরু প্রান্তদ্বয় করিয়া যোজিত 
শুদ্ধতম অহঙ্কার 
শঙ্কর সে রুদ্বাকার 
তৈরব বৈষ্ঞব ধন করি আকর্ষণ 
একে রোধি ত্রিধাগতি 
হজন, প্রলয়, স্থিতি 
সুগ্াগ্র প্রপব শরে পৃরিয়! সন্ধান 
ত্রিধা ভিন্ন অবস্থিত 
পুষ্যালগ্নে সম্মিলিত 
ময়-দানবের পুরী করিল দহন। 
হর-শরানল দ্চ 
সে পুরে ভাতিছে সিপ্ধ 
শিখারূপে তোরি মূর্তি বিদ্যানন্দ-ঘন । 
বাগ্রপে প্রকাশ বিশ্ব 
বাহ! কিছু দৃশ্ঠানৃশ্ 
অক্ষর মাতৃকা বর্ণে তোরই মন্ত্রমালা । 
দ্রব্যেতে, ক্রিয়াতে, কামে 
বিরাজিত বিশ্ব ধামে, 
কামরূপ মহাকুট সেও তোরি খেলা । 
্রীংকারেতে মার়াবীজে 
কামকধপে সেজে নিজে 
মার়িক কামের ক্ষেত্রে বিরাভিত শিলে 


৩৯৪ পন্থা । [ ১৩১$ 


যক্তির দেহ হইতে 'নানাবর্ণের সুন্দর ও কুৎসিত আকৃতিসকল বহির্গত 
হইতেছে । পেই সকল বর্ণ ও আকুতি চিন্তার প্রকৃতি অন্ুলারে বুদ্ধিবৃত্তির 
ক্রিয়ানুযায়ী হয় স্থন্দর নয় বীভৎস ভাব ধারণ করে। আচার্য ক্লিফোর্ডের 
মতে এই সকল চিস্তামুণ্তি মানস দার্থে ব] মানস উপাদানে গঠিত হইয় 
শ্কৃপ্ডি প্রাপ্ত হয় এবং তাহার? চিন্তাশীল বাক্তির চারিদিকে বেষ্টন করিয়। থাকে 
এবং অপরাপর বস্তির মনের উপব্র ও কাধ করে। কখন লক্ষা করিয়াছেন 
কি-_বহুদ্দিন ধরিয়া একসঙ্গে অবস্থিত দ্রইজনেব মধ্যে অথবা পরম্পরে প্রীতি 
সম্পন্ন দম্পতির মধ্যে একেক্র চিন্তা অন্যকে কেমন আকুষ্ট করে? অনেকেই 
দেখিয়া থাকিবেন কথায় ব্যক্ত না হইলেও একের মন্তিষ্ষের চিস্তা অপরের 
মন্তিফে কিরূপ সত্বরে ও সহজে সক্রামিত হয়। কথন কি আপনাদের মধ্যে 
এক্ধুপ ঘটে নাই যে, আপনার কোন বন্ধু যাহার সহিত ব্ুপ্দিবস একক্রে বাস 
করিকাছেন এবং যে আপনার অত্যন্ত প্রিক়পাত্র এক সময়ে এক বিষয় চিত্ত 
করিস আপনাকে সেই চিন্তা! ব্যক্ত করিবার সময় আপনিও বলিয়। উঠ্ভিলেন 
যে ভাই আমিও ওই (বিষয় বলিতে যাইতেছিলাম” আমিও ওই একই বিষয় 
তাবিতেছিলাম” ? ইহার কারণ হিস্তাশক্তি অতিশ্থশ্প এবং অভি সক্ষম 
পদার্থের উপর তাহার কার্য এইজন্য উচ্চাবিত ভাষা ব্যতিবেকে উহা মনুষোব 
মনে প্রতিঘাত্ত হয়! চিন্তা আপনাকে প্রকাশ করে না কিন্ত অতি অতর্কিত 
ভাবে মানবের মনে প্রতিবিিত হইয়া থাকে । 
আপনি কথন কাহাকে লৌহ গলাইস়। ছচে ঢালিতে দেখিষণাছেন কি? 
দেখিয়ীছেন কি সে কি প্রণলীতে অগ্নিসংযোগ করিয়া লৌহময় আকৃতি 
গঠন করে? পে অগ্রে বালুকাদ্বার। ছাঁচ প্রস্তত করে, পরে দেই ছচে 
উত্তপ্ত ভ্রথ লৌহ ঢালিয়া দেয়্। সেই দ্রব লৌহ বালুকাছাচের পর্ধস্থানে 
প্রবেশ করে এনং শীতল হইলে কঠিন হয়, তখন প্র বালুকাছীচ ভাঙ্গিয়! যায়, 
ক্ষিস্ত লৌহের আকৃতি অবিকল সেই ছাচেব আকা প্রাপ্ত হইয়। থাকে । 
চিন্তার ক্রিয়াও অবিকল সেইরূপ । উহা! যেমন প্রস্থত হয্স অমনি মন: 
ন্গতে প্রধাবিত হুইর। সদৃশ আকারে প্রবৃষ্ট হয়। সেই শুক্ষষপদার্থনক্স আকার 
প্রত্যেক চিন্তারই ছাঁচেব কাধ্য করে, এবং সেই আকৃতি চিন্তার গাত' 
অনুসারে স্থায়ী হয। 
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মন্ষ্য একইভাবে চিস্তা করিয়া থাকে এবং সেই প্রণালীতে এড অভ্যস্ত 
'হুন্ন যে, তাহা তাহার অজ্ঞাতস।রে এবং ইচ্ছা ব্যতিরেকে অস্তঃকরণে শ্বতই 
উদ্দিত হুইয়! থাকে, কেন যে এরূপ হয় আমব! তাহার কারণ অনুসন্ধান 
করি না! আপনাকে বিজ্ঞান করিলে নিশ্চয়ই বলিবেন যে, আপনাত় 
অজ্ঞাতসারে আপনার মন সেই একই বিষয় চিন্তায় আকৃষ্ট হয়। মনে করুন 
দিবসে কোন দর্শনিক তত্বের আলোচনায় কিন্বা পুনঃ পুনঃ কোন বৈষয্কিক 
চিন্তান্ম মনকে প্রধাবিত্ত করিয়াছেন, এখন রাত্রিতে অবসর সময়ে অন্ত চিস্তাস্ব 
মনোনিবেশ করিতে উচ্ছ1! করিলে আপনি কি সফলকাম হইতে পারেন ? 
আপনার পুর্বোক্ত চিন্তা স্বতঃই আপনার বর্তমান চিস্তার স্থানাধিকার 
করিবে । কারণ, সেই সমস্ত চিন্তামূর্তি মনের দ্বার। স্ষ্ট হইয়াছে সুতরাং 
মনের উপরেই আধিপত্য করিবে এবং বে শক্তির দ্বার প্রস্থত হুইয়াছে সেই 
শক্তির উপরই প্রভাব বিস্তার করিবে । এই যে আমরা বলিয়া থাকি যে, 
লোকটার স্বভাব চিরদিনই 'একপ্ধপ, চলিত কথায় বাল “স্বভাব ধায় ন! 
মলে আর আকেল যায় ন] ধুলে” -আবার এই 'ষ আমরা নানা উপদেশে 
কোন বাক্তিগত কুসংস্কার দুর্ঘ করিতে পারি নাতাহার কারণ কি? কারণ 
অর কিছুই নয়, মন্থুষোর প্রকৃতিগত চিন্তা একপ দৃঢ় মুর্তি ধারণ করে যে, 
তাহার মন্তিফ্ফে কোন নৃতন চিন্তা প্রবেশ করিবার স্থান পায়না। নূতন 
শক্তি এইবপ অভাস্ত ভাবের কাঠিগ্ভ ও অনমনীয়তা দ্ুব করিতে অস্মর্থ হু্। 
ক্রমশঃ 
শ্বীআশুতোধষ বন্দোপাধ্যায় । 
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( পূর্ধ্ব প্রকাশিতেবপব ) 
১০ 
এই জীবন্মুক্ত মহাপুববগণেৰ মাত্মভাবনামক় অনাহুত ধ্বনী পৃর্রিবীমত়্ 
পরিব্যাণ্ত। কিন্তু তাহা সকলের শ্রতিগোচরে আমেনা । ধযাহাদিগের 
হৃদয়ে শ্বার্থের ক্ষুদ্র কলবব প্রবেশ করিতে পারে ন! ভাহাবাই কেবল এই 
মধুরন্বর শ্রবণ কবিতে সক্ষম হন। 
১১ 
কেবল আত্মশক্িতে নির্ভর কবিরা শিষ্ুুক তাহার নিজ নিম্মবুত্তির সহিত 
সংগ্রাম কবিতে হন, ইচ্ছাশক্তি বদ্ধন কবিষ্! ইন্দ্রিয়ের প্রলোভন ও কামকে 
দমন করিতে হয়। হস্ত এই শিক্ষা দিবাব চন্তই ভগবান লোক শিক্ষক 
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ক।লিয়হদে ভীষণ মহাব্বধ্বরকে দমন করিয়াছিলেন । ধোগ- 
বাশিষ্ঠে আছে-“ন্'লাপ্পভীত বিহুবকাদেব নিজ ঢচষ্ঠা খাতিত দৈব কিংব! 
ব্ধুজনে কিছুই করিতে পাৰ ন11” 
যত দিন না আমর] অন্তন5ঃ আংটশিকভাবে আমাদিগের ইজজয় বিজয় 
করিতে সক্ষম হইব ততাদন কাম।দি নিমবুত্তি আমাদিগেব হৃদয়দার নাগ- 
পাশের মত বদ্ধ কবিয়। বাখিবে। মহাপুকষদগের শ্রীচরণবিভামিত 
বিমল জ্েযোতিঃ তাহাতে 'প্রবেশ অধিকাৰ লাভ করিতে পারিবে না। 
বাস্তবিক ষে সকল লোক সংসাবনূপ সাগরেব-_বিষয়-সুখরূপ শোতে 
ভামমান হুইর। বুদ্ধির জড়তা সম্পাদন করিতেছে তাহাদদগের ওই পরমাত্ম- 
লাভের উপায়ভূত জীবনুক্ত মহাপুকষদিগের উপদেশবাকা কি করিতে 
পারে। 
১২ 
জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ একদেশস্থ হইয়া কালত্রয়ে সর্ধত্রব্যাপিয়! 
অবস্থিত আছেন। তাহারা সর্ধগা ও সর্বাত্ম। _ যেখানে ফেসময়ে প্রকাশ 
প্রাপ্ত হন। তবে তাহাদিগের অক্তিত্ব অনুভব করিতে আমরা কেন সক্ষম 
হই ন1? তাহা অন্ুতব কবিতি হইলে এই তিনটি থাকা চাই £-_ 
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১। জীবন ও চিন্তার বিশুদ্ধতা । 

২। ভগবানের প্রতি এবং উপাস্ত গুরুদেবে অচল। ও একনিষ্ঠ ভক্কি । 

৩। উচ্চজীবন লাভ কধিবার মহতী আশা ও অবিচপিত উদ্দম। 

ধাহারাই এই গুণজ্রয়ে বিভূষিত হইয়াছেন তাহারাই তাহ!দিগের 
সাম্িধান্থখ উপভোগ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই বর্তমান কালে এমন 
ভানেকে আছেন ধাহাবা মহাপুরুষদিগেব চবণপ্রান্তে বসিপ্কা জীবনের 
চক্রিতীর্থত! লাভ কবিতৈছেন । জামবাও যগ্যপি ওই সাধনপথ অবলম্বনে 
অগ্রস্র হই, তাহ হইলে আমরাও সেই স্থথ সন্তোগ কবিতে সক্ষম হইব । 

্‌ রা 

পূর্বোক্তকূপ জীবন ঘাপন করিনা ভগবতৎপ্রেম জদকে পোষণ এবং 
ভগবানেব সেবাত্রত গ্রহণ করিলে মহর্ষিদিগেব চিত্ত শাকর্ষিত নী হুইয়! 
থাকিতে পারে না। পুর্বেই বলা হইয়াছে এইবপ পখার্থপরাম্নণ শিষ্য 
শাইবার উন্ভ তাহা!বা জগত অনেষণ করিতেছেন 

জগতে যে আধাত্সিক *্তরঙ্গ ক্রাডা কবিতেছে, যে দেব-গঙ্গ। 
ছগবাঁনেব ৮রণপ্রান্ত ভইতে প্রবাহিত্ত হইতেছে তাহাকে কে শক্তিমান ধারণ 
করিবে, এই উদ্দ্যেশ্তঠেই শিষ্যগ্রহণ। এবং সাধক ঘতই পধিত্র হইতে 
থাকিবে, যতই সেবাব্রত পৃর্ণভাবে গ্রহণ কবিতে পাববে, ততই সে সেই 
আধাত্মিক শক্তিৰ আধার হইয়া! ভগবানের ল'লার নিমিভ্তকারণ হইতে 
পাবিবে। 

ষে মানব পরহিশব্রত আপনার জীবনের উদ্দেশ্র কবিয়া লীলামষের 
ইচ্ছার সহিত আপনান ইচ্ছা মিশাইয়া কন্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে সে দেখিতে 
পায় কোন অদৃষ্ঠ লোক হইতে তাহার বাহুতে শঙ্জি, হৃদয়ে বল এখং মানসে 
বুদ্ধ আসিতেছে এবং প্রতি কার্য্যেই সে সফলমনোবথ হইতেছে। 

আমরা যে মাধাত্মিক ম্রাতের কথা বলিয়াছি তাহা প্রতি নিয়ত 
তাহারি মত মাধার আঅন্বষণ করিতেছে । খধিদিগেব অনুগ্রহ ঘ। করুণার 
অভাব নাই, অভাধ ঠাভাদিগেব করুণালিপ্প মানবের । মানব সাহাষা- 
কারী শক্তিশ্রোত জগতে প্রবাহিত, কিন্তু অধিকারী না থাকায় তাহ] 
ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না বর* তাহাকে বাধা দিতি থাকে । যে মুছর্থে 


৩৯৮ পন্থা । [ ১৩৯৪ 


একটী প্রাণ সেই শক্তি ধারণে উৎসুক হইয়া উঠে তখনি গুরুদেবের নম্নন 
তাহ'র দিকে আকৃষ্ট হয়--তাহাকে শিষ্য হইবার যথার্থ অধিকারী দেখিয়। 
তাহাকে গ্রহণ কবেন। যখনই স্বার্থকামনা পরিত্যাগ করিয়া নিংস্বার্থভাবে 
পরোপকারব্রত গ্রহণ করিবে, ও পবিত্র হৃদয়ে তাহাদিগেব অনুগ্রহ প্রশ্নালী 
হইবে, তখনই তাহাবা তাহ? বৃৰিতত পারিবেন এবং প্রিয় শিষ্যকে বক্ষে 
আলিঙ্গন কবিয়! লইবেন 
* ৪ 

যাহাঁ,ক যেত কপ সাহাবা কবিলে তাঁহাৰ সন্বাপেক্ষা অধিক উপকার 
হইবে, গুদের তাহাকে সেইকপ সাহায্য প্রধান কবেন ।” তাহার] একবার ও 
চিন্তা করেন নাযে, মানব তাহাদগেব ব্যবহার বুঝিতে পারিতেছেন। বা 
হয়ত ভাবিতেছে যে, তাহারা একজনের প্রতি পক্ষপাতী এবং তাহাকে 
অধিক অনুগ্রহ দান কররািতছেন। এখনও তত্বজিজ্ঞান্থুর পুর্ণত। প্রান্তিক 
অনেক বিলম্ব তাহাই সে অদ্কপনিস্কট জ্ঞানে গুরুদ্দেবের অনুগ্রহ ইতরুবিশেষ 
বিবেচন। করিস তাহ!ব প্র!* অগ্প বা অধিক রুতজ্ঞ ভয় কিন্তু তাহারা, 
কৃতজ্ঞতার তারশম্য গ্রাহা করেন না-অবিক কৃতজ্ঞতা পাইবার আশয়ে 
শিষ্যের প্রতি বিশেষ মন্তগ্রহগ প্রকাশ সাবেন না। এমনও হয়--শিষ্য তীক্ষ 
ধীসম্পন্ন হইঙ্ে তাহাকে এইনপ পাহ।ধা করিতে থাকেন যে, সে এ জীবন 
বুঝিতেই পাবে "1 যে, কেহ তাহাঁব কোনও উপকার সাধিত করিয়্াছে। 
তত্বজিজ্ঞাস্থুর ধীশক্তি বুদ্ধিকরণে তাহাকে সাহায্য করিতে থাকেন_কি 
উপায় অবলম্বন করিলে তাহাৰ মস্তিফের বিশেষ পুষ্টি সাধন হইবে এইরূপ 
সুযোগ আনিকা দ্রিতে থাকেন। অনন্ত প্রেমের আধাব, অনস্ত দয়ার গুঅআবণ 
সার্থচিস্তাবিরহিত তাচাব্‌, কখন মনেও আদিতে পারেনা যে, তিনি যে 
শিষ্যের আগোচর তাহার উন্নতির জন্ত এত লালাম্িত হন সেই শিষ্যই হস্ত 
ভাবিতেছে যে, সে আত্ম-উদ্দমেহ ও নিজ-শক্তি নির্ভর করিয়। উন্নত হইতেছে, 
তাহাকে কেহই সাহাধ্য করিতেছে না। ভিনি এই সব চিন্তায় ভ্রক্ষেপ 
করেন না এবং যে পথে ঘযেবপভাঁবে লইয়া যাইলে শিষোর উন্নতি সহজসাঁধ্য 


হইবে তাছাই করিতে থাকন। ক্রমশঃ 
জটনক বিদ্যার্থী। 


মাঘ] আধ্য আদর্শাবলী। ৩৯ 
আর্য আদর্শীবলী। 


মানব স্বাধীন জীব ও আপন স্বত্বে স্বত্ববান ; মানবের এই রূপ আদর্শ 
আগ্টাদশ শতাব্দীর শেষ তৃতীয ভাগে পাশ্চাতা জানপদবর্গের চিত্ত অধিকার 
করিগ্বাছিল। যে স্বাধীনত1 ঘোষণ! দ্বার পাশ্চাত্য প্রদেশে বিপুল সাধার্ণ- 
ত্ত্রের স্থি হইয়াছে, এবং যদ্দারা আমেবি.কয় উপনিবেশ সকল ইংলগুরাজ্যের 
আধিপভা হইতে বিচ্ছিন্নীকৃত হইয়া শামেবিকাৰ মিলিত বাজ্যাকাযে 
ঝনিশ্মিত হইয়াছে, “মানবশ্বত্বই” সেই ধ্ৰাদ্দীনত1 ঘোষণার ভিত্তি শ্বরূপ। 
আমেরিক1 রাজের মুল জাতি মানবস্থতের উপরেই সংস্থাপিত। ফরাসী 
রাষ্ট্রবিপ্রবেও সশবপ মানবস্বত্বাঙ্কিত পহাক) উড্ডীন হওয়াতে তদবলম্বনে 
উহ্নার যুদ্ধবিগ্রহ কার্ধ্যাদি নির্বাহেত ও উ্'ধ সাধারণতন্ত্র সংস্থাপিত হুইস্াছিল 
এখং এই আদর্শ উহার বিজস্নী সৈম্তদলের হদয় উদ্দীপিত করিয়। তুলিয়াছিল। 
ংলণ্ডে ও সেই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিৎ এণং টমাস পেইন্‌ প্রণীত প্রসিদ্ধ 
মানবস্বত্ব ইংরাজ প্রজাতন্ত্রের রশনাদ ₹$প «*5য়। দাড়াংয়াছিল। ধারে ধীরে 
এবং নিশ্চন্বত। সহকারে উহ্বার মুখা ভা।গুাল উনবিংশ শতাবীব বাজট্নতিক 
প্রণালী সমূহের মধ্যে সন্পিবেশিত হই-তি লা।এস। 

ইহাই হইল পাশ্চতা আদশ) মনুষ্য সমর্থ, শ্বৈণ, স্বাধীন ও স্বাবলম্বী; 
ঈশ্বর ব! প্রতি প্রদত্ত স্বত্বনিচয় যাহার অন্তর্জা* ও অন্তনিষ্ঠ, যাহার উপর 
অত্যাচার করিতে ও যাহাকে শাসনধীন কবিতে কাহারও অধিকার নাই। 
ইহা, ব্যক্তিগত পার্থাকোর জয়ডঙ্ক। ও প)ক্তিগত জাধীনতার দেবরূপে 
আশর্াধন1। স্বাধীনতানুরাগ সকল হদাত্হ স্পন্দিত হইতেছে , স্বাধীনতা 
জনসাধারণের প্রাণবাযু। যগ্ভপি ণৃতামব। এই আদশ কর্তৃক উদ্দীপিতত 
পাশ্চাত্য হৃদক্সের বলবৎ প্রোৎসাঁহ বোধগমা করিতে ইচ্ছুক হও, তাহা হইলে 
এই আদর্শের আকর্ষণী শক্কি বোধগম্য করা €তোমাদিগের আবশ্তক। ইংলগ্ড, 
আমেরিকা বা ফ্রান্সবাসীব পক্ষে অত্যাচাব ও গীড়ন অসহনীয় দৌরাত্ম্য ) 
উহাদের দ্বারা তাহার ব্যক্তিগত মর্যাদা, তাহার আম্মসন্ত্রম ও তাহার 
শ্বন্বামীত্বগৌরবের অবমাননা হয়। উহাদের সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিবার 
ধৈর্ধ্য তাহার নাই। উহার] উহার গভীরতম অন্তর্দেশনিহিত প্রকতিসিদ্ধ 


ধ 


৪০০ পন্থা । ১৩১ 


জ্ঞানের ও তাহার সুদৃঢ় বিশ্বাস সমুহের বিরোধী ; উহাদের সন্বন্ধে যুক্তি ব, 
বিচার না করিয়াই সর্বসক্কট স্বীকারেও উহাদের প্রতিরোধ করাই কর্তব্য। 

এক্ষণে দেখ! যাঁউিক স্বাধীনতার এইব্ূপ আদশ হইতে, লমর্থ এবং শ্বৈকধ 
মানবের এইরূপ আদর্শ হইতে, কি কি গুণের উৎপত্তি হইয়াছে। 

প্রথমতঃ শ্রীষ্টা় ধন্ম--পাশ্চাতা জগতেব ধন্ম সম্বন্ধে দেখা যাউক। 
পাশ্চাতা পবিণতি প্রণালীর সাধানার্থে স্ম্থাপিতহ এই ধর্মের বাক্তিগত 
পার্থকোর প্রতি বলবতী ম'সান্ত ছিল এবং প্র আসক্তি অগ্রাসারিণী শতাব্দী 
পরম্পবাঁঞ সহিত বুদ্ধি প্রাপ্ত হইন্নাছিল। পাপীজন সহ স্বীর জীবনের সম্মিলন 
দ্বারা পাপীজনের উপকার সাধন করিবার পবিবর্তে, পাপাজনের প্রতিভূ 
স্বরূপে অবস্থিত হইয়া ₹হাব উপকার সাধনকারী খ্রীষ্ট, মানবজাতি হইতে 
স্বতন্ত্রভাবে স্থিত ও উত্তরোত্তব বাষ্টিভাবাপনন ব্যক্তি বলিরা বিবেচিত 
হইয়াছিলেন। তিনি পাপীজলেব পাপের দণ্ড ভার বহন করত: তাহার 
প্রতিভূ স্ববূপ হইক্বাছিলেন এব” এ প্রাপশ্চিস্ত অধ্যাত্ম সম্মিলনের পরিবরূর্ত 
একটা বিধিনিদ চটি স্ববপ হইয়াছল পবধত্তী সময়ের বিধি বিষস্মক, 
মন্মে বিবৃত এই সিদ্ধান্ত সমীচীন না হুতণে ৪ মআাদি শিক্ষার তত্বগত সতাত। 
নিবন্ধন উহ! অনেক গুণোৎপত্তির মুলীভত কাপণ ভহয়াছিল। থ্রীষ্টের 
মনুষ্যার্থ আত্মোঘসগে তাহাণ করুণা ৪ শ্রতঃপ্রবর্তিত অন্থবাগ দশনে 
মানবহদয় তাহাল্ প্রাঙ প্রগাড রহজ্ঞতাভাবেণ উদ্রেক হটয়াছিল। সম্যক 
স্থথে তাহাব “অধকাব” ছিল, কিন্ত মগয়োর প্রাত অন্ুুবাগধশতঃ তাহাকে 
ক্লেশ সহ্য করিয়া কালকবাপ ।নপাঁভত হহতে হইয়াছিল তাহার প্রতি 
এই প্রগাঁড কৃতজ্ঞতাভাব হঠতে, প্রভাপকাব ব্বগপ তাহাব নিমিত্ত কোন 
কম্ম সাধন কবেবার এীকাত্তিক হচ্ছ। মানহৃদয়ে উদর হষয়াছিল ; কিন্তু 
তিনি ঈ্বর বলিয়া তাহার (কোন বিষেরই অশ্াব না থাকাতে 
'কৃতভ্ঞতার উচ্ছণান নিঃস্ব ও ক্রিষ্ট জীবগণের উপব বিকীর্ণ হইয়া উহাদের 
সেবাম্থ নিয়োজিত হহয়াছিল যাহ্দের সম্বন্ধে শ্রীষ্ট বলিয়াছেন যে "আনান, 
এই ভ্রাতৃবর্গের মধো অল্পতম মাত্র সংখ্যার ও সেবা করিয়াছিলে বলিয়। উহ! 
আমারই সেবা করা হইয়াছিল ” ক্রমশঃ 

সাধুসেবক শর্মী। 
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চৈতন্য কথা । 


এন্ষসুত্র (প্রথম অধ্যায ) 








কুশরৃতন্ঈ ঢেতগ) (7৭ শিদ্ধানড বোধায়ন খষি প্রবর্তিত শারীরক 
স্ত্বের শাঁষা সনা5৭ কানু হহতে গ্রচালত [হিল শঙ্কঝাচাষও দেহ 
ভাযষোর অনুসপণ কর্সিযা।ছু নন । কবল মান্র নিজ মত গ্াপনের জন্ধ 
ধেখানে অগ্তত৭ ব্যাখ্যা তায় ন হভয়াছে, সখানে তাহা করিয়াছেন । 
এহ জন্ত মোটামুট শঙ্কপাচাঘা ও বাম নল এ্ামাব ভাষ্য. যেখানে মতভেদ 
নাই “খানে এক ম্ধ্বাত।নষ্য শানা নম্পুণ দ্বতজ্্র। আনন্দগিরি, 
গোবিন্দানন্দ, বাচম্পতি »শ্র প্রভীত্ত সকলে শঙ্কপাচায্যে টীকার অন্রসরণ 
করেন। বলদেব খিস্ভাভৃষশ5 “খা মুটি সহ পথের পথিক হহয়্াছেন। 
'ভতএব বোধাদ্রন প্রবার্তত -"াতন এণ 1ভন্তি একবপ বজায় আছে। সেই 
মূল ভিত্তি না থাকিলে, ণ্যাসব স্ব পহয়া ,ম গণ্ডগোল হহত, তাহার 
অনুমান করাও দুঃলাধ্য।, 
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টৈতন্তদেবও স্ত্রেব ভাষা করিতে হইলে মুল ভিত্তি ছার্ডিতেন নং । 

“আত্মা বা অবে দ্রষ্টব্যঃ শোতব্যঃ” ইত্যাদি। 

কোন্‌ আত্মা দ্রষ্টবা, 'শ্রাতব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য। জীবাত্মা না পরমাস্মা ? 
উত্তর, পরমা স্ম 

জীবাত্মা নহে পবমাত্বা, হহার কাবণ কহ আবস্বরম্য বলেন, “প্রতিজ্ঞা 
সিদ্ধেলিসম্” |. আজ্মনি বিজ্ঞাতে সন্দমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীদং সর্বধং 
হ্দয়মাত্মা" ._- আত্মা বিজ্ঞাত হহাপ, তদং সব্বণ' বিজ্ঞার্ড হয়। তদং সর্ব 
যাহা, তাহাহ আত্মা, এন প্রতিজ্ঞাবাকো সামার লিজ বা চিত্র দেওযা 
রহিয়াছে ৮ যাহাকে গান'ল প্রতোক আত্মাকে জানা খায় সেহ আত্মা 
দ্রষ্টব্য। সে কিরূপে সম্ভব হয়। যর্দ সত্যেক আত্ম পরমাত্মান় অংশ হয়ঃ 
তব্ই পর্মাত্মাকে জালে শাহাব স্কল্‌ অংশকে জনে যা । অশমংশী 
রূপে জীবাজ্মা পরমাত্মী এক সেই জন্য “আত্মা বা "মর ড্রষ্টব্য২”--এই 
ক্তিতে জীবাত্সাবাচক শব্দ দ্বাধা পরম।আ্মাকে বুঝিতে হইবে । 

অবস্থ স্বীকার করি, জীবাত্মা পরমাত্মাব অংশ । চৈতন্তের অংশ নাই, 
সতা। কিন্তু প্রতি সতা। সমগ্র প্রকাতিই ঈশ্ববের মায়া শক্তি রচিত । 
এ জঙ্ক ঈশ্ব হুততে ভিন্ন নহে । ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছু নাই। যাহা কিছু 
আছে সকলই চ্কশ্বর । 

শক্তির তাবতম্যয অনুসারে ঈশ্বর মায়ার্ধীশ। জীব মায়ার অধীন। 
ঈশ্বরের পরাশক্তি । জীবের গ্ষেত্রজ্ঞ শক্তি -গ্েত্র পরিচ্ছিন্ন। 

ঈশ্বরের শুদ্ধ সত্ম্প শুদ্ধ মায়ায় মায়ারচিত অংশ হয়। সেই আংশ 
আরাগ্র শত ভাগের ভ্তার কুক্স। সেই অংশে ঈশ্বব অধিষ্ঠিন্ভ থাকেন। সেই 
অংশ ঈশ্ববের বীঙ্গ স্ববপ। সেই বীঞ্জ প্রকৃতির ক্ষেত্রে নিহিত হইয়া ক্রমশঃ 
প্রশ্কুউত হন । সেই বীজ প্রথমে গর্ভাবপ্ায় থাকে | প্র প্রস্থত হইয়া 
লানা যোনি ভ্রমণ করে। পার মন্গুষ্য জন্ম লাভ করিয়া! কর্ম, উপাসন!। ও 
জ্ঞান বলে, পিত্বার অনুরূপ হয়। “মম যোনির্মহ্দ্রক্ষ তশ্মিন্‌ গর্ভং দধামাহম্”। 
প্জছং লীজ গরাদঃ পিতা”। “মমৈসাংশো। জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ |” 
«প্রক্কতিং বিদ্ধি মে পরাং। জীবভূতাং মহাবাহো”। 

ক্তিতেও রহিয়াছে-_ণ্ষথ। জুদীপ্ডাৎ পাবকান্ধিস্ফ লিঙ্গ :” 
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কিন্তু সেই অংশবাচক জীবশব্ধকে পরমাত্মবাচক বলা ধৃষ্টতা । জীব ও 
ঈশ্বরে বস্কতঃ অভেদ থাকলেও ভেদ আছে। মায়াধীন বিজ্ঞানাত্মাকে 
মাক়্াধীশ পরামাস্্বা বলা কিছুতেই সঙ্গত হয় না। 

অতএব উড়ুলোমি খঘি বলেন “উতক্রমিধাত এবস্তাবাৎ৮। জীব 
যদিও পরিচ্ছিন্ন ও মাকাধীন-_-তথাপি সংস্কাব ভ্বার] ও জ্ঞান ধ্যানাদি সাধনের 
অনুষ্ঠান দ্বারা সম্প্রসন্ন হইয়া! জীব উতক্রমণ করিলে, তথন সে বাস্তবিক 
ব্রহ্মই হয়। 

অবশ্ঠ এই পধ্যস্ত শ্বীকার করিতে পারা যায়, যে উপাসন।দি দ্বার বন্ধ 
জীব ত্রিগুণময়্ী মাদ্ধাব সীমা অতিক্রম কবিতে পারে। কিন্তু তথাপি সে 
ঈশ্বরের রাজ্যতুক্ত থাকে । এবং যদিও ঈশ্ববেব তলা ধশ্বর্যা লাভ করে, 
তথাপি স্ষ্টি স্থিতি লন্ন এই তিন প্রশ্বিক কার্ষো তাহার অধিকার হয় না। 

“দৈবী স্বেষ। গুণময়ী মমমায়া ুরতায়1। 
মামেব খে প্রপন্যন্ডে মায়ামেতাতৎ তরস্তিতে 0" 

তে এতাং মাঁয়াং তরন্তি। কিন্তু শ্ীকুষ্ণ উহা বলেন না যে তাহার 
আমার স্বরূপ ধারণ করে। 

আব যদি বল নিগুণ ব্রদ্দের ধ্যান দ্বারা উৎক্রমণ অর্থাৎ মৃত্যুর পর 
ব্রহ্মবিৎ ব্রদ্মব ভবতি | তাহার উত্তর এই যে ক্রতিতে তাহাদের সম্বন্ধে 
বলিতেছেন যে, “নতেঘাং প্রাণা উত্ক্রমন্তি” । সেই সকল বিদ্ধানেন প্রাখ 
উতক্রান্ত হয় না। 

জীব ব্রঙ্গে পবিণত হইতে পারে, এই ধলিয়া যে বিজ্ঞানাত্মা বাচক শর্খকে 
পরমা ত্বা বলিবে, তাহ! সঙ্গত হয় না। যখন পরিণত হইল, তখম ত বরঙ্গই 
হইল। 

এই গ্গন্ত কাশকৃত্ক্স এবি বলিতেছেন--“অবস্থিতেঃ”। 
পরমাত্ম! জীবাত্মাতে সর্বদা অবপ্তিতি করিতেছেন ' 

“ঘাবেব সুপর্ণা সমুজা সখায়ৌ” দেহ দণঘাত মধো নিত্য অবস্থিতি 
করিতেছেন । বিজ্ঞানাত্মায় পরমাত্মা। এপ ভাবে অবস্থিত যে শ্রবণ, মনন, 
নিদিধ্যাসন দ্বারা কেবল পরমাত্মারই দর্শন হয় দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিবর্ব 
জ্ঞানের লোপ হইলে, শ্রবন, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা কেবলমাত্র পরমাক্ম! 
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প্রতিজ্ঞাত হন্‌। দেহাদিজ্ঞান ন। থাকলে, অংশ জ্ঞানের লোপ হয়। তখন 
অংশী ধিনি অংশে নিতা 'অবস্থিত ্থয়ণ প্রকাশিত হন্। “বান্দেবঃ সর্বংশ | 

এই নিত অবস্থিতিব ভন্ত, জীবাতআ্মদশনে কেবল পরমাত্মদর্শনই হয়। 
এবং জীবাত্ম শব ও অধিষ্ঠাত। পংমাত্মায় £ ঘুজ্য - 

সকল আত্মাতেই পরমাত্মা অবস্ডিতি কবিতেছেন। এই জগ্য আত্মা শবে 
মৈত্রেয়ী ক্রতিতে পরামাম্ম। বুঝিতে হহবে। 

অতি সঙ্কুচিত চিত্তে, চকিত হৃদয়ে, ত্রস্থত্রীর সিদ্ধান্ত শ্রীচৈতন্তদেবের 
শিক্ষান্ুসায়ে উপস্থিত করিলাম । পাঠকবগী, আমার ধৃষ্ট»1 মাপ কবিবেন। 

এখন এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে শঙ্করাণার্ণা 5 প্রামান্থজ স্বামীর কটাক্ষ 
পর্যালোচনা করিব । 
প্রথমতঃ শঙ্করাচার্য্য | 

১। পরমাত্মা বিজ্ঞানাতা ভাবে অবস্থান কবেন। পঅনেন জীবে- 
নাত্মন! নুপ্রবিস্ত নাঁমরূপে ব্যাকববাণি” এই বান্ধণ বাঁকা ভাহ।র প্রমাণ । 

কিন্তু এই ত্রাঙ্গণ বাক্যে “অন্ুপ্রবিস্া” শব আছে। এবং “জীবেন 
আত্মনা” অনু প্রবেশ । পরমাজ্মা জাধাত্মা কূপে ঘটে ঘটে প্রবেশ কবিয়াছেন। 
ব্রাঙ্মণের এই অর্থ ই াঁতাবিক। ইহাতে জীবাত্মাব স্বতন্ত্রতা নাই একথা 
বল হয় নাই। 

দ্বিতীয় মন্ত্বণ-_-“সর্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরে নামান কৃত্বাভিবদন্‌ 
ষদগান্তে”। আনন্দগিন্ি এই মন্ত্র বর্ণের এছকপ অর্থ করেন_-ণসধ্বাণি রূপাশি 
কার্য্যাণি বিচিত্য স্থষ্টা তেষাং নামান ৮ রত্ধা যু বুদ্ধ্যাঁিষু প্রবিশ্য 
অভিবদনাদিকং কুবৃন্‌ যো বর্ততে”। পব্মাস্সা সব্বত্র অবস্থিত। তিনি 
বৃদ্ধ্যাদিতে প্রবেশ কবিবেন, সে কিরূপ কথা? জীববপে অবন্ত তিনি প্রবেশ 
' করিতে পারেন। পূর্বোক্ত ত্রান্ধাণ এই কথাহু বল। হয়ছে, 

২। জীবের প্থথক্‌ স্ষ্টি-ডুতাদিব হ্যান্ব-ক্রতিতহে কথিত নাই। 
শ্রুতিতে এমন কিছু নাই যাহাতে পবমাত্মার বিকাব কপ জীব হে স্বতন্ত্র 
পদার্থ এরূপ মবধারিত হইতে পাবে। 

জীবের হৃঙ্টি কথিত নাই। বণ এই ত্রহ্গাণ্ডে ঈখবের স্ুষ্টি হয নাই। 
জীবপ্রবাহ অনাদি। 
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জীব যে স্বতন্ত্র পদার্থ তাহার অনেক ক্রতি আছে। শীতায় তগবা; 
শ্রীকৃষ্ণও জীব প্রকৃতির কথা বলিদ্বাছেন। 

৩। কাশকরৎন্বের মত এই যে অবিরুত পরমেশ্বরই জীব । 

তবে “অবস্তিতি” কথার তাৎপর্য কি? এক পদার্থ অগ্ পদার্থে অবস্থিতি 
করে। 

৪। ভেদাভেদ, ভেদ, ও অভেদ, এ তিনেব মধ্যে অভেদই ক্ষতি সম্মত। 
“ততমসি* মহাবাকা ইহার প্রমাণ। 

*ভত্বমসি” যে মহাবাক্য তাহার প্রমাণ কি? 

প্রণবই সকল বেদেব বীজ । হহা সর্দবাদি সম্মত। প্রণবে বাটি ও 
সমষ্টি অবস্থাত্রয়ে নিঃশ্বাসের হায় নিত্য উদ্ভত 9 নিত্য তিরোছিত হইতেছে। 
যদি প্রণব সতা হয়, তাহা হইলে অ, উ, মতিনই সতা। আর যদি অ, উ, 
মূ স্তা হয় তাহ? হইলে, ব্যষি, সমষ্টি দই সত্য। ব্যগ্টি, সমষ্টি ছুই সত্য 
হইলেও প্রণবদ্পে সকলহ এক । "* কার নাক সচরাচরং জগৎ» । অভেদ 
সত্য নটে। কিন্তু স মতেদ প্রণবের সহিত, সে অভেদ ব্রঙ্গের সহিত। 
কারণ সকলই শ্রন্ম' জাব কল্িত, জগৎ কল্িত, ব্রঙ্গমাত্র বস্ততে কেবল 
বিবন্ত মাত্র। এক্প অভেদ ক্ষতি বাকো নাই। 

"তন্বমসি” মহাবাক্য প্রণবের সাঁহত মিলিত কবিয়া অর্থ করিতে হবে। 

৫1 বিকারাম্মক জব আপন প্ররুতিতে লয়প্রাণ্ড হইলে, কে আর 
অযুতত্ব ল'ভ কাঁববে? 

জীবের যদি সত্তাই না থাকে, জীব যদি কাল্পনিক হয়, তাহা হইলে কে 
অমুতত্ লাভ কাবব? 

৬1 জীবের নাম ও কূপ উপীধিগত 

এ কধা চৈতন্ত দেবও শ্গীকার করেন । 

৭1 এই সকল যুণক্ত দ্বাবা বিজ্ঞানাত্ম* ও পবমায্মার ভেদ পাবমার্থিক 
নহে। এইবপ বেদান্তের সিদ্ধান্ত হয়। 

দেখান হইয়াছে, এ সকল ধুক্ত অপগুনীর নভে । 

৮| প্মদেৰ মোযোদমগ্র আমীদেকমেবাদ্বিতায়ম্” স্থষ্টির পূর্বে তিনি 
এক ছিলেন । 


.&০৬ পন্থা! । [ ১৩১৪ 


, একথা, সকলেই ন্দীকাবৰ কণেন। "আশ্মৈবেদং সব্ধম্*, ব্রদ্মৈবেদং 
সর্ববম্”, “ইং সব্বং বদয়মাত্স”। 

একথা সকলেই স্বীকার কবেন। ই? দ্বারা কলিত ভেদ প্রমাণ হয় না| 

“নান্যোহতোহশ্ছি দ্র” 

ইহাঁও স্তা 

“বাজদেবঃ সর্ম্ত ্গেত্রজ্র্াপি মাং বিদ্ধি”, “সমং সর্কেধু ভূতেষু 
তিষ্টন্তং।” বাহারা গীতা পাঠ কবিয়াছেন, তাহারা সকলেই বলিবেন, ৫ 
গীতার বাক্য কাল্পনিক ভেন্দব প্রমাণ বলিয়া উলেখ করার শঙ্করাচার্যো 
কোন অধিকাএ নাহ। 

৯। ভেদদশনেব অপবাদ বাক্য । “আন্তাসাবন্তোইহমন্ত্ীতি নলবে। 
যথা পশু2৮ 1 “মুত্যোঃ স মুহ্নামাপ্রোতি ইহ নানেব পঙ্কতি |” 

সকলই ঈথর। ঈশ্বাববই অংশ “একাশাশল ক্তিতং জগত |” 

আমি ঈশ্বব হইতে ম্বচন্ত্র। আমি অন্য ঈশ্বব অন্ত। সকল পুরুষঃ 
ভিন্ন ভিন্ন । এ সকল জ্ঞান মুত্র কাবণ। ঈশ্ববেবই অংশ অমৃতত্বে। 
কারণ । তে মশ পবিভ্যাগ কবিলে সকলছ মুত্যু বপ। 

১০। 'জ্সা বিকার শুভ ' “ন্মাআাহজরোহমুতোহভয়ো ব্রহ্ম 1” 

পূর্বেই বালয়াছি, চৈতন্াদবেৰ মাত দেহেস্ত্রিরাদ আত্মার উপাধি 
“দেহে জাত্মজ্ঞান এড বিবর্তেব গান!” দেহ বিকাবী। আত্মা বিকার শৃন্ত 
এ বিষয়ে শঙ্কবের নাহত চৈ হন্দেবেব যতাভিদ নাই। 

১২। ভেদ কল্িত ন। হইলে, মুমুক্ষব নিরপবাদ ভ্ঞান্‌ হযজন। ও তাহার 
অর্থও স্থনিশ্চিত হর না। 

*্নিরপবাদ- হি পিজ্ঞীনং সন্বাকাজ্ষা! নিধপ্তকমাতআ্মাবিধয়সিধাতে 1” এ» 
কথ। শঙ্করাচার্যয বলেন । এনং এই সম্ঘন্ধ নিয় লিখিত জআ্রতিদ্বও উল্লেখ করেন 
_-ভত্র কৌ নোছ, কঃ শাব একত্মনুপৃন্ত ত১1৮ শীতাতে স্থিত প্রজ্জের 
লক্ষণ দেওয়া আছেঃ ভাহ।9 ৩ হিরণ কূপ ংলেন। “বেদাস্ত বিজ্ঞানম্থনিশি 
তার্থঃ1৮ ঘর্দি ভেদব্ানই থ।া ৭" তাহ) হইল সুনিশ্চিত অর্থ কিন্ধপে হইল । 

ষ্দি এই নানাজের দবে। এক ছাশ্বারৰ অন্ুভব কর] যায়, তাহ] হইলে বি 
নিরপবাদ বিজ্ঞান হয়না, “ৰ্বিঙাম্মাদ্‌ বৈ ভয়ং ভবতি * অবশ্থা এ কথ 


ফাঙ্কযন ] চৈতন্য কথা । ৪০৭ 


লকলে শ্বীকার কত্পে পকলহ ঈশ্বব, এ জ্ঞান হইলে, দ্বিতীয়েব জ্ঞান কোথায় 
থাকিল। যাহা কিছু দখিততছি, সক্পঙ্গ ঈশ্বর। এই এক জ্ঞান। এবং 
যাহা কিছু দেখিতে ছি, সব মিথ্যা। এ অন্তজ্ঞান। 
জগৎ যদি মিথ্যা হয়, জীব বদি মিথা ভয়, জ্ঞাত, জ্ঞান, জ্ঞেয়) যদি না 
থাকে, তবে বুদ্ধদেবেব শন্তবাণ কি দোষ কবিণ। সত, চিত, আনন্দের 
তা্পর্ধা কি? টি লইয়া মণন্দ । কগর জ্তান। জাবেব স্বরণে 
অবস্থিতির অর্থীক মুমুক্ষর পকতণপ 'স্িতব নাম, তাহার ব্রহ্ম সমুদ্ধে 
আব্তিলোপ  ভাহাতে মুমুক্ষব (ক এল গেল শুমক্ষণ নিশপবাদ জ্ঞানের 
নাম, জ্ঞানাভাব ঠাাণ স্ীনলন্চিত শার্থেপ তাহপগা অখাভাব। যেখানে 
জীব নাহ, জগত নাহ “সখানে জ্গানহ ৭ পল, নার্থত 1 1ক £ 
নিগুণব্রন্দে মুমুক্ষুর পাষৃঙ্গা যর ৬হতে পাপন, কথা আমরা 
বলিনা। নিগুণত্রক্ষে মুমুখুর অবাপ অবস্থিঠি সঙ্গণ । ভাব ইহা দ্বার! 
একথ' প্রতিপন্ন হয়না, যে সগুণ বঙ্গ নাই দ5হ নাহ জাব নাই, এ সকল 
কেবল মিথা কন! নি৭ ব্রঙ্গ সগ্ডণ পাধবঈ 'বাপারভীন ভার । ইহাই 
চৈতন্তদেবের সিদ্ধান্ত। ভিনি নিগুঁণ বহ্ধেব আঅঙ্গাকাথ কাবন না । কিন্ত 
সগ্ুণ ব্ু্ষও ক্পীকাব করবেন । াতনি শদ স্বীকাণ ক111 কি সঙ্গে সঙ্গে 
বলেন, সে ভেদ বঙ্গাত্মক ব্রঙ্গ হইতে ভিন্ন নাভ । তিনি তেদ কলিত এ 
কথ স্বীকার করেন না| 
এই মাত্র চৈতনান্দবে ও শঙ্কবাচার্ষো (ভদ । 
১৩। ভেদ বাদীব মোক্ষ কার্ধা৪ অনিন্য। 
যাহ। কার্য্য তাহ অনিতা দ্বীকাব কবি। 
কিন্ত মোক্ষ নিত্য হটক অনিতা ভউক, চৈননাদবের শিক্ষা অনুসারে 
মোক্ষ অতীব তুচ্ছ পদার্থ। 
তেদ অঙ্গকার মোক্ষেব জন্য মাহ-_সেবাব জন্য । জগতেখ সেব। এবং 
সেই সেবা দ্বারা জগতের ইশ্বারব সেবা । 1য /দবক নাহ, যে সেবক হইতে 
চাহে না, সে অনিতা মোক্ষলাভ করুক, বা নিতা নির্দাণ মুক্তি লাভ করুক-_- 
একই কথ1। সেবকের ভেদপ্রবাহ নিত্য সে কোন শরীবে, বা কোন 
অধিকখরে নিত্য সেবা! করিতে পারিবে । | 


৪০৮ পহ্ছা। | | ১৩১৪ 
দ্বিতীয়তঃ রামানুজাচাধ্য : 


১: হুর্যয কিরণ যেক্প স্ুর্ধ্য হইতে উড্ভৃঙ হয়, সেইকপ ব্রহ্ম হইতে 
যদি জীব উদ্ভূত হু, তাহ হইলে বিষম ত্ষ্টি হইতে পারে ন।। 

ইহছ'র উত্তর এই যে আদি স্থষ্টির কথ বলা হয় না। জীব স্বষ্টি অনাদি। 
প্রলয়্ে যদিও জীবসকল পুরুষে মিলিত হয়, যদিও প্রকৃত” অব্যারৃত অবস্থ'য় 
পরিণত হয়, তথাপি প্রাকৃতিক নণক্কাব অব্যাকত প্রকন্তিতে বীজ স্বরূপ 
থাকে । এবং পেহ সংস্কাবগত ঠতন্ত বিষয়ে অভাব 'শ্রবিক চৈতান্েব 
সহিত মিলিত ভইলেও, স্ট্টি কালে সংপ্দার পরিচ্ছিন্ন হয়। যমন হ্থযুপ্তি 
অবস্থায় জ্ঞানেব ভাবগম্য থাকে না, থাপি সংস্কারবশনতঃ ভাগ্রৎ অবস্থায় 
জ্ঞানের তারতমা হম্ম। প্রলয়ের অদ্য জ্ঞান স'ঙ্গারবশতঃ বিভিন্ন জ্ঞান হয়। 
সে সংস্কার প্ররুতিগত, জীবটৈতগগত নয় নতদিন কা মায়ার অধীন 
থ'কে, প্রাকৃতিক সংক্ব'বসে বিচ্ছিন্ন হয়না । প্রাকাতক সন্গাব বঙ্ধা'শুরূপ 
জীবেৰ আমুক্ক চিরপধি। এই জন্তু বিষম কটি হদাভেদ মতে 
বিষণ সৃষ্টির বাধ হম্ম ন।। 

২ জীব যাদ ব্রঙ্গের কাযা হয়, তাহা হাল, মুক্ত অবস্থায় জীব বক্ষে 
লীন ছহবে। বিনাপকপী মোক্ষ কি লাভ * 

জীব অবশ্ত ব্রহ্ধের কাযা । এবং জা ব্রঙ্গে লান হহতেও পাপে । তবে 
মুক্তিলাত কবিবেউ “য জীব লীন ইণে এমন নে । সাধুজা ভক্ত জ্ঞানীর 
ইচ্ছার উপর নির্ভব করে. যে ইচ্ছী' করবেনা, তাহাখ সাধুজ্য হয় না। 
যে ইচ্ছা করে তাহাব হইতে পাবে। 

৩1 শঙ্করাচাযের অগারমার্থক বা কালানক ভেদ সন্থন্দে রঃমান্ুজ 
যাহা। বালস়াছেন, চৈতন্যদ্দেব সে যুক্তি সম্পূরৰূপে স্বীকার করেন। 

৪1 রামানুজের-সিগ্ধান্ত, জীব, চিৎ বা আত্মা অস্তর্যমী পরমেশ্বরের 
শরীর । 

শরীর এবারী হইতে অত্যন্ত ভিন্ন । শরীব কথনও শরীবীর মহিত এক 
হইতে পারে না। “নগ্যঃ সমুদ্রে অস্তং গচ্ছস্তি” হইতে পাবে না । “মুদীপ্তাৎ 
পাবকাৎ বিস্কুলিঙ্গাঃ* হইতে পারে না। শরীর ও শরীরীর সম্বন্ধে তত্বমসি 
বলা চলে না। 
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“জছং বীজগ্রদঃ পিতা”__-ভগবানের বীঞগ কি ভগবানের শরীর ? 

আমাদের শেষ অবস্থা, আমাদের নিদান, আমাদের চরম কি, ভগবানের 
শরীন়্ মাত্র? 

শরীরে আবার নিজস্ব কি? শরীরের আবার সত্ব কি? 

রামাচজের সিদ্ধাস্ত রামানুজের কাছে থাকুক। মন্বষ্যের অভিমান 
আছে। সেই অভিমানের বন্তায় রামান্থজের সিদ্ধাস্ত একবারে ভাসিয়! 
যাউক । ক্রতি, স্বৃতি অক্ষু্ণ থাকুক। তাহারা একবাক্যে রামাস্জের 
পিদ্ধাস্ত অস্বীকার করিবে । 

পণ্ডিতবব সার্বভৌম ভট্রাচাষা, সন্তাসীব শ্রেষ্ঠ প্রকাশালন্দ, তোমরা হ্দি 
ব্রদ্মহ্ছতের ভাষা করিয়। যাইতে, তাহা হইলে চৈতন্টের চরম সিদ্ধান্তে এতিম 
জগৎ আলোফিত হুইত। কিম্বা! ঘদি ছয় গোস্বামীর মধো একজন এ বিষয়ে 
ধ্যান দিতেন, তাহ হইলে জ্ঞানের ভাঙার সম্পূর্ণ হইত। 

শ্রীপুণেন্দুনারায়ণ সিংহ | 


আদর্শ ও ধর্ম । 


( পূর্ব প্রকাশিতেখ পর ) 

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে মন্বস্থরের ও ষুগেক্ প্রাবস্তে মহাপুরুষগশ 
ননুষ্য গতিকে এক নুতন আঁদশে পরিচালিত করেন। নরপতিরূপে জন্বা 
গুণ কনিয়া তাহারা রাজ নীতি ও প্রক্জা-পাপন শিক্ষা দেন, পুরোহিত বা 
ধাজকন্ধূপে ধন্মোপদেশ দেন, সনাপতিনপে আসিয়া অস্বিগ্ঠা ও রণকৌশল 
শিক্ষ। দেন। ততকালে মানবেরা তাহাদের দ্বার! সম্যকৃরূপে পরিচালিত 
হয়, সুতরাং কোন অন্যায় বা ছুফল্ম করিতে পারে না বা তাহারা করিতে 
দেননা। ইছারই নাম সত্য যুগ। ক্রমে শিশু হাঁটিতে ও কথা কহিতে 
শিধিল। পিত? মাত। উহাকে একটু স্বাধীনত1 দিতে লাগিলেন। এখন 
আর পূর্বের ন্যায় সর্ধদ1 ক্রোড়ে করিয়া বা হন্তে ধরিয়া বেড়ান না, ছাড়িক' 
দিয়] তাহার কাছে কাছে খাঞফেন। বালক ছাড় পাইয়া! হয়ত অগ্জিতে 
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হাত পুড়াইল, বা! কিছু একট৷ নিষিদ্ধ কর্ম করিতে লাগিল। ইঞ্াই জেতা 
যুগ বাত্রিপাদ পুণ্য ও একপাদ পাপ। ক্রমশ: বালক কিশোর ও ফিশোর 
পূর্ণবয়স্ক হইল। পিতা মাতাঁও তাহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনত। দিয় অস্তহিত 
হুইলেন। কেন? চিরকাল যদি হাত ধরিয়া? কাজ করান হন্প,' তবে নিজে 
করিবে কিরূপে? শিশুকে সর্বদ] কোলে পিঠে করিয়া রাখিলে সেকি 
ইাটিতে শিথে লা শক্ত হয়? তাহারা যে আদশ দির/ছেন, মানব নিজে 
স্বাধীনভাবে (তাহাদের সাহাব্য ব্যতীত ) কতদৃর তাহার অন্থবর্তন করিতে 
পারে, ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য,-মানবকে শ্বাবলম্বী ও শক্তিশালী 
করিবার জন্য তাঁহারা অন্তুছিত হইলেন ফঙ্গ কি হইল? তাহাদের 
প্রত্যক্ষ স্যহাঘা ও উপদেশ হইতে বঞ্চিত হইযফ়।, মাঁনব নিজ নিজ বৃদ্ধিচালনা 
স্বার| যাহ] কর্তব্য বিবেচন1| করিল. তাহাই করিতে লাগিল । ক্রমশ: সেই 
আদশ হইতে বহুদূবে আসিয়া পিল, কেহ কেহ সম্পূর্ণরূপে তাহা হারাইয়। 
ফেলিল। এই পৃথিবী ব্যতীত আর কোন লোক নাই এবং ভোগসাধনই 
ধর্ম_-ইহাই থোষণ। করিতে লাগিল। মলসংখ্যকেত্ মধ্যে সেই আদশের - 
একটু আভাঁদ এখনও পাওয়া যায় । ইহারই নাম কলিষুগ। আমর! 
পথভ্রান্ত হইতে পারি, আদশ হইতে বিচ্যুত হইতে পারি, কিন্তু স্বাধীন চেষ্টা 
দ্বাবা যে শক্তি সঞ্চিত হইতেছে, যে অভিজ্ঞত1 লাভ করিতেছি তাহা আমাদের 
স্থায়ী সম্পত্তিৰপে রক্ষিত হইতেছে । প্ুনর্বাব সত্যযুগে মহাঁপুরুষগণ যে 
মকন নুস্তন বআখদশ উপস্থাপিত কাঁসবেদ, তান কাধ্যে পরিণত কবিকে 
আমরা কি সমধিক সক্ষম হইব না? সুতরাং কলিযুগের এই আপাততঃ 
গ্রতীয়মান অবনতিই কি উদ্নঘতর একটি সোপান নহে? 

পৃর্বেই বলিয়াছি জীব অনস্ত সৌন্দধ্যেব যতটুকু ধারণা করিতে পারে 
ততটুকুই তাহার আদর্শ। এবং এই ধারণাশক্তি তাহার উন্নতি সাপেক্ষ, 
অর্থাৎ সে যত উন্নত হইবে তত অধিক ধারণ! করিতে পাবিবে, সুতরাং 
আদরশও ক্রমশঃ উচ্চ হইবে । এখন দেখা যাউক্‌ তাহার ধন্ম কি! আদর্শের 
জনুনরণ অর্থাৎ তাহার জীবন আাদর্শেন্্ূপ গঠিত করা1,--ইহাই তাহার 
ধন্ম। উন্নতি সহকারে যেমন আদশ পরিবন্তিত হইতে থাকে, ধর্শেরও 
পরিবর্তন হয়। মর্তাধাম হইতে ভগবানের বাজ্য পর্যস্ত যেন অসংখ্য 
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সোপান বর্ধমান রহ্ছিছে এবং জীৰগণ একটির পর একটিতে আরোহণ 
করিদ্ধা ক্রষশঃ তদ্দিকে ধাবমান হইতেছে । কেহ কেহ সর্ব নিয়ে, কছুক্]' 
একটু উঁচ্চে এবং কেহ কেহ আরও উচ্চে অবঞ্থিত রহিয়াছে । €ষ) যে 
সোপালে অবস্থিত তাহার আদর্শ এবং ধর্মাও তদন্থুকধূপ। আমার বা মন্ৰপ্থ 
ৰাক্তিগণের যাঁহ! ধর্শ,উচ্চ সোপ।নাবলম্বীর তাহা অধন্ম, এবং আমার বাঁছ। 
অধর্ম নিমস্থ ব্যক্তিগণের তাহাই ধর্ম । 
মনে করুন এক ব্যক্ত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৪ ঘণ্ট। নিদ্রায় অতিবাহিত 
করে এবং অবশিষ্ট ১০ ঘণ্ট। জাগ্রৎ থাকিলেও জড়ের ন্যান্ব একন্থানে বসিন্বা 
থাকে । কোন বিষস্ব চিন্তা করিবার আদৌ শক্তি নাহ, আহার পরিচ্ছধাদি 
বিষয়ে উদ্ধাসীন, ধাহু। পায় তাহাই খায়, ভাল মন্দ বুঝ না, কে অপমান 
বা প্রহার করিলেও ক্রুদ্ধ হয় না! এবং উপকার করিলেও স্বষ্ট বা কৃতজ্ঞ হয় 
না,কোন আত্মীয়ের মৃত্যুতে দ্বঃখিত বা সৌভাগ্য উল্লাসিত হস না, পরের 
ভালও করে ন1, মন্দও করে না, কোন বস্ত পাইবার জন্য উদ্ভম নাই, 
পরের ভাল হইলে আনন্দও নাই, হিংসাঁ9 নাই, যেন জগতে তাহার 
আকাজঙ্কার বস্ত বা অস্ুরাগের বিষয় কিছুই নাই। প্রশ্র হইতে পারে 
ঈদৃশ ব্যক্তির ধর্শাকি? আমার বোধ হয় কাম ক্রোধ প্রতৃতি প্রবুত্তিনিচন়্কে 
(ধাহাদিগকে আমর বিপু বলি) উত্তেজিত করাই তাহার পক্ষে ধর্ম! 
&্ বাক্তি ঘোব তমোগুণের দ্বার আচ্ছন্ন । বজোগুণের উদ্রেক না হইলে 
এই তামস ভাব হইতে পরিজাণ নাই। তাহা বাসনা জাগরিত করিতে 
হইবে । এখন তাহার ভাল মন্দ কোনরূপ বাসনাই লক্ষিত হইতেছে ন!। 
মন্দ বাঁসনাগুলির উদ্রেক করা সহজ। অতএব তাহাকে আমি উত্তম উত্তম 
ভোজ দ্রব্য খাইতে ও তাহাদেব তারতম্য অনুভব ও বিচার করিতে পরামশ 
দিব। যদি সুরাপান বাতীত তাহার রসিকতার উদ্রেক ৰা কোন বাসনার 
উদম় না হয় আমি প্রথষে তাহাকে তাহাই করিতে বলিব। এইক্পে 
ভোজ্য দ্রব্যের প্রতি, বা! পরিচ্ছদাদির প্রতি, বা রমণীর প্রতি, ব অর্থ- 
ংগ্রেছের প্রতি, একট লোভ জাগাইয়। দিব। তথন সে আর ১৪ ঘণ্টা 
নিদ্রা ধাইতে ও ১০ ঘণ্ট। জড়ের ন্যায় বসিন্া! থাকিতে পারিবে ন1। 
বাসন্া-ভাড়িত হইয়া! মে ইতস্ততঃ ছুটিকা বেভাইবে। কি উপায়ে বালন! 
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চন্ষিতার্থ কক্সিবে, কি ফৌশলে বাধা বিপত্তি খণ্ডন কম্সিঘে, কিলে তাহার 
সুখের মাজা বাড়াইতে পারিবে ইত্যাদি চিত্তায় সে অহরহঃ খানপৃভ 
থাকিবে! যে মস্তিক্ষ পুর্বে দিন রাত্রির মধ্যে ৫ মিনিটও চালিত হইত লা, 
বালনা-তাড়িত হইয়া আব্দ তাহা! সর্বদাই ক্রিপাবান। অভীতের স্থৃতি, 
ভাবী স্থুখের কল্পনা, বিত্র-নিবারক কৌশল-উদ্ভাবনে যুক্তি ও বিচার, পাছে 
বাসন] চব্রিতার্থ ন1 হয় এই ভয় এবং বিদ্বকারীর প্রতি ক্রোধ ইত্যাদি ভাব 
ও চিন্তায় মন নিয়ত আন্দোলিত ও তরঙ্গারিত হইতে থাক্িবে। লেই জড় 
অবস্থা হইতে এই চঞ্চল ক্রিয়াশীল অবস্থা-_ইহ1 কি কম উন্নতি ? 

উল্লিখিত দৃ্ীস্ত হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইলে যে পাপ পুণা, ধর্ম অধর্ম 
এগুলি সম্পূর্ণ আপেক্ষিক শব (9176150 চ€:778) ভগবানের চক্ষে পাপ পুণ্য 
কিছুই নাই। সোপানে আরোহণ কবিতে ষে গুলি আমাদেব সম্মুখে খাকে 
সেই গুলিকে আমর! বলি পুপা বা ধর্ম এবং যে গুলিকে পশ্চাতে ফেলি! 
আসি, সেই গুলির নাম দিই অধন্ম বা পাপ। সকলশুলিই জীবের 
ক্রমোন্নতির কোন না কোন অবস্থায় প্রয়োজনীয়। যে ইন্দ্িয়-ন্থ ধোগীর, 
ব৷ মুমুক্ষুর বিষবৎ পাঁরতাঙজা, তাহাই খনিজ বা উদ্চিজ্জ পদার্থের চৈতন্যোদ্রেক 
করিবার একমাজ সহায়। ধাহাব1 ভগবান জগতে পাপ স্থষ্টি করিলেন কেন 
বলিয়। চীৎকার কবেন, তাহারা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে 
আমরণ এক অংশ বা একদেশ মাত্র দেখি বলিয়াই পাপ দেখি, _সমস্তটা 
দেখিতে পারিলে পাপ পুণ্য থাকে ন। ঘধিনি যে সোপানে আছেন, যিনি 
যতদূর অধিকারী, তাহার ধন্মও তহুপযোগী। ইহাই তীহাক্স স্বধন্ম। এই 
স্বধর্দ পালন না করিলে প্রত্যবাষষ আছে। স্বধর্ম্ে মরণং শ্রেক্সঃ পরধন্মো 
ভয়াবছঃ। 

প্রত্যেক মানবের যদি আদর্শ ও ধর্ম পৃথক পৃথক হইল, তবে সার্বজনীন, 
সার্ধভৌমিক ব। সার্বকালিক ধর্ম কিরপে সম্ভব হয়? বাস্তবিক এন্ধপ 
সম্ভব নয়, এব্ধপ হইতে পারে না। কিন্তু মন্বস্তরের ও যুগের প্রারস্তে 
মহাপুকষগণ একপ একটি আদর্শ রাখিয়া যান যেন প্রত্যেক মানব 
চেষ্টা করিলে প্র মন্বস্তরের বা যুগের শেষভাগে ত্দনুরূপ হইতে পাবে। 
এ আদর্শ তত্বৎ মনস্তরে বা যুগে সাধারণ মানবেব উন্নতির সীমা 
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নির্দেশ করে। লকল্প মানবই যে এ যুগে বা মন্ৃস্তরে ঠিক আদরশাসুন্প 
হত, তাহা নক্কে ) ধাহছারা [ৃবত, অধ্যবলাম্ী ও পরিশ্রমী তাহারাই কেবল 
ঞ 'আন্দংশ উপনীত হন, £অপরে কতক পরিমাণে অগ্রসর হুইয়া থাফেন, 
এবং ফুই একচি ক্ণজন্ম! পুরন্ষ এ সীম অতিক্রম করিয়াও চলিয়া যাঁন। থে 
সকল ব্যক্তি 'অদাধারণ উন্নতি করির়! পূর্ব মন্বস্তররেই এই আদশের প্রায় নিকউ 
গত প্রায় হইয্াছিলেন, তাহারা বর্তমান মন্ধস্তারর আদিভাগে জন্মগ্রহণ না 
করিয়। উচ্চতব লোকে বিশ্রাম-স্ুথ ও আনন্দ উপ!ভাগ করেন এবং সাধারণ 
মানব উন্নতিতে তাহাদেব তুল্য বা সমীপবভী হইলেতাহারা নামিয় আসেন ও 
অধিকতর উন্নতিসাঁধনে মনোযোগী হন্‌। যে সকল মগাত্মা কঠোর সাধন 
্বার। যুগের বা মন্বস্তরের আদর্শ অতিক্রম করেন, তাহারা পরবস্তী কোন 
যুগের বা মনস্তরের এমন কি কলেব পর্যন্ত আদশীন্ুষাঁক্সী উন্নতিলাভ করিয়! 
থাকেন। শুনা যাঁয় অগবান্‌ বুদ্ধদেব এই সপ্তম মন্স্তবেই দ্বাদশ মন্বগ্রের 
আদরশান্নব্প উন্নত হইয়াছিলেন। মে যাহা হ্টক, মনস্তরয় বা যুগেব 
আমশকে সাব্বজনীন বা সার্মকালিক আদশ বলা যায় না। ইহ তশ্বং 
মন্বস্তরেব বা মগেখ সাধারণ আদশ বা ধম্ম। বর্তমান মনন্তুরেব সাধারণ ধন্ম 
মন্থ এ্টকপ বলিয়াছেন £--মহিংলা সতাম্‌ অন্তেয়” শাচমিক্্রিয়নিগ্রহঃ | 
এত* সামাসিকং ধর্মং চাতুর্বপ্যহ্তব্রবীৎৎ মনুঃ ॥ 

কিন্তু মহাপুকরুষগণ দেখিলেন এপ একটা সাধারণ ধন্মে কাজ চলিবে না। 
সকল মানব সমোন্নত বা তুল্যাধিকারী নহে । অতএব বিশেষ ধন্দের 
প্রয়োজন । তবে কি প্রত্যেক বাক্তির জন্য বিশেষ ধর্ম করিতে হইবে? 
ইছণও নিপ্রয়োজন। কারণ প্রতোক মানবেব সহিত অপরের ঈষৎ ব্যক্তিগত 
প্রতেদ থাকিলেও, সমগ্র মানব-জজাতিকে মোটামুটি এমন কয়েকটি শ্রেণী বা 
সম্প্র্ণায়ে ভাগ কর! যাইতে পারে যে এক শ্রেণীস্থ মানব-নিচয়কে প্রান 
সমোন্নত ধরিয়া লইলে বিশেষ ক্ষতি হয় না। এই জন্তই তাহারা ভগবন্লিদেশে 
মাঁনবকে আন্মণ, ক্ষতিয়। বৈশ্ ও শুদ্র--এই চারি শ্রেণীতে বিভাগ করিলেন। 
তকালে ধাহাবা আধ্যাত্মিকতার সর্বাপেক্ষা উন্নত ছিলেন তাহারা ব্রাঙ্গণ 
হইলেন, রজোগুণগ্রধান বাজিগণ (উৎকর্ষাপকর্ষান্ুসারে ) ক্ষত্রিয় ও 
বৈশ্ত এবং তমোপ্রধান ব্যক্তিরা শৃদ্র নামে অভিহিত হইলেন। অব্তঃপর 
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প্রত্যেক শ্রেণীর জন্ত পথক্‌ পৃথক ধর্দ ও কর্থ নিরূপিত হইল। ং এখানে 
একটি কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন। আর্যজাতির উৎপত্তি কালে 
দোমপ, আজ্যপ প্রভৃতি পিতৃগণ দ্বারাই ব্রাক্ষণাদি জাতির ুল্াণেছ 
নির্িত হুইয়াছিল। এই সুক্ম দেহের উপলিই প্রক্কত জাতিভেদ গ্রতিষ্টিত। 
পিতৃগণের সাহ্াযা ব্যতীত এই সুন্ধ দেহের পরিবর্তন সাধন কষা খ্অসম্ভব। 
কঠোর তপস্ত। দ্বার] বিশ্বামিত্র এই সাহাধ্য পাইয়াছিলেন বলিক়াই ব্রাহ্ধণ 
হইয়াছিলেন। আর এক কথা--মহাপুরুষগণ এই ৪ জাতিকে ৪ বর্ণ 
ফলিয়াছেন। ইহাব তাতৎপর্যা কি? বর্ণের অর্থ রং। যাহারা সুম্ম জগৎ 
দেখিতে পান, ত্রীহাবা বলেন তথায় সমস্ত বস্তই বিচিত্র বর্ণ যুক্ত এবং 
মানবের স্ুক্দেহেও নানারূপ সুন্দর্ব্রণ সর্বদাই ক্রীড়া কৰ্িতেছে। 
এই বর্ণ হইতেই এ মানবের চব্রিত্র ও স্বভাব অস্থান্তন্ূপে জানা যাস্থ। 
স্থলদেহ দেখিলে সে কতদূব উন্নত ব। অবনত ঠিক নিশ্চয় করা যায় ন1, 
কিন্তু সুক্পদেহে এ সকল গোপন করিবার যো নাই। খধিগণ সক্ষম 
দেহের বর্ণান্থসারে জাতিবিভাগ কবিয়াছিলেন। হাই বোধ হয় বর্ণ-রছুম্ত । 
এখন আর শ্ষ্মদশী মহাত্মাবা কার্যাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়! প্রত্যক্ষভাবে 
আমাদের সাহামা কবেন না, স্থুতরাং বর্ণ বংশগত বলিয়! বিবেচিত 
হইতেছে । এখন প্রকৃত ব্রা্গণ বা প্রকৃত ক্ষত্রিয় কে কিরপে জানিবে? 
সে যাহা হউক বিভিন্ন অধিকারীর জন্ত বিভিন্ন ব্যবস্থ। করা, পৃথক্‌ ধর্ম 
নির্দেশ কর।-_ ইহা হিন্দুধন্মের এক বিশেষত্ব ও অসাধারণত্ব। ইছ। 
পৃথিবীর অন্ত কোন ধন্খ্ে নাই। ইহা বুঝিতে না পারিয়া কোন কোন 
বিদেশীয় পণ্ডিত হিন্দু ধন্দমকে এক 'খিট্ুভী'-_নানার্প বিরুদ্ধ মতের এক 
অপূর্ব সংমিশ্রণ বলিয়া উপহাস কবিয়াছেন। তাহারা বলেন “ইহাতে লবই 
আছে-জুতাসেলাই হইতে চন্ড্রীপাঠ পর্যাস্ত' কিছুরই অভাব নাই। 
যে ব্যক্তি নর-বলি দিয়! শ্বাশান--কালীব পূজা কিয়া ডাকাতী করিতে 
যাইতেছে সেও বলে হিচ্ছু 'এবং যিনি অগ্ধেষ্টী সর্বভূতানং মৈজঃ করুণ এব চ, 
নিম্মমঃ: নিরহঙ্কাবঃ সম ছুঃথ-স্থঃ ক্ষমী, তিনিও হিন্দু। অতএব হিন্দু কি 
বুঝিব কিরূপে ?” বাস্তবিক এই সন্দেহের জন্ত বি্গেশীয় ভ্রাতার কোন দোষ 
নাই, কারণ মহাভারতেই আছে:--“€বদাঃ বিভিন্নাঃ স্মতয়ে৷ বিতিক্নাঃ নাসৌ 
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মুনির্ধন্ত মতং ন ভিন্নং। ধশ্মন্ত তত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনে। বেন গতঃ স 
পন্থাঃ॥” অর্থাৎ সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন মত, কোন্‌ পথ অবলম্বন করি, 
ধর্মতত্ব বড়ই গুহ) আর কিছু নয়, মহাপুরুষের পথই পথ। কিন্ত সকলের 
“মছাজন” একনূপ নহেন। অঙএব ধাঁহার নিকট যিনি “মহাজন” অর্থাৎ 
আদশ, তৎপথ-অবলম্বনহ তাহার ধন্ম। এবং এই জন্যই তো শাস্ত্রে এত 
সততেদ। 
ক্রমশঃ | 
জীমাখনলাল রায়চৌধুরী । 


মানবের ইতিরত্ত | 
( পুর্ব প্রকাশিতেব পব ) 
১০1 দ্বিতীয় চক্র ও স্ুকালী পিতৃগণ। 


দ্বিতায় শ্রেণীর বহিষদ পিতৃগণ সুকালী নামে প্রসিদ্ধ । দ্বিতীয় চক্রের 
আরস্তে তাহার স্ষ্টিকার্ধ্য আরম্ভ করিলেন। "তাহার উদ্‌ৃতিজ্ রাজ্যের 
আদর্শরূপ প্রথম গ্রহে (পকশ গ্রহে) আনয়ন করিলেন । পরে “খ” গ্রন্থে 
আনিক্প। তাহাদের বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট আকারবিশিষ্ট করিলেন। “গণ গ্রছে 
তাহাদিগকে তদপেক্ষা ঘণীভূত ও দুঢ করিলেন, পরিশেষে “ঘ” বা 
পৃশ্বীগ্রহে এই“রূপ” সমূহ ভূমি স্পর্শ কবিল। প্রাণী ও মনুষ্য জগৎ চতুর্দিগের 
নভোমগুলে অবস্থিত রহিল, এবং সকঙগেই উন্নতির পথে অগ্রসব হইতে 
লাগিল। প্রথম চক্রে মানবন্রণ সমূহ স্থাবরদ্ূপে পরিণত হইল; পরে এই 
দ্বিতীয় চক্রে তাহার! উদ্তিজের আকার ধারণ করিল। স্ুস্ম, অতি প্রকাণ্ড 
উদ্দভিজেক্স আকারবিশিষ্ট ভ্রণ্পী মানবগণ যখন বিস্তার লাভ করিল, তখন 
তাহাদিগকে দানুষ ব্বলিয়। পরিচন্ন করে কাব সাধ্য? তথনকার “ব্ধপ” 
বাশপাকার। 


৪১৬ পৃশ্থা। | | ১৬১১৪ 
১১। তৃতীয়চক্র ও বহিষদ পিতৃগণ। 


তৃতীয় শ্রেণীর বহিষদ পিতৃগণের নাম ও বহিষদ | তাহার! তৃতীয় চক্রে 
মানবাকারের স্্টি কার্ধ্য আরম্ভ করিলেন। এই চক্রে গ্রহুগণ বদিও নুক্ষ 
এবং তেঞ্জোময় ছিল, তথাপি তাছার পূর্বাপেক্ষা অধিকতর দৃচ ও ঘণীভূত 
হইল। তাহাদের পৃর্ববর্তীগণের স্তায় এই বহিষদ পিডৃগণ প্রাণীজগতের 
আদশরূপনমূহের স্থঙ্গন আবম্তভ করিলেন। মানব ভ্রণসকল পৃথিবীর 
চতুর্দিগন্থ আকাশে আস্থিত থাকিয়! নানা অডুতাকার ধারণ. করিতে 
লাগিল। ভীষণ দৃশ্ঠ রাক্ষসের স্তায়, “দিতে নিতান্ত কদাকার। কোন 
কোনটা বা ভয়ানক অথচ প্রকাণ্ড মকট সদৃশ । তাহার প্রকৃত পক্ষে মানব 
জাতি। প্রাণীজগণতর লক্ষণ তাহাদের মধো দেদীপ্যমান্‌ থাকিলেও এই 
অন্ভুতাকারবিশিষ্ট হইক্জাই মানবন্ধণ বিকাশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তখন 
তাহাদের দেহে জলীয় পদার্থের স্ত্্রি হইল। 


১২। চতুর্থ চক্র ও আজ্যপ পিতৃগণ | 


চতুর্থ '.এণীর বহিষদ্দ পিতুগণেব নাম আজ।প, এই পিতৃগণ চতুর্থ চক্রের 
আরস্তে আদশাকৃতত সকল প্রথম গ্রে আনয়ন করিলেন। অপর শ্রেণীর 
পিতৃগণ অপেক্ষা এই শ্রেণীর পিভুগণের শরীর অপেক্ষাকৃত স্থল। তাহাদের 
দেহ ঈথারে বা স্থুলংকাশিক পদার্থে নিশ্মিত। তাহাদের নিন্মিত এই 
আদশবপসমহ মত্যাশ্চম্য ও অতি মনোহ২ণ। বর্তমানে মান্থষের কিন্ধপ ও 
ভবিষ্যতে তাহাদের কিরূপ হইবে, তাহা এই আদশরূপ সকলে বিদ্যমান 
রহিগ্নাছে। সপ্তমৌলিক ম'নব জাতিৰ বপই তাহাতে দেদীপামান্‌ অ!টছ। 
তন্মধ্যে ভাবী বষ্ঠ ও সপ্তম মৌলিকজাতির রূপলমুহ উজ্জল আভা দীশ্তিসান, 
দেখিতে অতি সুন্দর ও মন মুগ্ধকর। সুদুর ভবিষাতে শেষ চক্রে এই জাতি 
যে উন্নতির চরমসীমায় পদ্াপণ করিবে তদ্থারা তাহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হস্ু। 
গ্লই রূপসমুছের সংখা। ক্রমশঃ বৃদ্ধিগ্রাপ্ত হইতে লাগিল, পন্ধিশেষে অধিকতর 
ঘনীভূত হইস্বা আমাদের এই স্থপরিচিত পৃথিবীতলে অবতরণ করি 
ভূষিম্পশ করিল। 


ফাল্তন মানবের ইতিবত্ত । ৪১০ 
( ক) পৃথিবীর তখনকার অবস্থা | 


এখন নবজাত পৃথিবীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা যাউক। তথনকার 
পৃথিবীর দিকে চাহছিলে মনে যুগপৎ ভয় ও বিস্মযেব অ!বিভাব হয়। ইহা এক 
অতি আশ্চধ্য জগৎ! ভীষণ ব্যাপার সন্ধুন! প্রকৃতিব প্রপয়ঙ্করী হুঞ্চার ! 
প্রবল ভূমিকম্পে ভগ্ন ও পতনোন্ুুখ অত্যুচ্চ গিগিশঙগের তুমুল নিনাদ ব্যতীত 
আর কিছুই শ্রতিগোচব হর না! আগ্নেয়গিরির ভয়ানক 'ও গভীর গঞ্জন ! 
তাহারা অত্যুষ্ণ গন্ধকআব এবং ভস্মরাশি উপগাবণ করিয়া তুমুল শবে 
ইতস্ততঃ বিক্ষেপ কবিতেছে। জ্বলস্ত প্রস্তরপূর্ণ উত্তালতরঙ্গ বাশি, অতুযুচ্চ 
পব্বতের স্তায় মন্ত্রাকাত্তলন করিয়া হ্গভীব নিনাদে চতুদ্দিকে প্রধাবিত । 
প্রচণ্ড বনি লহ লহ জিহবাক্ন সব্বন্র প্রজ্জপিত । | প্রাবল ঝও, শিলাবৃষ্টি, তুফান, 
ঘৃণ্যবাযু প্রভৃতি যাবতীর নৈসগিক বিভ্রাট এবং ভয়ানক উৎপাত দৃষ্টে মনে 
যু, এই গ্রহে জীবেব অনস্থান কবপে সম্ভবে ? 

বৈশ্বানর দেব এই ভীষণন্ণণ্ডের সংঘটনকাদ্ী। এহ তুমুলকাও বিশকোটি 
বৎসর কাল ব্যাপিক্মা অশিশ্রান্তভাবে চলিতে লাগিল! একশ, ছুইশ, ব1 
এক হাজার, দুই হাভীব নয়, বিশাকোটি বৎসবকাল ব্যাপী এ সকল উৎপাত 
ও তুর্ধঘটন1। কিন্তু তাহা সত্বেও পিতগণ ধীবভাবে তাহাদের স্থজনকাধ্য নির্বাহ 
করিতে লাগিলেন । তাহারা এই সকল দছুদৈবেৰ মধ্ো অচল অটল ভাবে 
দণ্ডায়মান বহিলেন 1? বিন্দুমাত্র ও খিক্ষুকধ বা বিচলিত না হইয়] তাহাদের 
স্বন্ব কাধ্যে নিধুক্ত বাঁহলেন। 

আমাদের এই পৃথিবীতে চতুর্থ চক্রের ভ্রিশকোটি বসব অতীত হইয়! 
গিয়াছে । স্থাবর, উদ্‌ভিদ্‌ এবং প্রাণী জগতের স্থজন কাধ্যে পিতৃদে বগণ 
ব্যাপূত। পুব্ধবন্তী চক্রেব পরিতান্ত 'প্রাণহীন দেহাবলম্বনে তাহারা নুতন 
জীবজগতে শ্থজনকার্ষ্যে নিঘুক্ত হইলেন। তাহাতে, ভয়ঙ্কর আরুতির 
নানা] ভীষণ ও অদ্ভুত জীতের উৎপত্তি হল তাহাদের দেহের আদ্ধক 
মানুষ ও অপণাদ্ধেক পশুব 'আকা%। অগ্নি, ঘূর্ণাবামু ও মেঘের মধ্যে এই 
সকল সরীক্প জাতীয জীবের আবিরভীব হইণ। প্রধান ও উচ্চ শ্রণীর 
দেবশণের সাহাধা বাতীত নিম্নশ্রেণীর দেবগণ কর্তক এই সকল কিস্তুত 


৩ 


৪১৮ পন্থা! । | ১৩১৪ 


কিমাকার জীবের সষ্টি হহল। নুতন ভত্রতী, উমেদার কাঁরকর কোন মুক্তি 
নিম্মাণ করিতে গেলে যেমন তাহা কাকার ও অসম্পূর্ণ হয়, :সইরূপ-অনভিজ্ঞ 
এবং অপটু দেবগণের এই স্থষ্টিকা্ধ্য অসম্পূর্ণ এবং কদর্ধ্য হইল। 
ক্রমশ: | 
বগল দেবক। 


পরাবিষ্ভা সমিতির তৃতীয় উদ্দেশ্য । 


৯. ঠা 


৯) 

বর্তমানে অনেকেপ মনে পরাবিদ্ভাসমিতিব কাধো ইভাব তৃতীয় উদ্দেশ্তেব 
স্থান কোথান্পম এ" হহার সভারুপে আমবাহ বা ইহাব 'দাক ক ভাবে 
অগ্রসর হইব--এহ প্রশ্ন উাদত ভহয়াছে। কতকটা এহ জন্য এবং কতকটা 
স্থদাতীত (৯81)০1-111১৯1০৭1) বিষয়েব দক পাশ্চাতা গগৎ এত অধিক 
অগ্রসর হইয়াছে বলিম়।-_-সব্বতোভাবে এ প্রশ্ন আলোচনা করা আমাগের 
কর্তব্য। কাবণ তাহা হইলে এ সন্ব্ধে কোন পন্থ। অবলম্বন করবা আমা 
দিগেব পক্ষে বিধেমু তাহা বিটাখ কবিতে সক্ষম হইব সমি'তিব প্রকৃত 
উদ্দেস্তা সম্বন্ধ আমীদেব ধারশীক উপবে্ এ বিষয়েব সিদ্ধান্ত বুল পরিমাণে 
নিভর করিবে, ভুতধাং আমবা প্রথমতঃ তাহাবই কিছু আলোচনা করিব। 

ধাহার। সমিতির ভূঙপুব্ব অধ্যক্ষ এবং স্কাপয়িতার (1১10১190716 14910091) 
সহিত বাক্তিগণ তাবে পরিচিত হইবাব স্থবিধ। পাহস্কাছিলেন তাহারা 
জানেন নিনি “মমিতিকে সাব্বজনীন, জ্রানভবেৰ খীজকেন্দ্র (৮০1০৬) 
রূপে পবিণত কবাই*-- সমিতির এই প্রথম উদ্বেস্তেব দিকে-সকলের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে কিবূপ প্রয়াস পাইতেেন ; তাহাবা আবও জানেন যে 
যখন তিনি নৃতর্ন সভাদিগকে সমতিতে প্রবেশাধকার প্রদান কবিতন 
তথন কিরূপ ধিখপভাবে সভাপদপ্রর্থির একমাত্র এবং এবশ্ু পালনীয় বিধি 
বা নিম্মমের কথা হাহাদেৰ মনে ধারণা কবাহম্পা দিতেন। সেই বিপিটা 
এই যে সভ্যপদপ্রার্থির কর্তব্য প্রথম উদ্দেস্তে সহানুভূতি এবং তাহাব অঙ্ধু- 


ফাজ্জন] পরাবিদ্যা সমিতির তৃতীয় উদ্দেশ্য ! ৪১৯ 


শীলন ও সাধনের ( £5511596197 ) জন্ত্া তাহার যতদূর ক্ষমতা ততদূর চেষ্টা 
করিতে প্রস্তত থাক! চাই, এবং এই জন্যই সাধারণ ও অতি বিশদভাবে তিনি 
সকলকে উদারতা সাধনা করিতে অর্থাৎ প্রতোকে নিজের বিশ্বাসের উপর 
অপরের “ষরূপ শ্রদ্ধা দেখিতে ইচ্ছা কবেন নিজের বিশ্বাস ভইতে অপরের 
বিশ্বাস যতদুর পৃথক হউক না কেন অপরেব সেই বিশ্বাসকে ততদূর শ্রদ্ধার 
চক্ষে দেখিতে উপদেশ দিতেন । দভ্রাতৃভাব* যে মৌলিক ভাব (1:5$069 ) 
অথবা মূল সুত্র ইহ তান শুন প্রনঃ ধ্বনিত করিয়াছেন ; এবং আমাদের 
অনেকেই তাহার নিকট হইতে উক্ত ভাবই “এক মাব অবশ্থ প্রয়োকনীয় 
ভাব? /072 61100 7)0901001%) বলিয়া শিক্ষা করিয়াছি! প্রথম দণ্তে ইহা 
অতি সামান্ধ এবং সহজ বলিয়া মনে হয়। এমন কেহই নাই ধিনি ত্ত্রাতৃ- 
ভাবের আদরের মনে'হব সৌন্দর্যা কোধ করিত সমর্থ নহেন, এবং যাহারা 
আচাব ব্যবহার অথবা সাব বিষয়ে উচ্চ আদশ এবং উচ্চ ভাব হদয়ে 
পোষণ করেন অন্ততঃ ভাহাদেব মধো এপ লোক বিরল যাহার! এই ভাব 
পরিজ্ঞানের (০2115201017) উদ্ভমে তাহাদের যথাযোগা প্রষত্ব প্রয়োগ 
করিতে প্রস্ত খলিয়] আপনাদিগের পবিচন্ দিবেন না। কিন্ত আমর! 
সকলেই জানি প্রকৃত কাধ্যক্ষেত্রে ইহা কত কঠিন! আমাদের মধো ধাহার। 
সর্বাপেক্ষা অধিক উত্সাহ সম্পন্ন এবং সবল প্রাণে কার্য করিতে ইচ্ছুক 
/8%01)656) তাহাবাও এ ব্ষিয়্ে কিনূপ পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য হৃন। 
স্থতরাং বাহিবের আবরণ ভেদ কবি জ্রাতুভাব যে প্ররুত ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত সেই ভাবেব শন্সন্ধানার্থ চেষ্টা করা যাউক। 

আনন্দময় কোষের (739001)10 10127৩) বর্ণনায় আমরা এই মৌলিক 
তাবটী সর্ধপ্রথমে পরিদ্কট দেখিতে পাই। আমরা দেখিতে পাই বে 
*ক্লাতিভাবের প্ররুত ভিত্তি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে (07 [175 , 9[91:10021 
0151)28) বা বিজ্ঞান্ময় ও আনন্দময় কোষে প্রতিষিত। কারণ এফ 
মাত্র এইপানেই পুর্ণ একত্ব একনাত্র এইথানেই পূর্ণ সহাঙ্ভূতি বিরাজিত ।* 
লিয়তর লোক বা! কোৰ সমুহে আমরা সেই একত্বেব অস্পষ্ট প্রতিফলন 
দেখিতে পাই মাক্র, অপূর্ণ ভ্রাতৃভাব লাভ করিতে পারি মাত্র। কিন্তু 
ষথন কাহারও মধো সেই শানন্দময় প্রজ্ঞা (13৮001))0 ০01780101207)599) 
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জাগিক়] উঠে ধখন কাহাবও প্রকৃত আধ্যাত্সিকত? লাভ হম্ব তখন অপরে 
যে ভ্রাতৃভাবের আদশের কথা বলে তাহা তিনি অপরোক্ষৰপে অন্ুভব 
কবেন। নুতরাং যদি গ্ররুত পক্ষে আমবা পবাবিদ্ভা সমিতি প্রথম উদ্দেশা 
পরিপালছনর ইচ্ছুক হই তব আমাদিগকে এই প্রকার একতামুূলক আধ্য।- 
ত্মি উন্নতি লাভের চেষ্টা করিতে হইবে । এঞ প্রকার আধ্যাত্মিক উন্নতি- 
কেহ আমাদের প্রধান লক্ষ্য খলিয়। ধবিতে হইবে, স্তরাং যদিও অপ্রকাশা 
ভাবে আছে মূলতঃ এই প্রকাব ভেদজ্ঞানবধহিভ আনন্দময় একতাবগ্ক 
মাধ্যাত্মিক উন্নাত সাধনার্থভ যে এ সমিতি প্রধান তান হা স্বীকাৰ 
করিতে হইবে। 

আমর! প্রথম উদ্দেশাটা আর এক দক হইতে দেখিয়াও এই একই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। এ সমিতিব উদ্দেশ্য সাব্বজনীন ত্রাতৃভাবের 
বাঁজ কেন্দ্র (01৩9৯) স্থাপন। এমতী বেসান্তেব “ভারতের ধর্ম সমস)” 
(1২911570109 70100101705 10) 17017) পুস্তকে দেখিতে পাই যে “যখন পর- 
বিগ্যা সমিতি স্থাপিত কর হইয়াছিল তথন ইহাকে এইবপ ধীঙ্জ ফেবন্দ্রন্ধপে 
স্থাপিত কর হইয়়াছিল। এক্ষণে বীজ কেন্দ্র কাহাকে বলে? কোধান্থুর 
মধ্ো (0 ৪. 6৫11) একটী দন্নতিশাল বিন্দু অথবা কেন্ত্র আছে, যেখানে সমস্ত 
জীবনীশ্ি (1100 0০-০৫৭) সংগৃহীত বা! সংহত "হইয়া থাকে এবং যেখান 
হইতেই পুনরাগ্ন এ শঞ্জি চতুর্দিকে প্রধাবিত হয়, ত্র অপবিণামী অথচ 
পরিণামেব মুল কারণরূপ কেন্দ্রের নাম বীঞজকেন্দ্র। বিজ্ঞান যে চক্ষে দেখে 
তেমনি ভাবে একটী কোষান্কে দেখা যাউঁক । বৈজ্ঞানিক প্র কোষানুর 
পরিবদ্ধনের ইত্তিহাস বিবৃত করেন। কোষান্গর অন্তস্থিত সংহননশক্তি 
এবং সেই শক্তি সাহায্যে কোধানুরূপ শবীব সংগটন ব্যাপার, ও কফোষানু্ঠী 
যেব্ূপে একত্ব হইতে প্রকটিত বহুত্বে পবিণত হয় দেই অদ্ভুত ব্যাপারটাও 
একটা ক্ষুদ্র শক্তিকেন্দ্রের উপর নির্ভর করে, এ বিশ্ধু শক্তিশালী অন্থবীক্ষণ 
যন্ত্র (071070990091)8 01 1161 0০৮৪1) সাহায্যে দৃষ্টিগোচর হম়। প্র বিন্দু 
হইতেই শরীর গঠন, বৃদ্ধি ও পরিবদ্ধন ক্রিয়। নিষ্পন্ন হয় এ বিন্দুই 
বীজকেন্দ্র পরাবিগ্ভা সমিতি উঁকপ একটী বীজকেন্ত্র (05৩1০95) আর 
অধিক কিছু নহে। ইহা? ক্ষুদ্র বটে স্বল্লাম্নতন বটে কিন্ত ইহার ভিতরে 
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সমস্ত জীবনী শান্ত বুহিয়াছে, সেই শক্তিই সব্বদিকে পবিব্যাপ্ত বিশাল 
সমাজদেহ গঠিত, পরিবদ্ধিত, সংবুদ্ধ কবিবে , আমাদের সমিতি এইভাবে 
একটী বীজ কেন্দ্র ।» 

জ্ীমতা বেসাস্ত এ বিষয়ে অধিকতর একশাতভা. বাঞ্জক কোন উক্তি 
করিয়াছেন কিনা জাশি না, অন্ত “ক'থাও এক কথার এরূপ সুন্দর ভাবে 
এ বিষয় ব্যাথাত করিত পারিয়াছেন কনা সন্দেহ। এরূপ পঞ্জিবনী মহা 
বাক্য তাহ দ্বার। উচ্চারিত হইয়াছে কিনা বলিতে পারি না। আধাত্মক 
ভ্রাতৃভাব ও বীজকেন্দ্র এই ছুইটী ভ্াবকে মামব। যাঁদ জীবন পবি্চালক বা 
আদ্দশ । ৮ 7)910100০ ) বালক্সা গ্রহণ করি এবং এই ভ্ইটী মহাভাবেব 
গভীরতম অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়। ইহার প্রকৃত মম্ম জদয়ঙ্গম করতঃ দেই 
তথ্য আমাদের সমস্ত 'মাচাব ব্যবহাবে ও সমগ্র জীবনে প্রযজোগ কবিতে পারি 
তাহা হইলে একদিন আমবা এমন প্রবল শক্তি স্ববপতা লাভ করিব যে 
তন্থার| বাহাজগতে এহ সমিতি ইহাব প্রকৃত কাধা সম্পাদনে সমর্থ হইবে। 
জগরতেব বপক্ষেত্্র অপেক্ষা জগতের জীবন শক্তি সঞ্চারণে আমাদেব সমিতির 
মহান কার্যা। সমিতি গগতকে জীবনীশর্কি দ্বারা সঞীবিত কারবাব জন্ত 
স্থাপিত। নামবা রূপ ভাব উন্নত কবিবার অন্ত নহে। মানব হাদয়ই 
ইহার কর্মক্ষেত্র । মানবেব রূপ হহাব ক্ষেত্র নহে । আধ্যাত্মিক বা মৌলিক 
একতার জন্তই সমিতির কাধ্যর শুফ জ্ঞান বা বাহাক ধন্ম ঈহার গতি নহে। 
তৌতিক বিষমপক উন্নতি অপেক্ষা ইহার »ক্ষ্য আধ্যাত্মিকতার উপরই নান্ত। 
কারণ আত্মাই সর্ধ ভাবের অস্তিত্বের মূল কারণ, শক্তি বা জীবনের বীজ 
কেন্দ্রের উত্পত্তি স্কান। অতএব এই মহান তথ,টা মনে বাখিয়া আমাদের 
বর্তমান প্রশ্ন আলোচনা করিতে হইবে। 

এই প্রকাবৰ আধ্যাত্মিক উন্নটর প্রধান অন্তরায় কি? এ পথে 
চলিতে গেলে কোন্‌ প্রবপ শত্রর সহিত আমাদিগকে ফু করিতে হইবে? 
জগতের সব্ধ ধন্ম শাস্ত্রের দিকে তাকাইলে নকল দেশের সব্ধ সময়ের সকল 
মহাযঘোগী ও সাধকের নিকট উপস্থিত হইলে একই উত্তর শুনিতে পাওয়া 
বাক্স, একই উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সকলেই একবাক্ো স্থিব করিয়াছেন 
সে প্রবল শক্রু অহঙ্কার ক্ষুদ্র, ব্যক্ত; কেদ্রীভূীত আমিত্বের প্রতিষ্ঠা, স্বার্থ 
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পরতা। ভেদজ্ঞানই সে প্রবল অন্তরাম্ম। ইহাকে পরাজয় করিলে পথ সুগম 
হইবে। পত্রী অহঙ্কারকেই রক্তবীজ বাল এবং স্টহা! প্ররুত বহুরূপী 
(701627000৭6) | এই বক্তবীজ স্ুলদোহব ভিতর দিয়া (1177 
9.12101020010105 0001৭012111) দৈহিক বাসনা বা ইন্জিব চরিতার্থতার 
আকাভক্ষা কপ প্রকাশ তম । যন এই সমস্ত কামনা অন্ততঃ আংশিকবপে 
অতিক্রম কবা যায় ভখন স্যক্ষাদেভে মন এবং প্রতিভার (171611600) মধ্য 
দিয়া অন্য মভিতে প্রকাশ হয় (27801৮00005 গান চাহে )। 
এখানেও হুবপাথ শেষ নয় এ সমস্ত ভাবেন মতীত স্ুজ্ঞাআ্া বা কারণ দেহ 
গত এক প্রকাব অনম্কাব আছ, ' 11777110৮70 006 5001) 7 এ -হঙ্কারে 
আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভেব বাসনা আছে, পরিবদ্ধন লব্ধ উন্নতিজাত সুখের 
আকাঙজ্ষ। আছে, সুক্কমতব ও উচ্চতব জগ» সঙ্ঞানে বিচবণ করতঃ তথাকাৰ 
অভিজ্ঞতা লাভের ইচ্ছা আছে, সিদ্ধ পুকষণ্দগেব সহিত পরিচিত হওয়া এবং 
তাহাদের সঙ্গম্বথ লাঙেব কামন। প্রকৃতি নানা প্রকাব ইচ্ছা এই অহঙ্কার 
হইতেই উৎপত্তি হয্স। ইহাব উপবে৪ মাব এক প্রকাৰ অহঙ্কার আছে 

যদি আমাদের দুইট্টী বিপরীত অর্থ বোধক শব্দ সমন্বিত করাব অধিকাৰ 
থাকে তবে তাহার নাম আধ্যাত্মিক অহঙ্কাব (51)11100৭1 9118171621% ) 
বলিতে পারি । দহাই সর্বাপেক্ষা অধিক বিপজ্জনক, কাবণ ইহাব মুষ্ডি 
সুক্ষুতম এব" ঈহাশকে দমিত কবা সব্বাপেক্ষা অধিক কষ্টসাধ্য। তথাপি 
আমার মনে হয় আনরা1--মাহাব সানন্দে মামাদিগকে পবাবিগ্যা সমিতির 
সভা বলিয়া মনে কবিতেছি, সেই আমাদেব প্রতোকে প্রতোকের প্রতি 
কোষস্থিত এই অহঙ্কার যে পরিমাণে দমিত কবিতে পাৰিব সম্দিতিও সেই 
পরিমাণে সর্ধ সাধু এবং মাধ্যা আ্বক ভাবাবলির বীজ কেন্দ্র স্ববপ ষে পরম 
সুন্দৰ মাদশ দেই আদর্শস্থানীয় হহতে পারিবে । যদি আমবা সেই মহ 
শক্রু অতঙ্কারেব মুনোত্পাটন করিতে পাবি তাহা হইলে সমিতিও এরূপ 
হইবে যেদযেখানে উহাব প্রসার হইবে, ষেভুমিতে ইভা পদার্পণ করিবে 
সেখানেই অভিনব জীবন আোত প্রবাহত হইবে, কিন্ত সেক্সোত সমিতি 
দ্বারা! আনিবে না সমিতির মধা দিক! প্রবাহিত হইবে মাত্র” (ক্রমশঃ) 


ফাল্গুন ] কস্তরা প্রকরণ । ৪২৩ 
কন্তরী প্রকরণ । 


। পুব্ব গ্রকাশিভেব পধ ) 


10৩ যেন [বনা ঘনেহপি ভি ধনে হ্যাদ্তুতসহ অতদ্‌বান্প। 
শ্টখণে যেন বিনাভিকামবিমলে শালে চ ভোগ ক্ষয়? ॥ 
তপ্তে যেন বিনা চ ঢস্তবতপঃ স্তোণন 5 কাশ্যোদয়ত। 
ধা যাস্তংফলমিস্য,।তিঃ ওভতবে ভাবেইএভাবোলয়ঃ 1২৭॥ 
ষেন ( শাবেন ) (বিনা, থান বচা' আপ ধনে (সম্পর্তৌ) দত্তে 
। আর্পতে ) নাতি হত (তস্ত খযঃ তুঃনহ (ভ্ুহাপুন আসা শক্যঃ) স্তাৎ 
( ভবেৎ ১। তথা, "যন বন অতিকাম্নিমণে আত মলোহরে ) শীলে 
( চবিনে চার্ণে (সঞ্চিতে  সত্যাপ তশোাগক্ষদুত ১ শাগগ তি) স্যাদ্দিত্যনে- 
নায়) যেন বনা, ছ্ুম্তরতপঃ ৫স্তামে, (দুঃখেশ তখীতং শক্যানি তপাংসি 
তেষাং স্তোমং ত'স্মন্) তপ্চে! মাচবিতে ) সশ্াঁপ কাশ্যোদয় (কশতোত 
পত্তিঃ) স্যাদিতাাননান্থন্দ। তত তন্মাৎ ) ফপশিচ্ডুভিঃ (ফলাভিলাসিতিঃ ) 
ভটবৈ২ (সজ্জনৈঃ ) অন্র  এভন্মিন ) শুভতপে ('আতশ্ুভে , ভাবে, লয়: 
কাধাঃ ( অবশ্ঠং কর্তীবাঃ )1 ৭ 
ঘে ভাব খিনা, বভধন খিতবণ করিলে? তাভ।ব বায় ভ্লঃুসহ হম! অতি 
মনোহর চধিতর সঞ্চয় কবিলেও তোগ ক্ষয় হয়। অভাত্া উতপশ্চপরণ করিলেও 
কাশ্যোপয় হয়, সেহ শুভতখ শাবে ফলাগা সদ্বাক্তিদের আসঞ্ত হওয়! 
উচিত । ভানন। ঝতিবেকে দানশীল তপাদি ফলদায়ক নহে । ২৭। 
হাহানাং দদতামুপোত ধধতা” শীলঞ্ ভোগক্ষয়ঃ 
সংক্লেশঃ স্থজতং তপশ্চ পঠতাং কণ্ঠে ভবেৎ কুগ্ঠতা। 
পুজ্যানাং নমনা” চ মান মথনং ডঃএং বুতং বন্রতাং 
মব্ৈধং ন কথ ব”থাষি স্থুকবে ৩খবে মনা নু দন 0৮ 
মনন্গিন (মতিমন্‌ , তাং (দান কুব্বতাং ) গনানামিতি শেষঃ প্রঃ 
(সম্পৎ) হানিং (ক্ষয়") উপোত । এচ্ছতি ) শীলং চব্রিত্রৎ) দধতাং 
(ধারয়তাং ) ভোগক্ষয়ঃ, তপঃ কজতাং ( ₹পশ্চরতাং ) সতক্লেশঃ (কঃ) 
ভবেদ্‌, পঠতাং ( অধ্াক্পনং কুর্বতাং) কে, কুগুতা (সক্কোচঃ ) ভবেছ্‌, 


৪২৪ পন্থা! । | ১৬১৪ 


পুজ্যানাং € পৃজনীয়'নাং ) নমতাং ( শ্রণতিং কুব্বতাং ) মান্ণথনং (সম্মান 
হাঁলিঃ) তবেদ। বুতং (বরণেন দত্তং ) বিভ্রতা” ( ধার্য়তাং ) ছুঃখং ভবেদ্‌ । 
এবং মত্বা (চিস্তিত্বা) মনঃ ( চেতঃ ) সুকরে (সহজসাব্ো ) ভাবে কথং ন 
করোধি? (€(কথং ন বিতরসি ইতার্থঃ ) ২৮। 
হে মনশ্বিন! দাতারদি'গব সম্পত্তি ক্ষয় হয়, চরিব্রবানদিগের ভাগ ক্ষন 
হয্স, তাপসের ক্লেশ হয়, অধ্যন্ননশীলদিগের কণ্ঠ সংকুচিত হয়্। পুঁজাদিগকে 
প্রণামকাবীৰ তদপেক্ষা অপকধ সুচিত হব, কন্মন্ধুক্ত বাক্তিদেবও দুঃখ হয় 
এইরূপ মনে কনিকা সুকব ভাবে মন অর্পন করনা কেন ? ২৮ 
নীবেণে সবঃ সবোকখ। মিবানোদেন সীতাংশুপ। 
তুঙ্গীবান্ুজবন্ধুনে দিবসঃ কুস্তাব দানাদ্দুন 
পুজ্রোণব কুলং কুর্ঙ্গনর়ন। ভত্রে € ধন্তেশিক্" 
ভাবেন প্রচুরাপি প্ুণাপট ত1 প্রোলাসমীতা। ক্রিঘা। ২৯। 
নীঙ্গেণ ( জলেন ' সরঃ (সবসী ইব, আমোদেন (গন্ধেন ) সবোকুহং 
(পদ্মং) হব, সীভাংশুণা ( চন্দ্রেণ) তঙগী €বজনী ) অন্ুজবন্ধুনা ( সুর্য্যেণ ) 
দিবসঃ (দিনং ) ইব, দানাম্বুনা। (মদজলেন ) কুম্ভীৰ (করীব ) পুব্রেণ 'সুতেন) 
কুলং ( বংশ? ) ইব, তত্র (পত্যা) কুরগনয়না (কামিনী ) ইব বথা শিলং 
( শোভা ) ধজে (ধাবয্মতি ) তথা, ভাবেন প্রচুরা (ভাবসমন্িতা ভক্ত'যা 
হত্যর্থ: ) ক্রিক পুণ্যপটুতা। (প্রালীসমীত  পুণ্যপটুতয়া পবিজ্র পাণ্ডিত্যেন 
প্রোলাসমীত। সতী ) শ্রিয়ং ধান্ত। ১৯ । 
যেমন জল দ্বারা সরোবব, সৌগন্ধ দ্বাঝ! পঞ্জ, চন্দ্র বাবা বাজি, সৃ্র্যা ছবাব। 
দিন, মণজল দ্বারা হত্তী, পু দ্বাধা কুল, পতি দ্বারা নারী, শোভাক্সমান হয় 
সেইন্দপ পধিত্র পাণ্ডিত্য দ্বারা £গ্রালাসিতা ক্রিস্বা ভীবভক্কি দ্বারা শোভায়- 
মান হয়। ২৯। 
কোঁশচদ্দানমদাক্ষি শীলমমলং চাঁপালি কৈশ্চিত্পঃ 
কষ্ট, কৈশ্চিদধাঁযাকাঁব বিপিনে কৈশ্চিন্নিবাসোহনিশং। 
কৈশ্চিদ্যানমধাবি কৈশ্চিদনঘশ্চাপুজি দেবব্রজে। 
যত্তেষাং ফলমাপি চাপৰ নট "ভ্ভাববিস্ফুর্জি ৬ং। ৩০ । 
কৈশ্ৎ । জনৈর্রিতি শেষ) দানং অদারি ' দত্বং) কৈশ্চিৎ অমলং 


ফাল্তন । রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী | ' ৪২৫ 


( নির্মলং ) শীলং ( চরিত্রং) অপালি ( পালিতং ) কৈশ্চিৎ তপঃকষ্টং ( তপক্কা- 
জনিত ক্লেশঃ ) অধায়ি ' কৃতং ) কৈশ্চিৎ বিপিন (বনে ) অনিশং ( সততং ) 
বাঁসঃ (বলতি£ ) অকারি ( রুতভ£ ) কৈশ্চিৎ ধানং ( তত্তচিন্তা) অধারি ধেতং) 
কৈশ্চিৎ অনঘঃ (নিম্পা 2) দেনব্রজঃ (1দবততীসমহ ) অপুষ্তি ( পৃজিতঃ ) চ 
(কিস্ত) তেষাঁং (দানাদীনাং ) ফল” অপবনরৈ2 € অগ্তমণষ্যৈঃ ) আপি 
( প্রাপ্তং) ইতি যততৎ ভাববিস্কজ্জিত* (ভাবস্ত পাবলাং। নান্যতৎ। তেষাং 
ফলপ্রাপ্তোৌ ভাব এব কাবণমিতি ভাবঃ | ৩*। 

কোন পুকষ দান করে, কেহ নিম্মল চবিজ্্র পালন করে, কেহ তপস্যা 
ক্রেশ সহা কাব, কেহ চিরকাল পান নাস কন্ব কেহ তত্ব চিস্তা অবলম্বন 
করে, কেহবা নিষ্পাপ (দকসমুভের পুজ। কারে কিন্তু তাহাদের ফল অপর 
অনুষ্য প্রাপ্ত হয উহ শুধু তাবেবই 'প্রাবশা । ভ'্বই ভাহাদের ফলপ্রাপ্তির 


কারণ 1 ৩৭ । 
( ধ্লুমশত ) 


রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী । 


€ পর্ব প্রকাশিতৈব পর । 


প্রভৃর বারাণসীধামে প্রত্যাগমন | 


কপ গোস্বামীকে শিক্ষাদান ও শক্তিসঞ্চাব তবিয় প্রভূ পরদিন প্রভাতে 
উঠিক্কা বারাণসী যাত্রা কবিলেন। কপ গাস্বামী প্রভৃব বিবহভাঁবনায় 
কাতর হইল তাহার অন্থগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করালন। প্রভূ বলিলেন, 
শ্শ্রীবন্দাবনের এত নিকন্ট আসিয়া ঈবুন্দাবন দশন ন1 কবাঁ ভাল হয় না, 
অতএব তোমরা দুই ভাই ইবু-াবনেই যাও। আমি বাসী হইয়া নীলা- 
চলে যাইব। তিমি হীবুন্দানন দশ্পনব পর নী" টাল য 8 নলাচালেই 
আমাব সহিত পুনর্ধার সাক্ষাৎ হইবে এই প্ণিষ্বা গ্রভূ বাতা কবিলন। 
বপ গোন্সামা ৭ কনিষ্ঠ বল্পভের হি ইবুন্দাৰনাভিনরনে প্রস্াণ করিলেন । 

প্রভু প্রয়াগ হইতে নৌক 'যোগে বাবাণসাধামে উপনীত হুইলেন। 

৪ 


৪২৬ সেক্য! | | ১৩১৪ 


চক্্রশেখর পুব্বরাত্রিতে শ্বগ্নযোগে প্রভু আসিয়াছেন দেখিক্জ। বাটার বাহিরে 
আসিয়৷ প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা! কৰবিতেছিলেন, ইতিমধ্যে প্রভূ তাহার সম্মুখে 
উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রভৃকে দেখিক়। তাহার চরণতলে পতিত হইলেন। 
অনন্তর প্রকে লইয়া নিজ গৃহে গমন কবিলেন। তপনমিশ্র প্রভূর আগমন 

ংবাদ প্রাপ্ত হইয়া চক্রশেখরের আলয়ে আ সয়! প্রভর চরণ দর্শন করিলেন । 
মহারাপ্্রীয় ব্রাহ্মণও প্রড় আসিয়াছেন শুনিয়। চন্দ্রশেখরের গৃহে আলিয়া প্রভৃর 
চরপণগ্রহণ করলেন! এঠইটদিন চন্দ্রশথবেব গ্রঙ্ইে প্রভৃব ভিক্ষা হইল । পর- 
দিন তপনমিঞ প্রকে নিমন্ত্রণ করিদেন ভ্াহাব বাল! কিন্তু চন্দ্রশেখবের 
গ্রহেই নিদিষ্ট রহিল । ূ 


সনাতন গোম্বামীর ব'রাণসী বাত্র । 


একে সনাতন গোন্ামী কাপ্পামুপ্ত হইয়া ভৃত্য ঈশানের সহিত প্রভৃর 
চরণ দশনাভিলা'ষ পশ্চিমাভিমুধে যাত্রা কাঁরলন। তিনি প্রকাশ্ঠ বাজপণ 
পরিত্য'গ পুর্বক পাব্বতাপথে ফলমুলাদি দ্বাবা কোঁনরূপে জীবনধারণ করিয়া 
পাঞ্ড়। পরতে আসিতা উপস্থিত হুঈলেন। এই পর্ধতে একজন ভূঞা 
উপাধিধারী দম্থা বাস কবিত। অসহায় পথিকেব সব্বপ্প অপহরণ করাই 
তাহার ব্যবসাক্স। সনাতন গোস্বামী এ ভঞাব্‌ নিকঢড উপস্থিত হহয়া পব্বত 
পার করিয়া [দবাব নিম তাহাকে অন্থরোধ করিলেন ভূঞার অধীনে 
একজন গণক ছিল । সে গণনা ক্রিয়া! কাহার” নকট কি আছে বলিয়। 
দিতে পা্িত। গণক গণন। কবিয়া ভূঞাকে জানাইল, এই ভূতাটার নিকট 
আটটা স্বর্ণ মুদ্রা আছে । ভূঞা! আনন্দিত হইয়। সনাতন গোস্বামীকে 
বলিল, “আমি রাত্রিতে আমাব লোক দিয়! তোমাদিগকে পব্বধত পার করিয়। 
দিব। এখন তোমরা ম্ানাহাব করিয়া! বিশ্রাম কর।” এই কথা বলিয়। 
ভূঞা প্রম সমাদব 'সহকাবে রন্ধনের আয়োজল করিয়া দিল। সনাতন 
গোস্বামী নদীতে আজান কবিদ্বা ছুই উপবাসের পন্স বন্ধন ও ভোজন করিলেন । 
তীক্ষবুদ্ধি রাজমক্্রী সনাতন ভঞার অতিরিত্ত আদর দেখিয়া সংশক্লিতচিত্তে 
ভূতা ঈশানকে জিল্জাসা করিলেন, “তোমার নিকট কি কিছু অর্থ আছে?” 
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ঈশান আটটী মোহরেব একটা গোপন করিয়া বলিল, “হা, আমার নিকট 
সাতটী মোহর আছে ” সনাতন গোস্বামী কিছু বিরক্তির সহিত ঈশানকে 
বলিলেন, “মোহরগুলি আমাকে দাও ৮” পবে ঈশানেব নিকট হইতে সাতটা 
মোহব লইয়! ভূঞ্াকে দিক! মধুর বচনে বলিলেন, “আমার নিকট কয়েকটা 
মোহব আছে, এইগুলি লইয়া ধর্ম ভাবিয়া! আমাক পার করিয়া দাও $ 
আমি রাজবন্দী--প্রকান্ত রাজপথ দিয়া যাইতে পাবিব না। আমাকে এই 
পর্বত পার করিদ্বা দিলে, তোমার বিশেষ পুণ্য হইবে * ভূঞা! হাসিয়া 
বলিল, “তোমাব ভৃত্যের শিকট ৮টা মোহরই ছিল, তাহা আমি পুর্বেই 
বিদিত হইয়াছি। আমি আজ ব্রার তোমাদের মারিয়া এ মোহরগুলি 
লইতাম। ভাল হইল, আমি হত্যাপাপ হইতে অব্যাহতি পাইলাম। তুমি 
অতি সুবোধ, আমি তোমাব ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয্বাছি, ঘমোহব লইব না, 
তোমার্দিগকে পব্ধত পার করিয়া দিব ৮ সনাতন গোম্বামী বলিলেন, “তুমি 
য্দি এই মোহবগুলি না লগ, পথে মন্ত কেহ আমাদিগকে মারিস! কাড়িয়। 
লইবে, অতএব তুমিই গ্রহণ কব, আমরাও নিরাপদে গমন কবি ।” ভূঞা 
সম্তষ্ট হইয়া মোহরগুলি লইয়া চাবিচ্ছন লোক সঙ্গে দিয়া সনাতন 
গোস্বামীকে রাতারাতি পর্ধত পাব করিয়া দিল। সনাতন গোম্বামী বনপথে 
নির্বিদ্বে পর্বত পাব হইয়া! ভূঞার ?লাকদিগকে বিদায় দিলেন। পছছে 
ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নিকট আরও একটী মোহর আছে 
কি ?* ঈশান উত্তর কবিল, “আছে পথখরচের জন্য একটী মোহর সঞ্ল 
রাখিয়াছি।৮ সনাতন পুগাস্বামী বলিগলন, “ভালই করিয়্াছ, তুমি এই 
"মাহরটা লইয়। গৃহে ফিবিয়। যাও, আর আমার সঙ্গে যাইবার প্রয়োজন 
নাই।” ঈশান কাদিতে কাণ্দতে ফিবিয়] গলপ । সনাতন গোস্বামীও ছিন্ন 
কান্থ।' ও কবোয়া লইয়া নির্ভয়ে গমন করিত লাগিলেন। তিনি চলিয়া 
চলিয়া! সন্ধ্যাব সময় হাজিপুরে আসিয়। একটা “প্তানের ভিতর বান্বিযাপনের 
মানস করিলেন। সনাতন গোস্বামীর গ্রাম সম্বন্ধে ভগ্মিপতি শ্রীকান্ত সেন 
গৌড়েশ্বরের আদেশে বাধিক দেয় ঘোটকেব মূলাম্বপ তিনলক্ষ টাক। লইয়! 
দিলীর পাতসাহকে দিতে ধাইতেছিলেন । তিনি সম্প্রতি 'এই হািপুরের 
রাজপ্রাসাদেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি প্রাসাদের উপর হইতে 


৪৯৮ পন্থা | [ ১৩১৪ 


উগ্ভান মধো সনংতন গোশ্বামীকে দেখিয়! নামিয়া আসিলেন। ছুইজনে 
নিভৃতে অনেক কথা বার্থ হইল। সনাতন গোন্বামী হাকাস্তকে পিজের 
কারামোচন বৃত্তান্ত সবিশেষ বলিলেন । শ্রীকান্ত সনাতন গোন্বামীকে সন্স্যাসীর 
বেশ পরিত্যাগ পুর্বক ভদ্রবেশ ধারণ করিয়া পুনর্বাব বাজ্সকার্ষো নিযুক্ত 
, হইতে বিশেষ অন্থারোধ করিলেন। সনাতন গোত্বামী কিছুতেই স্বীকার 
করিলেন না। তখন শ্রীকান্ত ত৷হাঁকে অন্ততঃ দুই একদিন'ও হাজিপুরে 
থাকিতে বলিলেন । সনাতন গোস্বামা ভাহাতেও লম্মত হঈলেন না। 
শ্নীকাস্ত সনাতন গোন্বামীন প্রবল বৈরাগোব বেগ অপ্রতিবোধা বৃঝিম়্া। আর 
অধিক কথা বলিতে সাহস করিলেন না। খন সনানন গোস্বামী ঈএকান্তকে 
বলিনেন, “তুমি আমাকে কোন সুবোগে সহৃর গঙ্গা পার করিয়! দাও, আমি 
আজই এখান হইতে চলিয়। ফাইব)” শাকান্ত অগত্যা অনেক অনুনয় বিনয় 
করিয়। একখানি কম্বল দিয়া তাঁভাকে তখনই নৌকাঁযোগে গঙ্গা পার করিত 
দিলেন। সনাতন গোস্বামী কয়েকদিশ অবিশ্রান্ত চলিয়া বারাণসীধামে 


উপনীত হইলেন | - 
( ক্রমশঃ ) 


শ্শ্তামলাল গোস্বামী । 


বিচার সাগর । 


( পুর্ব প্রকাশিতের পর 
নিপু প্রণব উপাসন। প্রকার । 


কেবল নিগু ণ উপাসনার রীতি লিখিত হইল । সগুণ উপাসনার রীতি 
লিখিত হইল না। কাবণ যাহাব বক্ষলোক কামন] হয়, নিগুণ উপাসনায় 
তাহার কামনারূপ প্রতিবন্ধক দ্বারা ততকাল মোক্ষ হয় না। পরস্ত ত্রহ্ধ- 
লোক প্রাপ্তিই হয়। সেই ব্রহ্ধলোকে হিবণাগর্ভসমান ভোগসমূহ সতন্ভাগে 
জ্ঞান হইলে তবে তাহাব মোক্ষ হয়। যাহার এক্ধলোক প্রাপ্তি কামনা নাই, 
তাহার এই লোকেন জ্ঞান হইয়া মোক্ষ হয়। এগ বীতিতে সগ্ডণ উপাসনার 
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ফল নিগুণপ উপাদনার অন্তভূতি। সুতরাং নিপ্তণ উপাসনার রীতি 
কপিত হইল £-_ | 

যাহ? কিছু কাবণ কার্য বস্তু আছে, তাহ! সবই ওকার স্বরূপ) স্থরাং 
ওকার সর্দরূপ! সকল পদার্থে ই নাম ও কূপঢ়ইভাগ শআাছে। তথায় রূপ 
ভাগ আপন আপন নাম ভাগ হইতে পৃথক শতহ। পরত্ত রূপভাগ না 
স্বক্দুপই বটে। কারণ, পদার্থেব বপ অর্থাৎ আকার সেই পদার্ধের নাম দ্বার! 
নিবপিত হইয়া গ্রহণ বা ত্যাগ হয়। নাম না জানিলে কবল আকার দ্বারা 
ব্যবহাণ সিদ্ধ হয় না। সুতরাং নামঈ সাব। আকারের লাশে নাম নাশ 
হয়না। নামাকে। যেমন ঘট নাশে মাটিশেষ থাকে | সে স্থলে ঘট 
মৃন্তিকা হইতে পরথক বস্ত নভে, মৃত্ভিক? বপই। 7সইরূপ আকাবেব নাশে, 
মৃত্তিকার স্তায় শেষ থাকে যেনাম তাহা হইত আকাব পৃথক নছে। 
আকার নাম স্ববপই। অথবা যেমন ঘটাদি মৃৎপান্রে মৃত্তিক অনুগত, এবং 
ঘটাদি পরস্পর ব্যভিচারী । ক্ৃতবাং ঘটাপি মিথ্যা ও তদন্থগত মুত্তিক। সত 
(নিতা)। সেইবপ ভিন্ন ভিন্ন আকারর ঘট অনেক, কিন্ত সকলেরই “ঘট” 
এই দ্বিঅক্ষর নাম এক। সই সকল সাকাব পবম্পর ব্যতিচাবী, কিন্ত 
সকলের নাম এক মন্কগত | স্থতবাং মিথ্যা আকার সভা নাম হইতে পথক 
নহে ' এই রীতিতে সর্ব পদার্থে আকাব আপন আপন নাম হইতে পৃথক 
নঠে, কিন্তু নান স্বরূপই | ফলে, সেই নাম গুকাঁব হইতে ভিন্ন নহে, শুকার 
স্বরূপ | কারণ, বাচক শবকে নাম কহে । এবং “লাকবেদের শবসমূহ 
গকার হইতে উৎপন্ন” হহ1 শ্রুতি প্রসিদ্ধ । কার্যাসমষ্টি কারণ স্ব, স্ুতবাং 
গুধারের্‌ কাঁর্ধা যে বাঁচক শব্ধবপ নাম, তাহা ওকার স্বকপ। এই রীতিতে 
পদার্থের রূপভাগ বা আকার, তাহার নাম স্ববপ। ও সকঙ্গ নাম বা নাম- 
সমষ্টি গুকার কপ; স্থৃতরাং ওকার সব্বহপ। 


ওকার ও ব্রঙ্গের অভেদ । 


ঘেষন গুকার সর্বন্বর্ূপ, সেইরূপ ব্রহ্ম সর্বস্থূপ। অথবা গুকার ব্রহ্ধ- 
বাচক ব্রঙ্গবাচা বাচাও বাচকের অভেদ । ন্ৃতরাঁং গুকার ব্রহ্গরূপ। 
বিচারদৃষ্টিতে দেখিলে যে অক্ষর বন্দে অধ্যন্ত; ব্রহ্ম তাহার অধিষ্ঠান। 
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অধান্তের স্বরূপ অধিষ্ঠান হইতে পৃথক নহে। স্থৃতরাং ওুকার ব্রহ্মস্বরূপ ৷ 
ক্রভরাং বেঙ্গকূপে গুকাব চিস্তন কবিবে। 

ব্রহ্মন্ধপ ওকার আত্মা হইতে অভিন্ন চিত্ত। করিবে । কারণ, ব্রক্ছ হইতে 
আত্ম অভিন্ন । ব্রান্ধর চাবি পার, সেইৰপ আম্মার ও চারি পাদ । পাদ অর্থে 
অবস্থা, ভাগ, বা ম*শ। বিরাট বা বৈশ্বানর » হিরণ্যগ্ড, ঈশ্বব ও তৎপদ 
লক্ষ্য ঈশ্বরসাক্ষী-_ব্রন্দের এই চারি পাদ। বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্জ ও 
তৎপর্দ লক্ষা জীবসাঙ্গী__-শাস্বাব এই পাদ চতুষ্টয়। জীবসাক্ষীকেই 
তুরীয় কছে। ৃ 

সমষ্টি স্কুল 'প্রপঞ্চ সহিত চৈতন্তকে বিরাট কহে। বা্টিস্থল অভিমানীকে 
বিশ্ব কছে। বিবাট ও বিশ্বের উপাধি স্থুল। স্থৃতরাং বিশ্ব বিরাটরূপ, বিরাট 
হইত ভিন্ন নহে । বিকাটবূপ বিশ্বের সপ্ত অঙ্গ ও উনবিংশতি মুখ । স্বর্গলোক 
মুদ্ধী, সুর্যা নেজ বাধু প্রাণ, আকাশ মধা দেশ, (বড ) অন্প, সমুদ্রাদিবপ জল 
উদর পৃপনীপ'দ, অগ্নি মুখ--বিশ্বর এই সান মঙ্গ কথিত হয়। মাওঁকো 
যদিও স্বর্লোকাদি বিশ্বেব অঙ্গ কথিত হয় লাই তথাপি উহ্াবা ববাটের 
অঙ্গ বলিয্না, বিশ্বে অঙ্গ কথিত হয়। 

বিরাট বিশ্বে উনবিংশতি দুখ 2--পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্ডিয়। পঞ্চ 
কর্মেন্রিয় ও অন্তঃক রণ চতষ্টয় । মন, চিত্ত, বুদ্ধি ও অহঙ্কার) ইহার! যুগের 
স্যার ভোগের সাধন বলিয্া, ইভাদিগকে মুখ কহে । এই একোনবিংশতি 
মুখ দ্বারা জাগ্রত অবস্থায় স্থুণ শব্দাদিকে বাহাবৃত্তি করিয়া ৷ অর্থাৎ, বাহ 
বিষস্ন প্রকাশক ভাবে ) ভাগ করে । সুতরাং, বিরাটরূপ বিশ্বকে সুলভোক্তা, 
বহিঃ পজ্ঞ ও জাগ্রৎ অবস্থার অধিষ্ঠাতা কহে। 

চতুর্দশ ত্রিপুটা । 

প্রাণাদ একানবিংশতি ভোগসাধন মধো শ্রোত্রাদি দশ ইন্ত্ির ও 
অন্তঃক বণ চতুষ্টয়-_-এই চতুর্দশ আপন আপন বিষয়ও আপন আপন অধিষ্ঠাতৃ 
দেবতার সাহাব্য প্রাপ্ত হয়। দেবত।ও বিষয়ের সাহায্য বিনা কেবল এ 
সকল হইতে ভোগ হয় না। এই সকলের নাম [এপুটী । 


+ বিশ্বরূপ পুব্ধ । 


কান ] বিচার সাগর । ৪৩৯ 


এই রীতিতে সেই ক্রিপুটী কথিত হয় --শ্রোর ইন্দ্রিয় অধ্যাত্ম” ও, 
তাহার বিষয় শব অধিভূত দিক্‌ অভিমানী দেবত অধিদৈব ।ষ ক্রিয়াশক্তি 
ও জ্ঞানশক্তিবান ইন্দ্রিয়, এবং মন্তঃকরণ অধাত্সর কহে। তাহাদের বিষয়কে 
অধিভূত কহে, এবং তাহাদের সহাঃক দেবতাকে আধদেব কহে। ত্বক্‌ 
ইক্জিয় অধ্যাত্ম; তাহার বিষয় স্পশ অধিভত, এবং বাধুতত্বাভিমানী দেবত' 
অধিদৈব। নে ইন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, গ্প আধভূত ও স্ুর্য। অধিদৈব। বসন। 
টার অধ্যাজ্ম, রস অধিভূত ও বব্ণ অধিদৈব। ভ্রাণ ইর্জিয় অধ্যাত্ম, গন্ধ 
.অধিভূত ও আশ্বশীকুমার অধিদৈথ। বাণ্তিককাব স্ুবের্বরাচাধ্য পৃথী 
অভিমান দেবত; ভ্রাণেব অধিদ্েধ কঠ্ম্াছেন। তাহা সম্ভবেনা, কারণ 
পৃথ্থিবা হইতে ভ্রাণের উৎ্পত্তি। স্থতরাং প্রাথবা অধিদেব কহিয়াছেন। 
সুষ্যেব নাসিক? হইতে অশ্বিনী কুমাবের উৎপভ্ভি ্থিত হয়। স্থতরাং 
নাসিকার অধিদেব অশ্বিনাকুমারই বহে। বাক্‌ হক্জ্রিয় অধ্যাত্ম, বক্তব্য 
অধিভৃত, অগ্রিদেবতা আধদেব | শুণ্ত হন্ত্রিয়, পদার্থগ্রহণ অধিভৃত, হন্ত্র 
অধিদেব। পাদ ইন্ত্রির অধ্যাত্ম, গমন আধিভূত, বিষুণ আঁধদেব। পায়ু 
ইন্জ্রির অধ্যাত্ম, মলত্যাগ অধিভূত, যম অধিন্দব। উপ উন্ত্রিযন অধ্যাত্ম, গ্রাম্য 
বা পশুধম্ম স্থখের উৎপত্তি অধিভত, শ্রাজজাপতি অধিদেব। মন অধ্যাত্ম, 
মনের বিষয় অধিভূত, চন্দ্রমা অধিদেব। বুদ্ধি অধ্যাগ্র, বোদ্ধব্ায অধিভূত) 
বুহষ্পঁতি আঁধ্দেব। জ্ঞানে বিষয়কে বোধখ্য কহে । আহঙ্কাবৰ অধ্যাত্, 
অহঙ্কারের বিষম অধিভত, দ্র অধিদেব। চিন্তা অধ্াত্স, চিন্তার বিষস্ব 
অধিভূত, ক্ষেত্রজ্ঞ সাক্ষী অধিদৈব। এই চতুর্দশ ত্রিপুটী -ও পঞ্চপ্রাণ বিরাট- 
রূপ বিশ্বের মুখ । 


বিরাটবিশ্ব ও অকারের অভেদ চিন্তন | 


যেমন বিরাট ও বিশ্বের অভেদ, সেইরু”« ওকাগ্ের প্রথম মাজা--অকার 
ও বিরাট্প বিশ্ব হইতে অভিন্ন! কাবণ, বন্ধের চারি পাদের প্রথম পাদ 
বিরাট, এবং আত্মার চার পাদেন প্রথম পাদ বিশ্ব। £সইব্ূপ গুকারের চারি 
মাক্্াবূপ পাদের প্রথম পাদ অকার। সুতরাং তিনেরই প্রথম সমান ধর্ম 
বলিয়া! বিশ্ববিরাট অকারের অভেদ চিন্তন করা হয়। 


৪৩২ পিস্কা । | ১৩১৪ 


বিশ্বের যে সাত অঙ্গ ও একোনবিংশতি মুখ কথিত হয়, সেই সকল 
তৈজসেরও জানিবে। প্রভেদ এই যে-বিশ্বের অঙ্গ ও মুখ ঈশ্বর রচিত, এবং 
তৈজসের ইজি দেবতা বিষল্ব্প স্িপুটী ও মুদ্ধীদি অজ মলোময়। তৈসের 
ভোগ হুক । যদিও সুখ দুঃখ জ্ঞানের নাম ভোগ এবং সেই ভোগ বিষয়ে 
স্থদতা ও সুম্কতা কথন সম্ভবেনা, তথাপি বাহাশব্ধাদি বিষয়ের সম্বপ্ধ হইতে 
যে স্থথ অথব। দুঃখ প্রতীতি তাছাকে স্থল কত, এবং মানস শব্ধাদি সম্বন্ধে 
যে ভোগ, তাহাকে সুক্ষ কতে। এই হেড শ্রাতিতে বিশ্ব স্থুলতোক্ত। * ও 
তৈজপ সুন্ম ভোক্ত' 7” কথিত হইয়াছে । তৈজ্স ভোগা €ষ শ্বর্পাদি তাহ? 
মলোমর়, হতরাং শুক্র | শিশ্বভোগা বাহা শবাদি স্কুল! 'বশ্ব বহিঃগ্রজ্ঞ ও 
তৈজস অস্থঃপ্রন্জ । বিশ্বের অন্তঃকরণরপ প্রন্ঞা বহিশুখি হয়, তৈজসের নহে ॥ 


তৈজস, হিরণ্যগর্ভ ও উকারের অভেদ চিন্তন ৷ 


যেরূপ বিশ্ব ও নিবাঁটেব অভেদ সেউন্দপ তৈজস ও হিরণ্যগণ্তের অভেদ । 
তৈজস হিরণ্যগর্ভক্বপ। কারণ তৈজসের সক্ষম উপাধি, আব সই ্যস্থুই 
হিরপ্যগর্জের উপাধি । সুতরাং উভয়ের একত্ব জানাব। উভয়ের একত্ব 
গাঁনিয়া গুকাবেব দ্বিতীয় মাত্র! উকাব হইতে তাহাদেব ভেদ চিন্া করিবে! 
কারণ আত্মার দ্বিতীয় পাঁদ তৈজস, ব্রন্ষের দ্বিতীয় পাদ হিবণ্যগর্ভ এবং 
ওকারেব দ্বিতীয় মাত্রা উকাব। তিনেরই দ্বিতীদ্ধ পাদ সমান ধশ্ম। সুতরাং, 
তিনের একত্ব চিন্তা করিবে । 


প্রাজ্জ ঈশ্বর ও মকারের প্রভেদ। 


প্রাজ্ঞ ঈশ্বররূপ। কারণ, প্রাজ্ছের কাবণ উপাধি, এবং ঈশ্বরেরও কারণ 
টপাধি। ঈশ্বব ব্রন্দেব তৃতীয় পাদ, প্রাজ্ঞ আত্মার তৃতীয় পাদ, এবং মকাৰ 
ঃকারের তৃতীয় পাদ। তিনেবই তৃতীয় পাদ সমান ধল্ম। সুতরাং তিনের 
একত" জানিবে। সুতরাং তিনের একত্ব 'চন্তা করিবে । এই প্রাজ্ঞ প্রজ্ঞান 
ঘন (অর্থাৎ, বিবিধ বস্তব বিবিধ জ্ঞান ঘনীভূত হুহয়া তাহাতে বিদ্কমান )। 
কারণ, জাগ্রত ও ন্বপ্লাবগ্ার যত জ্ঞান, স্ুযুপ্তি অবস্থায় ঘনীভূত 'এক অবিদ্ঞা- 


% স্থুল ভূক। 1 প্রবিবিজ্ত ভূক সুক্ষ বিষয়ভোগী । 
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রূপ হইয়) যায়। এইহ্তু প্রজ্তানঘন কহে। শ্রতি কহে এই প্রাজ্ঞ 
আনন্দভূক। কারণ, অবিদ্কা দ্বারা সাবৃত আনন্দ ভোগ করে। এই আর 
চেত্োমুখ কারণ, জ্ঞানই ইহার মুখ ব1 অনুভবদ্ধার। চৈতন্ত প্রতিবিস্ব সহিত 
অবিগ্াবৃত্তি অধ্যাত্মর অজ্ঞান মাবৃত স্বরূপ আনন্দ অধিভূত, এবং ঈশ্বর 
অধিদৈব। 
এই রীতিতে বিশ্ববহিঃপ্রজ্ঞ, তৈজস অস্তঃ প্রজ্ঞ, এবং প্রাজ্ঞ প্রজ্ঞান্ঘন। 
এই ভেদ উপাধিগত। বিশ্বের ফুল, সুক্ম ও অজ্ঞান এই তিন উপাধি। 
তৈজসের, সৃশ্ম ও অজ্ঞান_-এইহ ছুই উপাধি, এবং শ্রাজ্ের এক কঁজ্ঞান 
উপাধি। এই রীতিতে তিনের উপাধিগত ভেদ, পরমার্থস্বরূপে ভেদ নাই। 
বিশ্ব, তৈজন ও প্রার্ত-- এই তিনের অনুগত চৈতন্ত--পরমার্থে ্ তিনের 
উপাধিসম্বন্ধ রহিত। ্রত্রয়ের অধিষ্ঠান তুবাম়। সেই তুরীয় বহিঃপ্রজ্ঞ 
মহেল, অন্তঃগ্রজ্ঞ নহ্কেন, উভভ্বপ্রন্ড নহেন, ও প্রজ্ঞান্ঘন নহেন। ভিলি 
কন্মেঞ্জিয় বাজ্ঞানেন্দ্রিয়েব বিষয় নহেন, বুদ্ধির বিষয় নহেন, কোন শষেরও 
বিষয় নহেন। তান “শাস্তং শিবমদৈতম্” -রাগঘেষাদিরহিত, মহ লময়, 
অহ্বৈত। তাহাকে পবমাত্মার চতৃথপাঁদ ইঈশ্বরসাক্ষীশুদ্ধ ব্রহ্মরূপ বলিম্ব! 
জানিবে। 
ওকার ও আত্মার অভেদ চিন্তন | 


এই রীতিতে আত্মার দ্বিবিধ স্বরূপ কথিত হয়- (১) পরমাথ-রূপ, (২) 
অপরমার্থরূপ। বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ £হ পাদওয় অপর্রমার্থরপ, এবং 
চতুর্থপাদ্দ তুরীয় পরমার্ধরূপ। মেইক্প গুকারেরও দ্বিবিধ স্বরূপ। অকার ॥ 
উকার, মকাব_--এই মাত্রায় »পরমাথরূাপ এবং এই মাপ্ত্রান্তয় বাপক 
অন্তিভাতি-প্রিয়রূপ অধিষ্ঠান চৈতন্ত পরমার্থরূপ। গুকারের পরমার্থবূপকে 
শ্রিতিতে অমান্জ ব। মাআাশুন্ত বল। হইয়াছে। কারণ পরমার্থশ্বরূপ বিষয়ে 
মাঞ্জ। বিভাগ নাই । সুতরাং, অমাত্র কহে । এই রীতিতে দ্বিবিধ স্বরূপ ও 
ও দ্বিবিধ স্বরূপ আত্মার অভেদ জানিবে। 


৮ শিপ পপ সসপেশসীশে 


* এই প্রাঙ্ছহ সর্ষেশ্বর, সর্বজ্ঞ, অন্বর্ধীমী, সকলের উৎপত্তিস্বান। যোনি ), এবং সর্ধবডুতেয 
উদ্কব ও লয়ের কান । 
€ 
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ব্যষ্টি ও সমষ্টি স্লগ্রপঞ্চ সহিত বিশ্ব ও বিপ্বাট আকার হইতে অভি 
জানিবে। আত্মার পাদমধ্যে বিশ্ব আদি; ওকারের মাত্রা মধ্য অকার আদি, 
সুতরাং উভয়কে এক জানিবে। লুঙ্ষা প্রপঞ্চ সঠ্তি হিরণ্যগর্ভরূপ তৈজসকে 
উকাররূপ জানিবে। তৈজস দ্বিতীয় পাদ, উকার ও দ্বিতীয় মাত্রা; শহরাং 
উভয়কে এক জানিবে। কারণ, উপার্ধি সহিত ঈশ্বররূপ প্রাজ্ঞক মকারবূপ 
পালিবে। ঈশ্বরদ্ূপ প্রাজ্ঞ ভুতীয় পাদ, মকারও তৃতীয় মাত্রা; স্থতরাং 
উভক্নকে এক জানিবে। এই পাদন্রয়ে অশ্থগত পরমার্থরূপ তুরীয়। সেই তুরীয় 
ও'কারের মাত্রাত্রয় অনুগত, পরমার্থকূপ অমাত্র হইতে অভিন্ন। €যমন, 
বিশ্বাদিবিষয়ে তুরীয় অনুগত, 'সইবপ অকারাদি মাব্রান্রয়ে অমাত্র 
অন্গগত। সুতরাং, গুকারের অমাত্ররূপ ৭ ভুরীয় এক বলিয়। জানিবে। 
এই ন্বীতিতে আত্মাব পাদ ও ওকারের মানার একত জানিয়া লয় 
চিন্তা করিবে। 

সেই লয়চিস্তন কহিতেছি- বিশ্বর্ূপ অকার, তৈজসরূপ উকার হইতে 
ভিন্ন নহে, পরস্ত উকারবপ । এই চিস্ত'কেই এস্থলে লয্মচিস্ত! বল। হইতেছে। 
এইরূপই অন্তমাত্রা বিষয়ে গ্জানিবে। উকাবে অকারের যে লয় কথিত 
হইল, সেইরূপ তৈজসবপ উকাব গ্রাজ্ঞরূপ মকাব বিষয়েও লন হয়। প্রাজ্ঞরূপ 
মকার, তুরীয়রূপ ওকারের পরমার্থরূপ অমাত্রে লীন হয়। কারণ স্থুলের 
উৎপত্তি ও লম্ম সৃঙ্ষ্ হইয়া থাকে সুতরাং তৈজসব্ূপ উকারে বিশ্বর্ূপ 
অকারের লয় সম্তবে। স্যান্সুর উতৎ্পত্তিও লয় কারণে হয়। সুতরাং, প্রাজ্ঞব্ূপ 
মকারে, তৈজসরূপ উকারের লয় সম্ভবে। মকার তুরীয়রূপ অমাত্রে লন 
হয়। সেই তুরীয় ব্রঙ্গস্বরূপ। শুদ্ধ ব্রহ্ম বিষয়ে, ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞ এই উভয়ই 
কল্পিত । যাহা! ষে বিষয়ে কল্লিত, তাহা সে বিষয়ের স্ববপ। সুতবাং, তুীয়ে 
ঈশ্বরসহিত প্রাজ্ঞর্ূপ মকারের লয় সম্ভব । এই রীতিতে ও'কারের পরমার্থ- 
বর্ূপ অমাত্রে সকলের লয় চিন্তা কবিবে। “সেই আমি-_-সোহহম্‌” একা গ্র- 
চিত্ত ছইয়া এইরূপ চিস্তা করিবে । স্থাবব জঙ্গমরূপ, এবং অসঙগ, অদ্বয়, 
অসংসারী, নিত্যমুক্ত, নির্ভয় ব্রদ্ষ্ূপ যে ও'কারের পরমার্থম্বর্ূপ “তাহাই 
জানি এইন্সপ চিস্তা করিতে রিতে জ্ঞানের উদয় হয়। ইহাই জ্ঞানদ্বারা 
মুক্তিফলদাতা। ওকারের লিগুণ উপাসন1। ইভাউ সকলের শ্রে্ঠ। 
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ওঁকার চিস্তনে পরমহংসের অধিকার | | 


পুর্বরীতিতে যিনি 'ওঁকারের শ্বরূপ জানেন, তিনি যুনি। হিলি হা 
জানেন, তিনি মুনি নহেন। যিনি মনন করেন, তাহাকে মুনি কছে। 
ও'কারের «এইরূপ চিন্তন মননরূপ। মাণ,ক্ অনুসারে গুঁকারের চিন্তন 
পণক্ষেপে কহিলাম । নৃনিংহ তাপিনী আদি উপনিষদে গ'কার চিন্তনের এই 
প্রকারই উক্ত হইয়াছে । এই ও'কার চিশ্থন পরমহংসগণের গোপাধন। 
ইঞ্ছাতে বহিন্দু্খ পুরুষের অধিকার নাই । অশিি অন্তমুথ পুরুষেরই অধিকার। 
ইহাতে গৃহস্থের অধিকাধ নাই, ধনপুওস্্ীসঙ্গাদিরহিত পরমহংপেরই 
অধিকার । 


সাধন- পঙ্থা । 
। পুর্বব প্রকাশিতের পর) 
॥ ১৫ ) 
জীবদুক্ত মহাপুরুষগণ জগতের শিক্ষকরূপে অবস্থিত আছেন; তাহারা 
মহ] সাধন পথের পথ-প্রদণক, এবং দানবেধ আদি ও প্রধান উপদেষ্টা। 
ইছাতে এমন বুঝা উচিত নয় “ব ভ্াহার1 আপামর সকল মানবকে শিক্ষা 
দিয়! থাকেন । সমস্ত মানবের উন্নায* ভাহাদিগর লক্ষা হইলেও তাহাদিগের 
সকলের সহিত তাহাদিগের সাক্ষাৎসপন্দধ হইতে পারে না। কেবল ধাহার। 
সাধারণ মানব অপেক্ষা] অধিকতর উন্নত হইয়াছেন, ৪ বৈধধর্ম সাধন করিতে 
করিতে মানব সমাজের শীর্ষ্থছনে উপশীত হইয়াছেন__তাহাদিগেরই ভার 
তাহারা প্বহ্স্তে গ্রহণ করেন এই শিল্যবুন্দকে তাহার! শিক্ষা দিতে থাকেন 
ও মাঝে মাঝে তাহাদিগফে পরীক্ষা করিয়া লন। তভাহাদিগের এই শিষা- 
সন্প্রদায়ই লক্ষ উপায়ে জগতেব সাহণ্যা কাধো নিযুক্ত থাকেন। যখন ৰা 
যেখানে ঘেইন্ধপ কার্যা আবশ্তক তাহার। তাহাই করিতে থাকেন। 
(১৬০ 
সমস্য জীবাদির প্রতি দেবভাদিগের বাহার চিরকাল সমভাবে আছে। 
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তীহারা ভগবানের ইচ্ছ সিদ্ধ করিতে নিবিষ্টচিত্ত। তবে আমরা পাধারপত্বঃ 
তাহাদিগকে দেখিতে পাই লা; তীাছাদিগের অস্তিত্ে উদ যাহাদিশ্ের 
প্রবল বিশ্বান আছে কেবল তাহারাই তাহাদিগকে প্রত্যঙ্গগোচর কদ্িতে 
পারে। আমরা নির্বদ্ধিত, অহ্মি্া 9 অজ্ঞানত1 বশতঃ অনেক সমন্ধে 
তাহাদিগের কার্ষো অন্তরায় হই, কিন্তু, তাহাতে যে দেব-উদ্দেশ্ী অলিন্ধ থাকে 
তাহা নন্ন। তাহার! মানবের বাধা ও প্রতিকূলচ্চা অগ্রাহা করিয়। স্ম নথ 
কার্ষে নিদৃক্ত থাকেন দেই স্ুদূব অতীহে বিশ্বাসপূর্ণ ভক্ত মানবের 
যেরূপ তীহাণ্নগকে নয়নগোচর করিয়া, ঠাহাদিগের শান্তিপূর্ণ ও পবিত্র 
মুর্তি দেখির়। বিমল স্থুখ পাইত কন্মদোষে আমরা তাহ হইতে এখন বঞ্চিত , 
দেবতার! আমাদিগের নিত্য সহচারী ও প্রতোক জগৎ ব্যাপারে অপার্থিবের 
লীলামাধুর্ধ্য চলিতেছে -এ বিশ্বাস ও জ্ঞান পুর্ধ্বের মত আর আমাদিগকে 
আশারও সাহসে পুর্ণ করে না। আমরা ভাবি সমন্ত কার্ষোর আমরাই 
কর্তা; মানবের জীবন্মত্যুর উপর মানবের শান অপ্রতিহত) দেশের 
অশান্তি ও রাষ্ট্রের উপপ্লব নিবারণ মানবকরামত্বা এই ্রমাত্মক ধারণাই 
আমাদিগকে নিরাশাপ বিপুল অন্ধকারে নিগেপ করে শক্কিশাবী 
অত্যাচারীর উত্গীড়নে আক্রান্ত হইয়া আমাদিগের ক্ষুদ্র শক্তর প্রতি দৃষ্টি 
করিস্বাই ভাবি যে এ উতৎপীড়ন প্রশমিত হইতে পারে না। আমরা একবারও 
ভাবিনা যে ষগ্তপি আমরা উপযুক্ত হই তাহা হইলে কোথা হইতে ৈব- 
শনি আসিয়া দর্বলকেও শরশালা করিয়া দিবে, আস্মুরিক শক্তিকে বিধ্বস্ত 
কারিবে। মানব হইতে ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গাদি কাহারও মৃত্যু দেবতা বাতীত 
অপরের দ্বারা সাধিত হইতে পারেনা ; যখন তাহার বর্তমান দেহের কার্য 
ফুরাইয়! আসে, অমনি একজন দেবতা আসিয়। তাহাব দেহ হইতে তাঙ্ছণকে 
মুক্ত করিঘ্া দেন়্-_-আমরা দেখি সে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হই্ল। ছুর্ভিক্ষ 
মহামারী ইত্যাদি দেশের অকল্যাণেব মুলেও দ্বেবতার ক্রীড়া । দ্বেশবাশীর 
লমবেত কম্্রদোষে প্রকৃতির নিয়ম ওঙ্গ হয়, এবং তাহার ফলেই দেবত। সবার! 
দেশের এইরূপ অনিষ্ট সাধিত হয়। আমরা কোনও আর্তকে বা লীড়িতকে 
শান্ত করিয়া! মনে করি উহা আমাদিগের কার্ধা) কিন্ত কে ভাবে যে 
দেবতাই আমাদিগের ত্বারা তাহার কার্ধ্য সাধন করিয়া লইলেন, আমরা 


ক্ষান্ুন | সাঁধন-পন্থা | পরি 


করল নিঘিত্বকাঁরণ। এই বূপেই সর্ধস্থানেই তাহার কার্ধা করিতেছেন 
'অমিযা বাছা জড় প্রকৃতির ক্রীড়া দেখি সেখানেও দেবতার লীলা। প্রত্যেক 
ঘটনাই মায়াবঠন,-_তাহার ভিন্তবে একজন দেবতা অস্তনিবিষ্ট । আমর! 
'দেষতা দেখিনা- মায়া দেখি । 
(১৭) 

এটী যেন মনে থাকে, তোমার জীবনের সমস্ত আম্থাতেই দেবতার 
তোমার নিকটে অবস্থান কবেন। এমন কিছু কন্দম তোমার দ্বার] সম্পাদিত 
হইতে পাবেনা যাহা তাহাদিগের স্বতি হইতে কোন সময়ে সুছিয়া যাইছে 
পারে। বিপদ্দে বা সম্পদে পড়িয়। ভূমি যে আবেদন করন। কেন, তাহ 
তাহার! জানিতে পারেন । 

তবে অনেক সময়ে আমাদিগেব কাতর গার্থন। তাহার। গুনিতে পান ন' 
কেন? বিপদে নিরাশ হুইয়। যখন মহা! ২দ্বেগে প্রাণের মর্মতল হইছে 
ডাকি “হে দেব তুমি “কাথায়, আমাকে উদ্ধার কর,” কই তখন কেহ 
আদিয়া তাহার অভয় চন্ত বাড়াইয়া দেন না? যে বিপদের আশঙ্কা করিতে, 
ছিলাম তাহা আমে এবং চিরঙ৬রে হৃদয়কে শ্াশান করিয়া চলিয়। যায়। 
ইহার অর্থকি? এইযে বিপদের কথা উল্লেখ করিলাম-_এই যে ছুঃখের 
আঘাতের কথা বলিলাম, তাহ! আমার অবস্থার পক্ষে বিশেষ আবগ্থা কীয়। 
তাহারা ইহার তবিষ্যৎ ফল কত সুখময় বুঝিম্াছিলেন তাহাই আমাদিগের 
প্রার্থনাম্ম কোনও মনোযোগ করেন নাই; চিকিৎসক রোগীর প্রাৎ 
বাচাইতে তাহার গান্ছে অস্ত্রের যন্ত্রণাদায়ক আঘাত করেন; বোগীর জনগন 
বাকাতরনিবেদন গ্রাহ করেন না কেন তিনি জানেন থে এই অগ্ত্রের 
আধথাতে বর্তমানে তাহার কিছু যন্ত্রণা হইবে সতা, কিন্তু তাহাব ফলে রোগীর 
প্রাণ ঝাচিৰে। চিকিৎসকের এই কন্ম তাহার দয়! প্রণোদিত না, তাহার 
নিুন্ঘতা-জ্ঞাপক 1 যে সমস্ত অবশ্তিম্ভাবী বিপদ ও দুঃখ আামাদিগের আলে, 
তাই য্ঠাপি আমরা বীরের মত সহ করিয়া ভাবি, য “আমাদিগের কুক্ত 
থণ পরিশোধ হইতেছে” এবং তাহাতে গুরুদেব ও ভগবানকে ধন্চবাদ প্রান 
করিতে পারি, তাহা হইলে দেখিব আমরা সাধন-পথেক্। দিকে অতি জপ 
অগ্রসর হ্হতেছি । 


৪৩৮ পন্থা । [ ১৩১৪ 


' ভবিষ্যতে আমাদিগকে রণ খানব €ইতে হইবে) চিরকাল ছুগ্ধপোস্ক 
শিশু হইয়া থাকিলে চলিবে না। ভগব দনর পুত্র আমরা "্মমৈবাংশ*-_ 
শ্রেষ্ঠ মানর জন্ম শবলঘ্বন করিয়া অন্ঠিহ আছি। মানবদেহই পুরুষ 
প্রক্কতির সমব-ন্ষেত্র । এই দেহ-মন্দিররই অপর নাম বন্ষপুর। “দিবো 
ব্রহ্মপুরে হোষ বোম্ন মরা প্রতিটি 2৮2 সুগ্তক ২২৭, জ্রদ্ধাণ্ড সৃষ্টির 
ইতিহাস পর্য্য লোচন! কা'বলে, দ্দানধা কি দেখাত পাই? প্রথমে-_ ভৃত 
হ্ট্টি হইল) তাভাব পল (দাতা স্যর হইল, ভাতার পর ভগবান তাহার 
মানস হইতে কতকগ্'ন দ& স্য৮ ব রদা দেবতাদিগ'ক তাহা আশ্রয় 
করিতে আদেশ করি?লন। উতভাবা সে স্মন্ত দেহ অধিকার করিতে 
ক্বীকৃত হইলেন না। উন বা বলসিলন আমরা এই দেহ আশ্রয় করিতে 
পারিব না। অবশেষে ঘখন মানধপহ সৃছটী করিলেন দেবতার। সানান্দ 
বলিক্না উঠিলেন “কি সুন্দর আন5, মামরা ইহাতে প্রবেশ কবিব, আমর! 
ইহাতে বাস কবিব * এই *ট হানবাদত ধাবণ করিয়া চিবকাল ভর্কজ 
শিশুস্বভাব আশ্রয় করিয়া থাক্িলন ঢালবে না। বাধ্যবান শহি শালী 
হইয়। সমণ্ত শান্ত লনয়া ভগবানেব “পবা বাই আমাদিগের পক্ষ্য হওযা, 
উচিত। আমরাও নদ এ 'দলতাধ কানণো যেন সহায়ত" কবিতে পানি । 
আমাদিগের অভিবাক্তি কান ধিক? আমরাও তাহাব প্রতিনিধিস্বরূপ 
হইয়। ভবিষ্যং ব্র্ধাণ্ড শ সণ কনিতি পাপ বনিয়।। দুর্বল ও ভারুত্বভাব 
কি পূর্ণভাবে সেনা কর্কি হপান্ব ১ “গস” 5৭ শক্তি ও শক্তির প্রবর্তক জ্ঞান- 
চর্চার আবগ্তক , উই" ধ শক দিশা ঠাঙাবচ সেবা -মআমর। ত জ্রীডনক 
ব্যতিত আব টিছুহ নত ভাহ। তাহা ন ক বগা পার্থিব স্ুণে বা আত্ম বঞ্চণ। 
করিয়া ুথা সময় অপনাণহব কাপ থাক । কলেব পর কল্প চলিয়া 
যাইবে, আমরা মাহধশে মচ্ছন গাকগা বালকের মত নর্খব ক্রীড়ায় 
আত্মহার] ' ইলা থাকব নি টাঙ্ছ না করিলে, তিনি জোর ককিয়। 
আমাদিগকে উন্নত কৰঝিবন দা ককণা-য় তিনি কত স্থযোগ আনিয়া 
দিভোছন, হদ"য়র দ্বাথ উনুক্ত কাপুলেচ আমাদিগের প্রাণ তাহার করুণ।- 
স্লিলে সিক্ত কবিছা সহ্াত পবিন জাবসেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে 
পারিলেই উন্নতি আপনা হইতেই আসবে । কিসে উন্নতি হইবে-__কিসে 


কাঁজ্যন স্বর্গীয় কৃষখধন। এ 


উল্নন্ত হইতে বলিয়া শুক্র উন্দেশে ছুটাছুটি করিলে রতি হত না"চজমাত্বক 
উদ্নতির মোহে আচ্ছন্ন হইয়া গাকা হস মাত্। ও বাহির নাইএ-ভীহার 
স্থান আত্মমন্দিরে মন্দির উৎসার্গব দ্বারা পরি হইালই তাহার দর্শনলাভ 
ছম্ব। বাহিরে গুরু অন্বেষণ বা বাঠাধক শিক্ষায় আহ্মসঞ্জচণ। হয় মান্। ভাই, 
সেবাই জীবনের সার কর। জ্ঞা চ্চট। শ' আত্মন্নভিব আবশ্তক তাহাকে 
মেবা করিতে পারিবে বলিয়া এটা দেন মনে থাকে। (ক্রমশঃ ) 
জনৈক বিদ্যার্থ | 





১ 
অলৌকিক ঘটনা | 
সোরাপুর বাজা হাইদ্রাবার দন্মিণপশ্চিম আবস্থিত। ১৮৬০ খ্ুষ্টাষ্ 
হইতে এ রাজ্য নিম রাগের অদ্ভূত হয়া বিদ্রোহীদলতুক্ত 
হইবার আপবাধে “ ব্াজোব পাজাব পাাণগান্ো হইয়াছল। কিন্তু পরে 
প্রাণদঙজ্ঞার পবিবন্তে তাহার চিবণ*ব্বাসনেপ আন্ডা পণ ভয়) ইহাতে 
তিনি অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া প্র দ্বা ম'আহঙা কারন উ সোরাপুর 
রাজোর তৎকালিক কমিশন তব নগ্ণল 7” ড জ ?উল্গব স। হ1? একটা অদ্ভুত গল্প 
বলিয়াছিলেন। দেই গল্পই শিম প্ণ ঘণ পিনুত লক । 
গল্পটা এই -সিপ হীরা স্ব অনা বিহশ্বান ৪ সন্থাক হাই- 
লাগাব সৈম্তদলেব প্রধান কাপ্রন এক শিশ (শর্ট র হবো বলিষা। লিখিতে, 
ছিলেন, শিবিরের এক দিক ম্রন নু ছিন অবন্মং ভাহাব (কাপ্রনের ) 
দলভৃক্ত জনৈক যুবক হাদপাত ৮” * পোটাপ পবিশান করিয়া ভাহাব সন্ুথে 
আসিয়া উপস্থত হইল এ+ বলিল পঠাশয়,। আমি ইচ্ছা করি আপনি 
আমার বাকী বেতন দেশে আছ'ব শাহাব নিকট পঠাইয়াদি বন। আমার 
মাত। অমুক ( মপ্রকাশিত) স্থান বান কাবন। অনুগ্' পূর্বক আপনি 
তাহার ঠিকান। লিখি লউন।”৮ পাপন চন্ত্ লে ঠিকানাটী লিখিয়! লইলেন 
এবং বলিলেন--“ভাল এই হহলেঠ চলিবে  এ্রহ কথা শুনিয়া আগস্কক 
যুবক চলিয়া গেল। কিন্তু পৈনকানয়মা সাব কাপ্টোনব সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে আসিলে এবং সাক্ষাৎ কবিরা কফ বরা বাইনাঞ স"য় যেকপ মভিবাদন 
করিতে হয় সে তাহ কিছুই কা নাই । বিহু ।ণপণ্র এই দ্ষিদ্ন কাপ্তেনের 
মনে উদয় হইল -.তিনি ভা।লেন, * শি পহহল -টৈনিক যেবেশেও যে 
ভাবে আমার নিকট আসিয়া ছল হাহা সামবিক নিয়ামর বিরুদ্ধ । তিনি 
বি ল্মত হই] সৈম্তদলের লাক ডাকাহয়া পঠাঈালন। সে আনিয়া 
উপস্থিত হইলে কা'প্রন তাহাস্ক গিদাসা করিলেন "কেন ভুমি প্রাইভেট 
_অমুককে (ন'ম অপ্রকাশিত) ব্য়বধিকন্ধ বেন গ নিয় ,বিরুদ্ধভাবে আমার 
নিকট আসিতে দিল্নাছিণল ?” €শ্বু শুনিয়া দার্ষেপ্ট বজাহতের ভায় দণ্ডামান 





৪ পন্থা, 


আহক “পরে বলিল,_্মাপনি কি শুনেন নাছ খেয়ে রোজা 
ধুলা যু তালে মরিয়া গিয়াছে আর আজ সকালে তাহার সমাধি হইয়াছে 
আপনি কি নিশ্চন্ন তাহাকে দে খ়াছেন ?৮- উত্তর হইল-_ “নিশ্চয় ই*। এই 
দেখ আমি তাহার ধাভাখ ঠিকানা [খিঘ্ব! রাখিক্লাছি-_এই ঠিকাঁনাস্থ সে তাছার 
বাকী বেতন পাঠাইয়৷ দিতে বণিয়। গিয়াছে । ইহা শুনিয়। সার্জেন্ট হিল 
ইহা বড় অদ্ভুত ব্যাপার। আজ তাহার তৈজন 'ন্রাদি নিলাম ফির! বিক্রয় 
করা হইল) আমর রেজিষ্টার বহি অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কোন ঠিকানা 
দেখিতে পাইলাম না_কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না বিক্রায়ত্ টাক! 
কোথায় প্রেরিত হইবে । বাহা হউক, পরে প্রমাণিত হইল বে, মৃত ব্যক্তি, 
কাণ্তেনকে যেঠিকানা লিখাঠয়া গিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ দত । ইহ? শুনিষ্বা 
সৈম্দলের প্রত্যেকেবই মনে প্রেত যোনি সম্বন্ধে একটা বিশেষ ধারণ] 
জন্মি্াছিল। শীমনে মোহন ঘোষ | 

ভাবা জাতে | 


স্বীয় কষঞ্ধন। 


নিদারুণ মন্মবেদনার সহত পাঠকৰর্গকে জনাইতেছি যে প্স্থ | 
অন্ঠতর সম্পাদক, পাঠকের চরতিয়, স্থধাবর, কৃষ্ণধন মুখোপাধায় 
ইহুজগতে আর নাই । গত মাপে দ্বারবঙ্গে প্নগে মক্রান্ত হইয়া! ভিনি 
দেহুত্যাগ করিয়াছেন তাহার অকাল মুত্যুতে পন্থা! যে কিক্ষগ্রস্থ 
হইয়াছে তাহা পাঠককে আর বুঝাইতে হইবে না। তাহার গভীর 
ভাবপুর্ণ অথচ স্তুললিত প্রবন্ধ সকল যিনি পাঠ করিয়াছেন তিনি 
তাহার প্রতিভাব পরিচন্স প্রাপ্ত হহয়াছেন। সেই প্রতিভালোকে 
আপোকিত “পন্ঠা” আজ দশ বৎসর ধায়] বহুবাসনা-বিজিত বিষ 
কৃূপগত জীবকে সাত্বনা দান করিয়া আসিতেছিল আবু আমরা সে 
মধুময় ভাবোচ্ছাসে আর্তের হৃদয়ক্ষে প্লাবিত করিতে পারিব ন!। 
থে মধুর বংশীরবে তাহারিগের তৃষিত আত্মর চরিতার্থতা সম্পার্দিত 
হইবে কৃষ্ণধন তাহার মুল তথ্য অবগত হুইয়াছিলেন। তবে যেমঙ্ছল 
ময়ের রাজে। চিরগ্রীতিময় স্থানের মন্বেষণেই আমর এই পন্থা আশ্রয় 
করিয়াই চলিয়া আপিতেছি, আমাদের প্রিয় কঞ্ধন এই নশ্বর জগৎ 
হ্যাগ করিয়া সেহ হাতনই চপিয়া গিয়াছেন। তিনি তগায় বসিয়া | 
আমাদের প্রিয় “পন্থ ৭৮ গ্রাণি প্লাবিত করুন। সেহ প্রীতি নিষোবত। 
হইয়া এই পঞ্থীর পথিক, আশার মালোকে পুলকিত হউন। ূ 








চন 











১১শ ভাগ । চৈত্র, ১৩১৪ সাল। ১২শ সংখ্য। | 


চৈতন্য কথা | 


পবিণামবাদ। 
ব্রহ্মসুত্র | প্রথম অধ্যাণ | 
চতুর্থ পাদ-__সপ্তম অধিকবণ সুজ ২৬ ২৭। 








ব্রহ্ম যে এই জগতেব কেবলমাত্র নামহু কাখণ ৩15] শা। ৩নি এহ 
দ্গতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ। 

রামানুজব্বামী বলেন, এই অধিকরণ দ্বার! সেশ্বর সাংখ্যবাদের খণ্ডণ কর 
হইক়্াছে। সেশ্বর সাংখ্যবাদী ঈশ্বরে অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্ত 
তাহাদের মতে ঈশ্বর ব্যতিরিক্ত “প্রধান” পদার্থ আছে । এবং ঈশ্বয়াধিষ্টিত 
গান হইতে জগতের সৃষ্টি হয়। সপ্তম অধিকরণ দ্বারা & মতের নিরাক রখ 


হর 


পন্থা । | ১৩১৪ 


ত্রিক্/শাত শুতে স্পইতঃ বুল! হইয়াছে, এই জগৎ তরঙ্গের পরিণাম । 
টার্থীষ্্থলে চুপ্‌। তিনি পবিণাছেব খণ্ডণ করিতে কিছুমাত্র প্রয়াস 
করিলেন না। 

এই সুত্র অবলগ্বন করিয়া রামান্ুগ বলেন --“সর্বেষু বেদাস্তেু পরিণামো- 
পদেশঃ” ৷ চৈতনাদেবেবও এই মত। 

এই স্থত্রের ভাষো রামান্ু্ সামী মতি সুন্দর, অতি অপূর্ব পরিণামের 
হৃদয়গ্রাহী বিবরণ দিয়াছেন সেই বিবরণ পাঠকবর্গের সম্মুধে উপস্থিত না 
করিয়। থাকিতে পারিলাম না। | 

“পরিণামে কি দোষ ? পরক্র্েব পরিপাম ধলিনে: কি পরব্রহধ দোষঘুক্ত 
হলেন ; আমি ত বলিতাহার নিবঙ্কুশ এশ্বর্যোর প্রকাশ হইল। 

দেখ, দেখ, পবিণামেব কি স্বপ' অন্বাধ হয় 'প্রতানীক, একতান 
কল্যাণ, পেতর সমস্ত বস্তু বিলক্ষণ, সব্বজ্ঞ, সত্যসঙ্কল্প অবাপ্ত সমল্তকায় 
অনবধিক অভিশফানন্দ, পরব্রক্গ । তাহার লীলাব উপকরণভ্ুত সমন্ত চিৎ 
অচিৎ বস্তৃজাত তাহাব শবীব এবং তিনি সকলের আত্মা ব্রন্ষের শরীরভূত 
এই 'প্রপঞ্চ ঘখন প্রলয়কাগে তন্মীএ অহঙ্কাবাদি কাবণ পরম্পরায় যথাক্রমে . 
লীন হয়, তথন তমঃ মাপ্র অবশিষ্ট থাকে । এই তমঃ অতি স্থক্ম অচিৎ বস্ত। 
সেই “মঃ ক্রমশঃ এত আত্যন্তিক স্ষ্ষা হয়, যে তথন তাহাকে পবত্রহ্ধের 
শরীর বলিয়! পথক্‌ নার্দশ কবা চলেনা। তমঃ তখন পরবন্ধের সিত 
একতাপন্ন হয়। তথাভূত তমঃশরীব ব্রহ্ম এইকপ সন্কল্প কৰেন, যে আমি 
পূর্বের স্তায় বিভক্ত নাম বূপ হৃ*ব। চিৎ, অচিৎ ৰপ আবার আমার মিশ্র 
প্রপঞ্চ শরীর হইবে । ক্রম অনুপাবে তখন সকল পদার্থে ৯ৎপত্তি হয়। 
এবং ব্রঙ্গ তখন জগৎ শরীরৰপ আপনার পরিণাম সাধন করেন ।” 

দু'একটি কথাব পরিবর্তন করিয়া আমব! এই চিত্র চৈশ্চগ্তদেবের পক্ষ 
হইতে গ্রহণ করিতে পারি 

“চিৎসকে প্রপঞ্চ আমবা কিছুতেই বলিব ন | চিৎ ও অচিৎকে আমর! 
শরীর না বলিয়া পর। প্রকৃতি ও মপরা! প্রকৃতি বলিব। এবং তাহার স্ুঙক্ষতম 
তমঃ পদার্থে আমরা গুজ সত্ব দেখিতে পাই না। পরব্রঙ্গ বখন স্বরূপে 
অবস্থিতি করেন, তখন এই শুদ্ধ সত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হন্‌না। তক্ত যখন 





্ 


চৈত্র ] চৈতন্য কথা । 8৪3. 


ভ্রিখুপময়ী মায়ার সীম! অতিক্রম করেন তখন তিনি শুদ্ধ সন্তবময়'হন্‌ | শুদ্ধসত্ত 
নিতা, অবিকারী। যদি রামাঙজের সুক্ষতম “তমঃ” বিকারী জয়) তাহা 
হইলে সে তম: শুদ্ধ সত্ব নহে। বদি রামান্থজের তম: অনিত্য হয়, 
তাছা ভ্ইলে শ্রদ্ধ দত তমঃ নয়। তাহা হাল চৈতগ্তদেবেব শুদ্ধ সতত 
রামান্থজেব “তম$" হইতে অতীত পদার্থ । রামান্থজের কয়্নায় 'শুদ্ধসত্ত' 
নাই। 

বামান্ুজ তমঃ সম্বন্ধে নিমলিখিত সুবালোপনিষদের বাকা উদ্ধৃত কবেন__ 
“পৃথিবী অপ্দ, প্রলীঙ্গতৈে আণান্েসি লীয়স্তে ঠেজে। বারৌ লীয়তে বায়ু- 
বাকাশে লীয়তে আকাশমিন্দ্িয়েধু ইন্দিক্কাণি 5ল্াত্রেষু তন্মাত্রাণি ভূতাদো 
লীক্ষস্তে ভূতাদিমহতি লীয়তে মহানব্যক্ত লীয্মতে অবাক্তমক্ষরে লীয়তে 
অগ্ষরং তমসি লীয়তে তমঃ পরে দেবে একীতবতি '” 

বৃহদার্ণ্যক শ্রুতর আলোচন। করিয়াও রামান্ূজ বলেন অবাক্ত অক্ষরে 
লীন হয়, অক্ষব তম: পদার্ধে লীন হয়। 

“যেকালে তম: 'অবিভাগাপত্তি' দশা! প্রাণ হয় অর্থাৎ যখন পববরহ্ধের 
সহিত একীভূত হয় তখনও চিৎ ৪ চিৎ বস সব্বকম্মসংস্কারবপে অতি 
সন্কভাবে 'অবস্থিতি কব |” রামান্ুজ। 

“পরমাত্মা চিৎ ৪ অচিতের সংঘাতন্ধপ ক্গদাকারে পরিণত হন্‌। পর- 
মাত্মাব শরীরভূত চিৎ অংশে দুঃখ ও পারচ্ছেদ হপ গপুকুষাথ নকল শবস্থিতি 
কবে। এবং বিকার সকল আচিৎ অংশগভ। পরমাত্মার এইমাত্র কার্যত 
যে তিনি চিৎ ও অচিৎ এ উভয়েব নিক্ন্তাৰপে আত্মা । চিৎ ও অচিতের 
আত্মা হইলেও চিৎ ও অচিৎগত অপুকধার্থ ও বিকাব পরমাতআ্মাকে স্পর্শ 
করিতে পানে নাঁ। পরমাত্মা অপাবিচ্ছিন্ন, জ্ঞানানন্দমর় ও সর্ধদা একবপ। 
জগতেব পরিবর্তন তাহার লীলা |” বামানুজ। 

পবিণামের এই চিত্র অতি সুন্দর । অল্প পবিবর্ভানেক সহিত এই চিন্ঞ 
পৌরাণিক সাহিতোৰ সাধারণ সম্পত্তি । 

অপুরুষার্থময় চিৎ ভাগবত পুরাণে জাব-অদৃষ্ট থা কম্ম। বিকারময় 
অচিৎ এ পুরাণে স্বভাঁব। 

অদুষ্ট, স্বভাব ও কাঁল লইয়া ভাগবত পুরাণের কটি। পৌরাণিক কথায় 


88৪ পন্থা । ১১৪ 


আমি ইহা! দেখাইয়াছি। চৈতন্যদেবের শিক্ষা ভাগবত মুলক। তাহার 
পরিণামে চিন্রও ভাগবত মুলক । 
তবে এই চিন্তে তাহার শুছ্ধসত্ব নাই। 
রামানুজ যাহ! দেখাইতে পাদরন নাই, ভাগবতে যাহ। অন্থভবে' জানিতে 
হয়, বিষুপুবাণ যাহা ই্িতে দেখাইয়াছেন, চৈতনাদেব “সই শুদ্ধসত্তের তত্ব 
বিষদরূপে আপনার ভক্ত্দিগকে শিক্ষা দিয়াছেন । 
এই শুদ্ধসত্ত “তম” পদ্দার্থেবও অতীত, নিত্য, গ্রঙ্ধ, অধিকারী । স্যর 
প্রবাহে, প্রলয়েব নিরোধে সেই তত্তেব বিকাব হয় না। তাই শুদসত্বময় 
ভাঁগবতগণও নিত্াশুদ্ধ, অবিকাবী। 
আমরা ব্রন্মস্থত্রের বিচানব এক এক করিয়া! দেখিব, ইভাতে শুদ্ধ সন্েব 
কোন আভাম আছে কিনা। 
অষ্টম অধিকরণ সুত্র ২৮। 
“ঞাতন সন্দে খাপ্াতা বাখাভা. 
পবমাণ্রবাদ মাদি মনা সকল নত, যাচাতে বঙ্গ ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ 
জগতের কাবণ বলিরা নিদ্দি” হই'যাছে, টপয 'ক্ত পক্তি দ্বাবা নিরারত হল 4 
গ্রাথম অধ্যায়ের এইথান শেষ তহশ। 
এইবার দ্বিতীয় অধা7ব পর্ধাল্চেন' কবিব। 


শীপৃণেন্দুনারায়ণ মিংহ | 


আদর্শ ও ধর্মী। 

( পুর্ন প্রকাশি“তবধ পরব ১ 
আমরা শান্ধেব (কান স্থান দেখি *মগকা মা যাজেত” অর্থাৎ শ্বর্গকাষী 
হইন্না যাগ ঘজ্জ করা কর্তবা। মাবাব শ্তানান্তরে পাই--“ব্রৈগুণ্য বিষয়ঃ 
বেদাঃ নিদ্ৈগুগাঃ ভবাজ্জুন, অথ১ পৈদিক যাগ যজ্ঞে মোক্ষ হয় না, অতঞব 
উহ] ত্যাগ কব' কান স্থান দেখি “অহিংসা পবমে! ধর্মঃ,” আবার হয়ত 
সেই পুস্তকেরই অন্য স্থানে পশুহুত্যার বিরাট ব্যবস্থা দেখিতে পাই পহজ্ঞার্থং 
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পশবে। সাঃ” অতএব এই যঙ্ছে এতগুলি পশ্ুবধ করিতে হয় ইত্যাদি । 
অট্টাঙ্যোগ অভ।াস করিজে হইলে সর্বাগ্রে "যঘ” অন্যান করা চাই। এই 
হম কি? অহিংদা সভা মস্তেয় ( অচৌর্যা ), বক্গচর্যা ও অপরিগ্রহ। অহিংস 
কি ? বাক্য, মনঃ কিংবা শরীরের দ্বারা কোন জীবকে কষ্ট না নেওয়া। 
অর্থাৎ কোন জীবকে হত কর! দূরে থাক্‌, তাহাকে কট দওঝ়াও অবিধি। 
আবার মন্ুনংহিতাতে দেখিতে পাই, শঙ্ভারু, "গাশাপ, গণ্ডার, উষ্ন প্রভৃতির 
মাংসও ভক্ষ্য। নারদতক্তিহ্থত্রে দেখি “ম্বীধননান্তিকবৈবি চবিজ্ং ন 
অবণীয়ম্‌।” অর্থাৎ পাছে মনে কাম লোভ গ্রাতৃতিব উদ্রেক হয় সেইজন্য 
স্বী, ধনী 9 শক্র প্রভৃতির গল্পও শুনিবেন না| 'এব* জিতেজ্জিয়, উদ্দরেতাঃ 
না হইলে উচ্চ সাধন সসভ্ভব একথ। নানাশ্তাণনে /দখিণত পাপ্ুয যায়। 
অথচ গাহস্থ্য 9 ধর্শ এবং পঞ্চতুকালাভিগামীসাৎ শ্বর্দ(রনিরতঃ সদা। 
পর্ধবর্জং বজেৎ চৈনাং ততবরতো বতিকামায়া |৮ অর্থাৎ “ঘ ব্যক্তি কেবল 
নিজের স্ত্রীতে বত থাকে এবং পর্বণিন বাদ দিয়া গমন পবে সই ধান্দিক। 
আপাত দৃষ্টিতে শান্খের নানাস্থানে এইবকপ বািবাপ ৪ বিসন্ধাদিতা দষ্ট হয়। 
কিন্ত যদি আমবা ম্মবণ রাখে “ঘ সকল মানব মামাত নয় বলিয়াই শাস্ 
বিভিন্ন অধিকারীব জনা বিভিন্ন ধ্্ম নিকূপিত কবিষাছেন, তাহা হইলে আর 
বিরোধ থাকে না,_সকল গোলষোগ মিটিয়া ঘার। 

আর্ধাজাতিব অভ্ভবাথানেব পার্ধে মে জাতির আপিপতা ছিল ত'হানক 
থিওসফিষ্টগণ 177601)7151১ ) চতুর্থ জাতি বলিয়াছেন ইহারা জড়বাদিত্ব 
( 71866211118) ) এবং পার্থিব ল'লসাব চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। 
কি উপায়ে দেহেব « ইন্ছ্িয়ের স্থথ পরিবদছিত হয়, কি প্রকারে অপরের 
উপর প্রভৃত লাভ করিতে পাব, এই চিন্তা 9 টেষ্টাতেই তাহাবা অহরহ 
বাপূৃত থাকিত। নিজের দেহের স্রথ হালই হইল, অপাবব ক্তন্ত চিন্তা 
ক্ষণমাত্র তাহ'দের মনে উদিত হইত ন!। পরের সর্বনাশ লাপন করিয়াঁও 
যর্দ নিজ মের সম্ভাবনা থাক, তাহারা তাহাছেই আনন্দ পাইত। 
তাহারা এইরূপ ঘোর স্বার্থপর, ইক্জ্িয়াসক্ত ও অত্যাচারী হইয়! উঠিয়াছ্িল 
ঘে পুরাণে তাহারা “অনুর,” “রাক্ষস” ইতাদি শব্দে অভিহিত হইয়াছে। 
এই জাতির মধ্যে যাহার] 'অপেক্ষাককৃত ভাল তাহাদিগকে বাছিন্না লইয়! মনু 
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পঞ্চম জাতি বা আর্ধাজাতির প্রতিষ্টা করিলেন। কিন্তু তথনও ইহাদের 
প্রবৃত্তি অসংযত, বাসন] বিশ্বগ্রাসিনী। ইন্ধনঞ্পাইয়। ই ক্রমশঃ বলবতী 
হইয়া উঠয়াছিল। যিনি লক্ষপতি তাহার কোটিপতি হইবার ইচ্চ! হইতে- 
ছিল, যিনি শত বমণীর সম্ভোগ কবিতেছিলেন, সহম্্র বম্ণীব জন্ত তাহার 
বাসনানল জলিতেছিল, ঘিনি একদেশ বা নগরের অধিপতি তিনি সাত্রাজোর 
আ'কাজ্জ1 করিতেছিলেন ! ইহা “দখিয়! মন ভাবিলন ''ন জাত কাম: 
কামানাং উপভোগেন শাম।তি । হবিষা রুষ্ণবজ্মব পুনবেবাভিবদ্ধীত্তে ॥৮ 
উপভোগে বাসনা মিটিবেনা, যম চাই | কিস্ কিকপ পংযম ? এ আঅবস্থাক্স 
তাহাদিগক রন্গভ্ঞান ব| পবাভক্তির উপদেশ দেওয়া বাতলহা মাত্র । ইহা 
বুঝিয়াই খষিগণ বলিলেন “মাচ্ডা, “ভামকা স্রন্দরী রমণী চাও। পৃথিবীর 
সর্বাপেক্ষী শ্ুদ্দরী ভইতে লক্ষগ্ুণ স্ন্দবী বমণী পাইবে । ইহাদিগের নাম 
অপ্সরাঃ ! সেইবপ আহার বহার, বসন ভূষণ, গ্রাভাৰ প্রতিপত্তি, যশঃ 
মান প্রভৃতি পরথিবীতেে যে পবিমাণ দেখিতে পাও, তাহা অপেক্ষা সহমত 
সহুত্ গুণ 'আঁধক পাইবে, কিস্থু য৪ করিতে হভাবে।” 

এই অন্দেক উদ্দেহ্া আব কিছুই নয় তাগশিক্ষা। ইহাই সংযমের্‌ 
স্ত্রপাত। অমুক দিন টপবাস বা অদ্ধাশন কবিতে হইবে, অমুক অমুক 
মাংস পাছা পাবিবে, পবিণীতা জী ব্যতীত যে কোন ব্মণীকে উপভোগ 
করিতে পারিলে নাউতা'দ বিধি নিষেধ নিবদ্ধ হইল। মে সকল বাক্তি 
যখন যাহা ইচ্ছা তখন তাহা খাইত, মে ক্্রাক ইচ্ছণ করিত তাহাব সহিততই 
বমণ করিত, তাহাবা স্বর্গভোগ কাধশায় আনে অষ্লে দেহ-গীড়ন ও ইন্দ্রিয় 
সংঘম ম্ভাল করিতে লাগিল। “ইহলোকে দান করিলে পরলোকে 
শতগুণ পাইবঠ” উহা। ভাবিয়া অনিচ্ছা সন্বেও কিছু কিছু দান করিতে 
লাগিল। অমুক পর্দে বা তিথিতে মত্শ্ত মাংস মৈথুন ত্যাগ করিলে, অযু 
দিনে বাবারে অমুক দ্রবা না খাইলে, অমুক পর্বে স্থপাত্রে দান কবিলে 
প্রভূত পুণা সঞ্চিত হইবে এবং তৎফলে এতকাল স্বর্গবাস নিশ্চিত । “ভাল 
তাহাই ষদি হয়, দেখা যাগনা কেন, এতো! সামান্থ ভাগ স্বীকার মানত" 
এই ভাবিয়। তাহার! ধ্ীন্ঘপ করিতে লাগিল । এই প্রকারে উদ্দাম উচ্ছুজ্খলতা 
সংযমেৰ দ্বাবা, ঘোর শ্বার্ঘপরতা তাগের দ্বাৰা ধীবে দীবে ধমিত হইতে 
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লাগিল। এই জন্তই বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা । গৃহস্থের প্রতি পঞ্চ যজ্ঞের বিধি 
আছে। ““অধ্যানং বঙ্ধযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞঃ তু তপণং। হে'মো দৈবো বলিঃ 
তৌত; নৃযজ্ঞোহতিণি পুঁজনং ॥ এই পঞ্চ যজ্ঞেব উদ্দস্ট কি? সংযম ও 
ত্যাগ শিক্ষা । কিন্তু এখনও তাগাব সকল কন্মই সকাম, এ যাহা কিছু 
করে, সমক্তই স্বর্গভোগ কামনায়। 

এইরূপে কন্ম করিতে কবিতে ক্রমশঃ তাহার সত্বগুশেব |।বকাশ হয় 
সন ভাবে “ইন্দ্রিয় স্থথ ক্ষণস্থায়ী 9 চপল । পাঁধিব বিশ ও এশ্বর্ষা, 
ইহারাই বা কতদিন থাকিবে? মরিলেই সব ফরাইবে | 'শীস্থধ তীব্র 
ও দীর্ঘকালস্তায়ী বটে, কিন্ত শাহাব৭ তত! শেষ আছে, পৃণাক্ষয়ে মর্ভালোকে 
আমিতে হইবে । অতএব এই অনিতা স্থথেণ ভন্ত এত লালাফিত হই 
কেন? এই তুচ্ছসুখের জনা কত পরিশ্রম, কত আয়াস, কত 'ক্লুশই নিত 
সহিতেছি । কিন্তু ইহার ফল কি পাইতেছি গ স্ত্ুথ তো তর্দগডেই নিঃশেষিত 
হইতেছে, কিন্ঞ ইভা ঘে বাসনা-বহিিকে জালাইয়' দিতোছ, তন্বারা সপারে 
পুনঃ পুনঃ গতায়াত এবং তজ্জনিত ঢঃখ অবপ্ঠন্তাবী ভরা উঠিতছে » 
এইরূপ মধিকারীকে লক্ষা করিয়াই ভগবান্‌ বলিয়াছেন '“য হি সংস্পশজা: 
ভোগাঃ ছুঃখযোনয় এবতে। ম্মাগ্তন্তবস্ত* +কীন্তেয় ন তেষু বমতে বুধঃ |” 
সকাম কর্ম করিতে বরিতে ঘখন জীবেব প্রর্ধীক্রদাপ সত্বগুণে বিকাশ 
হইতে থাকে) যথন জ্ঞান 9 বৈবাগোর উন্মেষ হইতে আবন্ত হয় তগ্নই 
সে গীতোক্ত নিক্ষাম কল্যা্ধাগ বা জ্বানযোগ ব। ভন্তিখবাগ প্ররৃতি উচ্চ 
সাধনের উপযুক্ত অধিকারী হইত পারে বেদান্তেব অর্ধিকারী এইবপে 
নিরূপিত হইয়াছেন ,২-অধিকাবীত বিধিবদধবীতবেদ/বদাঙ্গতেন আপা- 
ততোহধিগ তাখিলবেদাঞ্থ; অস্মিন্‌ জন্মনি জন্মান্তবে বা কামানিষিদ্ধবর্জনপুধং- 
সরং নিত্যনৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তো শাঁদনানুষ্টানেন নির্গত নিখিল কল্মষতয়া 
নিতাস্তনিন্মলস্বাস্তঃ সাধনচতূষ্ঠয় সম্পন্নঃ প্রমাতা। 

অর্থাৎ ফিনি মোটামুটি বেদবেদাগ্গ জানেন সর্শসাধনোপোযোণী কাম্য 
কর্ধের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, মহাপাতক প্রভৃতি ত্যাগ কবিয়াছেন, নিতা ও 
নৈমিত্তিক কার্ধা) প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসন] দ্বাব| ধাঁহার চিত্ত শুদ্ধ ও নির্ঘ্ল হই- 
য়াছে, যিনি বিবেক *বরাগ্যাদি সম্পক্স এব" যিনি তত্বজ্ঞ তিনিই অধিকারী । 
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কি কামী, কি নিফামী, কি কর্্ী, কিজ্ঞ!নী, কি ভক্ত-_সকল শ্রেণীর 
ব্যক্তর জন্য হিন্দুধন্মে বিশেষ বিশেষ বাবস্থা আছে। ইহাই হিন্দুধর্দের 
গৌরব। মানব জাতির শৈশবাবস্থা হুইতে উন্নতির চরমসীম! পর্যযস্ত 
যত প্রকা আদর্শ হইতে পারে, যতদিন মানব মানব থাকিবে ( অর্থাৎ 
দেবতা কিং কোন উচ্চতর জীবে পাঁরণত না হইবে) ততর্দন তাহার 
যত প্রকার ধন্ম সম্ভব, ঠিন্দুধন্মে তং পমুদায়* আছে ' এইজন্য হিচ্দু- 
ধঙ্শকে সমগ্র নন্ষাজাতির ধম্ম বা সনাতন ধন্ম বলা নাইতে পাঁরে। 
তগবান্‌ নীশড €েমের ও ক্ষমার “ঘ উচ্চতম আ'দশ রাখিয় গিদাছেন, 
তাহা কামা পরিণত কবা দৃরেব কথা কয়জন খ্রীষ্টান মমাক হদযজম 
করিতে পারেন? তীঁহাবৰ ত্যাগ, বৈরাগা, ভক্তি ও প্রেম উচ্চ অধিকা- 
বীব পথ নির্দেশ করে এব" বল এক শরণার মানবের ( ভক্ত দিগের ) 
উপাষাগী। কিন্তু বাহার &াশ পিপাসু, কোন বিষয় না বুঝিয়া বিশ্বাস 
কন্রিতে চান না, [ভাবা পাহাবেলে অবিশ্বাসী হইয়া ক্রমশঃ নাস্তিক হইয়। 
পড়িতেছেন। হহা হৃহতে স্পষ্ট প্রতীত ভয় বে বাইবেলে সকল এ্রেণীর 
উপযোগী ধণন্ম না অথব। থাকলেও তাহ একপ গ্রচ্ছন্ন যে পাধাযুণের 
বোধগম্য হয় *11 

[স যাহা হউক, হামর। দোখলাম জীবর ক্রমোনতির সঙ্গে সঙ্গে আদশ 
যেমন উচ্চ হহণ্ত উচ্চতব হইতে থাকে, তাহাব ধম্মবণ পরিবর্তন হয়। 
ধন্ম একটা নিত্য বস্থ না৯ দতদিন তাহার মায়িক সত্তা (1১1)017017007121 
051১16110 । খানিক ততদিন তাহার আদশ€ থাকে ধন্ম ও থাকে। যথন 
“লোইহং,, জানে উপয়ে সমস্থ দেত তিবাহিত হহয়া নায়, তখন আধশও 
থকে না, ধন্ম থাকে না। 

মাখন লাল রায় চৌধুরি 


চেল] মানবের ইতিবৃত্ত । ৪৪৯ 


মানবের ইতিরত্ত | 


( পর্ধ প্রকাশিতেব পর ) 


১৩। প্রথম মহাদেশ ( শ্বন্দ্বীপ বা জন্বদ্বীপ )। প্রথম মৌলিকজাঁতি 
(“ছায়া” গাতি )। 

পূর্বেই বল। হইয়াছে “য, পুরাপাদিতে “দ্বীপ” শব্ধ নানর্থে ব্যবহৃত 
হইয়াছে । কান কান স্কান এগশান্দ আমাদের বিশ্বের সমস্ত গ্রহকে 
বুঝায় । অ'গার কান 7কান স্ল এই শবে পৃথিবীব সপ্ত মহাদেশকে 
বুঝা! সপ্তদ্ধীপ, অর্থাৎ ক্রমজ!ত ও ক্রমবিলাশ £ প্রসপ্ত মহাদশ। 

ঞ্রক এক মৌলিক জাতিৰ অভাদয়েব দে সঙ্গ এক একটা মহাদশ 
জাত হয়। আবাব এই গ্রা'*ব সঙ্গে সাঙ্গ এই মঙ্গাদেশটা ও নানা নৈসগিক 
উত্পাতে ধ্বংল পাপ্ত ৪ পর্নণাম মভাসম্রগর্তে বিলীন হইয়। যায় । পরে 
আঅপব মহাঁদেশ ও তাহার সাঙ্গ সাঙ্গ অব এক "মালিক জাতির আবির্ভ।ব 
ছয় 

প্রথম মহ'স্দশের নাম 'শ্বতদীপ/ "ম্বৃদ্ধবীপ । এব* প্রথম জাতির নাম 
গছায়া" জাতি। 

যথন পূর্যোজ্জ ভীষণ উৎপাত আমবসান হইল, তখন পৃথিবী মানব 
জাতির খাসাপযোগী হইয়াছে কিনা তাভ। উক্চ শেণীব পিতৃগণ পরীক্ষা 
করিরা দেখিতে লাগিতলন এভ "প কপার দ্রীনবর আবির্ভাব হইয়াছিল, 
তাহার! বিলুপ্ত হইল শ্রীবল ৩পগ্গাঘা তাত বা ভপষ্ঠ হইতে বিধাত 
ও সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হল। পরথিবা তখন জীবশৃন্টাবস্থায় অলীম 
ঈষ্‌ডুষ্চ জলরাশিতে পরিপুণ হইয়া রহিণ | এই অনস্ত জলরাশির নিষ়্ে 
দঢ মৃত্তিকা। তথন পৃথিবীল মাজে «কদিকে জলের উপরিভাগে স্থল 
দৃষ্টিগোচর হইল) ইহ] সমর পর্বতে শুঙ্গ | ইহা উত্তব মেকুর শিরে'- 
দেশের উঞ্জিষ শ্ববপ' ইহা! অমব বাজোর আবম্ত বা সুজ্পাণ্ত মাঝ। 
এই অমর রাজাকে পুশা পবি«ধাম, দেবপুরি, শেতন্বীপ, অপবা যধ্যদেশ 
বল! হয়। কখন কখন ইনাকে কগ্বত্বীপও বল হইয়া থাক। এই শাষাক্ 

২ 
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নামে দমগ্র পৃথিবীও আহত হয়। এই পবিত্র দেশে পাশী জাতির 
ধর্শবীর মহাত্মা! যারাথুষ্ট/া 7780)0308 ) জন্বাগ্রহণ করেন। ইহা! 
প্রকৃত কথা । পার্শীগণ এই দেশকে আর্ধযন ভেইজো। (4১158) ডি৪6]০ ) 
বলেন। মেরু পর্বত বাস্তবিকই পৃথিবীর মেরুদণ্ড দরূপ। যদিও ইহ! 
উত্তর মেরুতে আবি ভূত হয়াছ বাট, কিন্তু ইহার মুল্ছদশ প্রকৃত পঙ্গে 
ভিমালয় পব্বতেহ নিহিত । এই 'হমান্য় পব্বত পৃথিবীর মেখলা স্বরূপ। 
পৃথিবী তখন ঈষগ্ষ্ অন্থুবাশিতে আবুত ছিল এই গলরাশির হরঙ্গাযিত 
বীচিমালা ভেদ কবিয়া বণিত স্থলভাগ আস্তে আস্তে মন্তকোত্তোলন ক।রল। 
সপ্তপর্ণবাশই পাস্মা নপ্তপণেব ম্তায় সপ্ত অন্তবীপ বিশিষ্ট কথত দেশ 
আবিভূত হইল। £উ সপ্ত অত্তবীপর কেন্ত্র মের পকত। এই মের 
পর্বত সহ সপ্ত অস্তরীপই অমব বাঞ্জা। এই অমন বাজো 'গ্রাত্যক মৌলিক 
মানব জাতকেহ পধ্যায়ক্রাম জন্মগ্রহণ কবিনে তবু । অণবা জাত হওগার 
পরে তথায় নীত হইয়া থাক । ফব নক্ষত্রেব অধিপতির নাম ঞুব। এই 
বের অধানে পতোক মিল গাঁনণজাভচিহ এহ 'শ্তদ্বাপে জন্মলাভ 
করে। বন্ধার এক'দন অর্থাৎ প্রভাষ হইতে পাপাষকাঁল বাপিয়া এই ফর 
নক্ষত্র মানবজাতিন তত্বাণধান ব্যপাদদাশ তাহাদব উপর শুভদৃষ্টি কাওয়া 
থাকন। এই দেশ পাখাশাষ পোকে পুর্ণ হয় ৪ তাহ'ত কুসুমাকব মধুর 
বসন্ত খতু চির বিখাজমান গাণক। চাব /এণীব সীম পিতৃগণ মানব রূপ 
জন্মধারণ কবিতে প্রস্তত হহলেন। বভিষণ" পিতৃগণ এই হমব বজ্যে বন 
বান করাব জন্য অবতবণ কারয়) সুক্ষ ঈথার (আকাশ নিশ্িত “দহ হইতে 
এক একটা ছায়] বাহির করিলেন; এই ছায়াতে জীবন বীজ নিহিত রহিল, 
কাল সহকাবে তাহা মামবদেহে পরিণত হইল। এই ছারা দেহ অঠি 
প্রকাণ্ড, সুক্ষ, স্ত্ীপুক্ষ চিহ্ন রহিত, ফাঁক ((ঠাল) ভূতরূপে নভোমগুলে 
ও সমুক্রোপার ভানয়া বেডাহতে লাগল। 

তাহার। শশীর ন্তার ঈষৎ হরিদ্রাভ শুত্রবর্ণ ।বশিষ্) অতি প্রকাণ্ড, 
জম্প্ট অথচ পরিবর্তনশীল আকার বিশিষ্ট, তাহাছে ভাঁবী মানবদেহের বীজ 
নিছিত ছিল। পুব্বে পন্দে মন্বস্তরাদিতে এই বীজ পিতৃগণ সংগ্রহ করিয়া 
রাখিরাইিপেন। কণিত মাজ্যপ ঠিকগণ সাততাগে বিতক্ত। এক এক 
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বিভাগ শ্বেতদ্বীপের এক একটা অস্তরাপ করিয়া সপ্তাস্তরীপে বাস করিতে 
লাগিলেন। তাহার! মনবজাতির স্থৃল দেহ নিম্মাতা। 

পিতৃগণের ছাতা! দেহ হইতে এই যেপুরুভুজ সদৃশ (1১০00851105 ) 
জীব সমুহ আবিভূতত হইয়াছে, তাহাবাই আদিম মানবজাতি । এই 
বিকটাকার, মতি গ্রকাণ্ড ছায়া গুলিকে কেন মানুষ বলা হয়? তাহাদের 
আকার এত অন্পষ্ট যেকোন নির্দিষ্ট আকাব আছে বলিয়াই যেন অনুমান 
হয় না। তবে তাহা!দগকে মানুষ বলে কেন? তাহাব। কি মানব নামের 
ধোগা £ মাতৃগর্ভে ক্রণকে মানব লণ বলা হয় কেন? ক্রণ মানব না 
হইলেও ভূমিষ্ট হওয়ার পর হহতে ইহা ভবিধ্যতে মানধবপে পরিণত হষ, 
এবং মানববূপণ ভিন্ন হহা অন্ত কোন বপে পরিণত হহতে পারে না বলিয়াই 
ইহাকে মানব ভ্রণ বলে। সেই প্রকার কণিত ছায়ারূপ মনুষ্যাকার বিশিষ্ট 
না হইলেও ইহাতে মানব জীব অধিষ্ঠিত, অর্থাৎ যে জীব ইহাতে অধিষ্ঠান 
করিতেছে তাহা আভ্যন্তবিক ভাব মানব জাতির প্রকৃতি ও অবস্থালাভ 
করিয়াছে, এ জন্তই বাহ্াকাবেব ঞরতি দকপত না ক'বক্সা অ ভান্তবিক 
জীবনের প্রতি লক্ষ্য কবিয্জাই লা ভয় মে ইহা মানৰ জাতি এবং ইহা! 
ভবিষা মৌলিক জাতি সমূহেব ভিত্তি স্ববপ ' | 

এই প্রকাণ্ড ছাক্সারূপ গুল সংচ্জাশুন্ঠাবস্থায় হতন্তত: চলিয়। বেড়াইত। 
অতি ক্গীণ, ছুব্বল ও অপরিস্ক,ট ভাবে তাহাদেব মাত্র শ্রবণ শক্তি ছিল। 
তাহারা! কেবল অগ্নিব আন্তত্ব অনুভব কবিতে পারিত। অপব কোন বস্তুর 
অস্তিত্ব টেব পাইত ন1।। তজ্জন্য হাহাদের চৈতন্ত কোন রূপ কার্যকারী 
ছিল ন1। 

তাহাবা দাভাইতে, হাটিতে ভ্রমণ কবিতে ), দৌড়িতে, উপবেপন 
করিতে, এমন কি, আকাশে পর্যান্ত উডিতে পারত, ওথাপি তাহারা সংজ্ঞ1- 
হীন ছায়া] মাত্র । বহিরঙগাভাবে স্র্দা এ মানব জাতির অধিষ্ঠাতা গ্রহ, 
কিন্তু প্রুতপক্ষে গুস্গ্রহ ইউাবনাস্‌ (01010০)৯ এই জাতির অধিষ্ঠাত1। 
বাহ জগতে হুর্যা এই গ্রহের প্রতিনিধি | 

খণ্ড থণ্ড রূপে বিভাগের দ্বারা ও বিকাশের দ্বাবা তাহাদের বংশবৃদ্ধি 
হইত । বর্তমানে স্্রীপুকষের সংসর্গ বাতীত সস্তান জাত হয় না, কিন্তু এই 


৪৫২ পন্থা! | [ ১১৪ 


প্রথম মৌলিক জাতির সন্তান সন্ততি এই নিয়মে জাত হইত না। বর্ধমান 
যুগে ইহা ধারণার এবং কল্পনারও অতীত! পুরুভজের সঙ্গে তাহাদের 
বেশ সাদুশ্ব ও সামপ্রশ্র মাছে পুঞ্বুজকে বপ্ত থণ্ড করিলে ধেমন এক 
এক খণ্ড, এক একটা পৃথক পৃথক পুকভুজে পাধণত হয়, ঠিক তেই রূপে এই 
্রাতির লোক সংখ্যাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত । আবার এই খণ্ড গুলি বুদ্ধি 
প্রাপ্ত হয় তাহাবা আবাব নানা থাণ্ড বিভক্ত ভুইয়া এক এক ক্ষুত্র খণ্ড 
একএকটী জীবে পবিণত হহত্ত । এ্যরূপে অসংখা জীবেব স্থতি হইভ ৷ 
এই প্রথম মানব জািতে উপবিভাগ নাত তবে তাহাদের মধো সপ্তী- 
বস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাখ 'কহই মবিত না। অগ্নি কিন্বা জল 
কিছুই তাহাদিগকে বিনাশ কাবছে পাবধত না অগ্নি তাহাদের বসবাসের 
শ্বাভারধিক পদার্থ ছিপ , তাঙাবা মগ্নিত দগ্ধ হই না, বা উত্তপ্ন হইত না। 
তাহার জলেব শাশ্তহ আদাবত টব পাতত না ভাহাদেব ০৮২ ১১% একশ 
পোনের হাত পরিমিত দীঘ ছিল 
ক্রমশঃ) 
খল “লব ] 


ক 


শি ভাস জগ 


কস্তুরিএকরণ। 
( প্রন্ন প্রকাশিততর পণ) 


দিদ্ধাঞ্জনং জনিভাষ'িজন প্র৬ বং 

ভাবং বদসন্তি বিদ্রধাং নিরহা নবীনং 

সদ্ধো ভাবন্মনসি সন্নিহতে মদক্মিন্‌ 

পশ্্ন জগস্তি মস্কো জগতা মদন্তাঃ। ৩১। 

বিছ্বধাং (পণ্ডিতানাং নিবহাঃ (সমূহা* ' জনি যোগিজন প্রতাৰং 

(ভ্রনিতঃ উতৎপন্নঃ যোগিজনানাং প্রভানঃ মান্ঠাঝ্মাং যেন সঃ তং ভাবং নকীনং 
( মভিনবং ) দিষ্ধাঞ্জনং (সিদ্ধকজ্জলং) বদস্তি ( কথয়ন্তি ) যৎ যম্মাৎ হোতোঃ) 
জন্মিন ভাবে মনপি চিন্তে) সন্নিহিত ! অবলম্বিত লতি) সিদ্ধং ( সিদ্ধি 


'চৈত্রে কস্তরী শ্রকরণ। , 8৫ 


প্রাপ্তঃ ) মন্থুদঃ ( মন্গুষাঃ ) জগস্তি (ভুবনাসি ) পঞ্তন্‌ (অরলোকদ্ধন্।) আপি 
জগতাং ( ভূবনানাং ) অদৃষ্ঠঃ । অনবলোকনীয়ঃ ) ভবেৎ (শ্তাৎ '। অঞ্জন 
অক্ষিভৃূষণং তথাপি অত্র প্লোকে অনোষাং দৃর্টিবিঘাতকত্বে নোক্তং অতএখা- 
সতাঞ্জনত্বং অন্তথা অঞ্জন তুল গুণত্বে নবীনপদমনর্ধকং স্তাৎ ৷ ৩১ । 

পাগুতের। যোগি ব্যক্তির প্রভাব প্রকাশক ভাবকে নুতনতর দিদ্ধাঞ্জন 
বলিয়। থাকেন । যেহেতু এ ভাব হৃদয়ে অবলম্বন করিলে মনুষা সিদ্ধিলাভ 
করিয়।| জগৎ অবলোকন করিলেও জগতেব অদৃশ্য হইয়া থাকেন । ১১। 
অথ ক্রোধ গ্রক্রমণং__ 


স্কক্ধে| যুদ্ধ মহীকহন্ত কুমাতঃ [সাধালিবন্জাহংসাং 

যোধো জর্ণয়ভূপাত:ঃ কৃত রুপাবাধো? প্রাবোধে। ঈদা। 
বাধে ধর্শীমুগে বধে ধৃতিধিয়াং গন্ধো। বিপদ বারধা 

মন্ধো দর্গতি পদ্ধতৌ সমুচিতঃ ক্রোধো বিহাতং সভাং | ৩২। 


সতাং ( সঙ্জনানাং ) যুন্ধমহীরুহম্ত সমববুগন্ত ) স্কন্ধঃ । শাখা সন্ধিস্থানং) 
যৃদ্ধ ক্রোধন্ত পঞ্চাবিহাপিতি ভাবঃ। ঝুনতেঃ ' কুবুদ্ধঃ ] সৌ।2 প্রাসাদঃ' 
আবাসত্বাদিতি ভাখঃ। মংহসাং (পাপানাদ নৰদ্ধঃ (গ্রহ) ছর্ণয়ভূপতেঃ 
( তণন্ুঃ তনীতি: সএব ভূপাতঃ বাজা তন্ত ) বাধ (“যাদ্ধা ) দ্র্ণয় সাহাঘা 
কারিত্বাদিতি ভাবঃ| কৃত রুপারোধ; (রৃতঃ কপায়াঃ পনায়াঃ রোধঃ 
নিবারণ* যেন সঃ জদং (ইদয়ানা') অগ্রবোধঃ ( অপ্রবোধকারণ 7) ধম্মমুগে 
ধর্মএব মগ. তশ্রিন্্‌) ব্যাধঃ (লুন্ধকঃ ) ধৃতিধির।ং ( ধৈয্যবুদ্ধীনাং ) বধঃ 
( নাশকারণং ) বিপদ শীুর্ধ।ং (বিপদঃ আপদ এব বীকর্ধঃ লতা তাসাং গন্ধঃ 
( আমোদ: ৷ দুর্গ(িপদ্ধতৌছুরতিবিপৎ লা এব পদ্ধতি মাগস্তস্তাং ) অন্ধঃ, 
ক্রোধঃ ক্ষোপঃ ) বিছাতু" ( ত্াক্ত,ং) নমুচিতঃ যুক্ত এতাদৃগনিষ্ট হেতুঃ 
ক্রোধ: অবস্থং তাক্তরয £হতাশয়্ঃ | ৩২। 
মুদ্ধবৃক্ষের স্ন্ধ স্বরূপ কুমতির সৌধ স্ববূপ পাপের গ্রহ স্ববূপ, ছুর্ণর কপ 
রাজা পোষ্ধান্থরূপ, ধম্মরূপ মুগেব ব্যাধন্ববপ ধৈর্ধ্যবুদ্ধির ধিনাশক খিপদ- 
কূপলতার গন্ধ সরৃশ তগতি মার্গে অন্ধতুগ্য দয়াবোধকারা হৃদয়ের অহ্জান- 
ক্রোধ সদ্বাক্তিমাত্রেরই পবিতাগ কবা উচিত।, ৩২৯। 


৪৫৪ পস্থ। | | ১৩১৪ 


বাযুষথা জলমুচাং সমিধাং যথা গ্রিঃ 

সিংহে। যথা করিনা" তমপাং যথাকঃ। 
হস্ত যথাবনিকরুহাং পন্সাং যাথাষঃ 
শক্তন্তথ। এশমনায় শমা কষাপাম্‌॥ ৩2॥ 


বাযু;ঃ (পবনঃ) বগা জলমুচাং (মেঘানাং। মাগ্নঃ বহিঃ) যথা সমিধাং 
(কাষ্ঠানাং) পি'হঃ (কশবী) যথা করটানাং (হাম্তনাং) অঃ (শুর্যাঃ) যথা 
তমসীং (মন্ধ ক'রাঁপাণ) হস্ত (কবী। থা আবনিকহাং (েক্ষানাং' উদ্ঃ যথা 
পয়দাং 'জলানাং প্রশমনায় (শান্থৈঃ শক্গঃ সমর্থ; ভবতীছ্ি শেষঃ | গা 
শমঃ ( শান্তগুণঃ কষানা (কোবানাং , পরাশমধনায় শু ভধত্িি। ৩৩ 

বায়ু মেঘেব অগ্রি কান্ঠেব দিং৬ চস্তা সমাহর সুষমা শন্ধকারর হস্তী বৃক্ষ 
সমূহের এবং তেজ যেমন জাপব প্রশম করাত সমর্থ সেইরূপ শমণ্ডণ 
ক্রোধের প্রশম কবিতে সমর্থ । ১৩। 


॥ শিম ) 


বিচাঁর-সাঁগর | 
৪কাব ধ্যান-ফল । 
। প্রুলব প্রক্কাশিতব পব) 


পূর্ব প্রকারে ব্রঙ্গ্াপ গুকাব ধান জগ জ্ঞান দ্বাবা মোক্ষ প্রাপ্তি তয়। 
যাহার জদয়ে তীব্র বৈবাগা হয় নাই, পরজ্ত ইহলোক অথবা ব্রহ্মলে!কে৭ 
ভোগকামন' প্রবল, সে বান্তি মলি সহসা কান] বোধ কবক্। ধনপুত্রাদি 
ত্যাগে পর্মহংস গুরু উপদেশ গ্রহণে গুকারবপ ধঙ্ধধ্যান কবে, তাহাব ভে!গ 
কামন। জ্ঞানের প্রতিবন্ধক ভয় রঃ স্তনরাং তাহার জ্ঞান হম্ু মা। ধ্যানে 
নিমগ্ন হইয়া দেহতাগ অন্তর, তাহার আন্ত শরীব প্রাপ্তি হয্স। ধিনি 
ইহুলোকেব ভোগ ক'মনা রোধ করিয়া ধানে প্রবৃত্ত হন তিনি ভাগাবান 
পবিশ্রকুলে জন্মগ্রহণ কিয়া, পূর্ধকামনাৰ দকল ফল ভোগ করেন। এবং 


চৈত্র] বিচার-সাগর | ৪৫৫" 


অগ্মাত্মারের ধান সংস্কার হইতে পুনরায় বিচার অথবা ধানে প্রবৃত্ত হূন। 
তঙ্ার! জ্ঞান লাভ করিয়] (মাক্ষপ্রাপ্ত হন। 

ধিনি ব্রঙ্গলোকেব ভোগ কামনা] [বাধ করিয়া '$কাররপ ব্রহ্গ ধ্যানে 
প্রবৃত্ত হন, তিনি 'দহতারে ব্রহ্মালাকে গমন করেন, বৰ তথায় মনুষ্য পিতৃ 
দেব-ুল্প ভ গানন্দ উপভোগ করেন । হিবগাগভির সতামক্কল্লাদি যত বিভৃতি 
সকলই তিন প্রাপ্ত হন। 

ব্রহ্মলোক-মাগক্রম | 

ব্রহ্ষলোক মাগেখ ক্রম এহ £ ঘিনি রঙ্গ টপাপনান্ন তৎপর, যর্দিও মরণ 
সময়ে তাছাব হান্দরয় অঞ্কখণ আদি মুশ্ছিত হয় (কোথাও যাক্টবার সামর্থ্য 
থাকে না ৪ ঠাভার 'লঙ্গঈশবীব লভয়া নাইনাব নিমিও বমদূত নিকটে আসে 
না, 'কন্ত গে সময় ভার শবীব হই অগ্রি অভিমানা দেবতা বহির্গত 
হহয়! তাহাকে শ্বধামে লভয়। যান অগ্ষিলোক চইনত দিন অভিমানী দেবতা 
আপন পাকে লখয়া মাল | তথা তহভ ক্াভান্ক শক্ুপক্ষ অভিমানী দেবতা 
লোক লহম়ামান' তথা তভা »ষট-মাস উত্তণায়ণ অভিমানী (দবত' তাহাকে 
নিজ ধামে লইয়াযান। তথা হঠাত সর্ধশুসর ম্মতভিমানী 'দবনলা তাহাকে লইয়। 
মান। তংপবে দবাঙাক আঁহঙমানী দেবতা হাঙাক লভয়' মান ততপরে, 
বাসু অভিমানী (দবতা ঠাঙা'ক ণভঘা গান। তৎপাখ,হ্ষ্না্দব ঠাহাকে লইয়া 
যান। পারে কন্দাণর াহাক্েলভযক়া মান | হঙপল্ধ শিগাত অভিমানী দেবত্ত। 
তাকে পহয়া গান । (সষ্ট বিভানঙ়াকে ভিবণাগাভব আজ্ঞায় হিরণযগর্ভবাসী 
দিবাপুকষ ভাহাকে লঙগাত শান । "সহ ঠিণণাগভবানী 9 বিভ)ৎ অভিমানী 
দখতা লঙ্ত “নহ বঙ্গ দপাদক বকণ (লা গগন কারন ততৎপরে বন্ধণ 
[লাক 5ই-” ইন্্ালাক গমন করেন বঞ্চণ 'পব ইন্দন্লাক পধান্ত হিরপ্য- 
গর্ভবাসীও সই বঙ্গ উপাসরেল সভিত গমন করেত । ইন্দালাক হইতে হন্জরদেব 
সমাভব্যাহা/র হ্লাহারা প্রজ্তাপতিলো গমন কারণ প্রজাপতি বঙ্গলোকে 
বাইতে সনর্থ ন'হন। সন প্রজাপত5 "লাক হইতে সেহ দিবাপুরুষ ও ব্রঙ্গ- 
উপালক ব্রক্ষলোক পরবেন করেল) হিবণ্যগভ ব্রহ্মপোকের অধিপতি । সুক্ষ 
সমষ্টি অভিমানী চৈতন্ককে হিবণাগ্ড কন্হু , ভীাঙাকেহ কাধ্ব্রহ্ম কহে। 
কাধাত্রঙ্গের নিবাসস্থান ব্রহ্গলোক । 


"৪৫৬ পন্থা! | [ ১৩১৪ 
সাধূজ্য মোক্ষ বর্ণন । 

শুজ বক্ষ উপাসকের শুদ্ধ ব্রহ্ম প্রাপ্তি হওয়া উচিত। তথাপিজ্ঞান 
দ্বারাই শুদ্ধ ব্রঙ্গপ্রাপ্তি হয়। কামনারূপ প্রতিবন্ধক ভেতু যাহার জ্ঞাম হয় 
না, সেই বাক্কি কাধীত্রন্মের সাযুজা * মাক্ষ লাভ করে। ব্রহ্লোক প্রাপ্ত 
উপাঁসকেব হিরপ্যগর্ভ সমান বিভৃতি লাভ হয়। তিনি সত্যসম্কল্প হন। 
ঘথন যে শরীবের ইচ্ছা) করন তখনই মেই শরীর প্রাপ্ত হন, যখন যে ভোগ 
কামনা করেন, তখনই সেই ভোগ পান এক সময়ে সহত্র শবীরে ভোগ 
ইচ্ছা করলে তাহাই প্রাপ্ত হন যাহা কিছু সঙ্কল্প করেন, তাহাই সিদ্ধ হয়। 
জগং স্থষ্টি পালন সংহাব ভিন্ন ঈশ্বব নমান অন্ত সমস্ত বিভূতিহ প্রাপ্ত হন 
ইহাকেই সাধৃজ্য মোক্ষ কাহু। এইরূপে হিবণাগর্ভ সমান হইয়] বহুকাল 
সম্কল্পদিদ্ধ দিবা পদ্ার্থসমূহ ভোগ করিতে থাকেন । পরে প্রলন্নকালে হিরপ্য- 
গর্ভলোকের নাশ হইলে জ্ঞান দ্বারা বিদেহ ঘমাক্ষপ্রাপ্ত হন। 


ওুঁকারের অহংগ্রহ ধ্যান হইতেই ব্রল্গলোকপ্রাপ্তি ৷ 


অহংগ্রহ ওকারবাপ ব্রঙ্গ উপাসনা ব্যতীত অন্তবিধ পানা দ্বাগ। ব্রহ্ম 
লোক প্রাপ্তি হয় না। ইহ! সুত্র ও বাণ্তিকাকাব চতুর্থ অধ্যায়ে প্রতিপাদন 
করিয়াছন । সব্বদেবশ্বরের শিববপ ও শালগ্রামেব বিঞ্ুৰপ ধ্যান প্রতীক, 
আহংগ্রহ নভে । মনকে রক্ষবপ ও মআদিতাক ক্রক্ষরূপ ধ্যান ও প্রতীক, 
অহ্*গ্রহ নহে । এপপ ধান হহতে ত্রঙ্গলোক প্রাপ্ত হয় না সগ্জণ, অথব। 
নিগুণ ত্রহ্গকে আপন হইতে আভদ চিন্তনাক অহংগ্রহ ধান কছে। €সই 
অহংগ্রহ ধান হইতই বরন্গালাক প্রাপ্তি হয়। 

উত্তরায়ণ মার্গদ্বারা ব্রন্দলোক প্রবেশ করিলে পুনরায় 
আর সংসারে ফিরিতে হয় না। 

. পুর্বকথিত মার্গকে উত্তবানপণ রগ কহে। তা দেবমার্গ নামেও উক্ত 
ইয়। সেই উত্তবায়ণ ব। দেবমার্শ দ্বার! যিনি বহক্ষলোকে গমন করেন, তীহণকে 


* সালোকা, সামীপা, সারূপা ও সাধুজা--এই চারি প্রকার মুক্তি উক্ত হয়। তল্মধো 
লাধুজা যৃক্তিই শ্রেষ্ট | 
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আর সংসারে ফিজিতে হয় ন।। জ্ঞান লাভ করিয়া তিনে বিদেহ মুক্তি পপ 
হন। বঙ্গলোকে গুরু উপদেশ মাদি সাধন ধিনাই জ্ঞান হয়। কাবণ, তথায় 
তম অথবা রজোখুণের লেশমাত্র নাই সই পবিত্র ধাম কেবল সন্বগুণ 
প্রধান । জুতরাং, হথায় জড়তা, আলম্ত,কাম,“ক্রাধ আদি তন ও রঞজোগুণের 
কাধ্য নাই । তথায় কবল সত্বগুণ সব্বপ্ডাণ ভরপুব! শ্থুতরাং সেই দিবা- 
লোকে জানরূপ প্রকাশ গ্রধান 


অসার নির্বিকার ব্র্গরূপ আত্ম! হিরণ্যগর্ভবাসার প্রতীতি হয়। 


ত্রহ্মরূপে কার উপাসনায় &কাব মান্তরাব অর্থ এইরূপে চিস্তা কর! 
ছয্ুঃ -স্থুল উপাধি সহিত বিরাট “বশ্বচৈ *ন্ত অকার বাঁচা । হুক উপাধি 
সহিত হিরণাগর্ভ তৈজস চৈতন্ত উক।র বাচা। কাবণ উপাধিসহিত ঈশ্বর 
পাজ্ঞ চৈতন্ত মকার বাচ। ” ব্রঙ্গালাকে এই চিস্তাব স্মতি জাগরুক হয়। 
সন্তবগুণ প্রভাবে এইধপ বিরেচন। হয় যেস্থল উপাধিহেতু চৈহন্তে বিরাট ও 
বিশ্বভাব পতীত হয়। স্ুল সমষ্টিব স্বন্ধে বিবাটভাব ৭ স্থূল ব্যষ্টির সম্বন্ধে 
বিশ্বভাৰ পতীত হয়। স্থুল সমষ্টি বা স্থুল বাষ্টিব দশ্বন্ধ বিন? বিরাট বা 
বিশ্বভাব প্রভীত হয় না? সেইগপ ক্ুক্ম উপাধিসহিত হিরণাগর্ভ তৈজ্রল 
চৈতন্ত উকাব বাচা তথায়, স্থক্স সমষ্টি উপাধির সম্বন্ধে তন্তে হিরপাগর্ভত্ব 
ও বাটি হুল্ম উপাধি সম্পকে চৈতন্তে তৈজসত্ব প্রভাত হয়। হুস্ম উপাধির 
সম্বন্ধ বিনা প্রহীত হয় নী “উপ ঈশ্বব প্রা্ছ মকাব বাচা । তথায় 
সমষ্টি অঙ্জান উপাধিব সম্পকে চৈতান্তে ঈশ্ববন্ত ও বাষটি অজ্ঞান উপাধির সম্বন্ধ 
বিনা হয় না। আন্যের সম্বন্ধে “য বস্ত যদ্বিষন় প্রীত হয়, পরমার্থে সেই বসত 
তদ্বিষয়ে থাকে না অন্তের সম্বন্ধ বিনা 'য যাভাব বপ প্রতীত হয়, সে 
তাহাব পরমার্থ রূপ । যেমন, এক প্ররুষেই পিতার সম্বন্ধে পুত্রত্ব, পিতামহের 
সম্বন্ধে পৌত্রত্ব প্রতীত হয়। পৃন্ত্ব বা শৌত্রত্ব পরমার্থে সেই পুরুষে নছে। 
পুরুষের ইহাই পব্মার্থ' /সইবপ, স্থল সুক্মম কাবণ উপাধি সম্পর্কে ষে বিরাট 
বিশ্বাদিরূপ প্রতীত হয়, তাহ। মিথা, চৈতন্য নহে সতা। সেই টৈতন্ত সর্ধভেদ 
রহিত । কারণ, ব্যষ্টি উপাধিভেদে বিরাট ও বিশ্বের ভেদ। যদিও সেই 
উপাধি উভয়েরই স্কুল বটে, তথাপি বিরাটের সমষ্টি উপাধি ও বিশ্বের ব্যষ্টি 


5৫৮ পন্থা ৷ | ১৩১৪ 


টপাধি। সুতরাং, স্বপ্ধপতঃ ভেদ নাই সেইরূপ, সমষ্টি বাহি উপাধি 
ভদে হিরণ্যগর্ভ ও তৈঙসের ভেদ, শ্ববপতঃ নছে। সেইরূপ সমষ্টি 
ব্যট্টি উপাধিভেদে ঈশ্বর ও প্রা গ্রভেদ, ঈরূপতঃ নহে । এইরূপে প্রাজ্ঞ 
ঈশ্বরে অভেণ, তৈজস হিরণ্যগর্ভে আভর্দ, বিশ্ব বিরাটে অভেদ। এই 
প্রকারে স্থল হুক কারণ উপাধি যুক্কের ভেদ নাছ। কারণ, স্কুল 
সক্ষম কারণ উপাধি পম্পরকক খাতীত তন স্ববপ কোন প্রকার 
ভেদ প্রতীত হয় ন'। অনাআ্স হইতেও চেতন্তের ভেদ নাই কারণ, 
অবিস্তাকালেহ দেহাদি অনায্সী তাত হয়, পবমার্থ নহে । দেহাদিরও 
চৈতন্য হইতে “ভদ সম্ভবে না। এইকপে সন্বভেদবহিত, অসঙ্গ, নির্বিকার, 
নিত্যমুক্ত, ব্রহ্গরূপ আত্মা গুকাথ লক্ষ গয়ম প্রকাশপ বলিয়া ব্রহ্ম উপাসকের 
প্রতীত ৯য় এই হেতু, হিরণ)গর্ভবাসার পুনবার় সংসার প্রাপ্তি হয় না। 


ও এবং মহাবশক্যের অর্থের'একত| | 


ঘদিন হভাবাক।ব ধিক বিনা জ্ঞান হয়না তথাপি পকারেব বিবেক 
মহাবাক্োের বাথক | প্রন পা নাত 052 জটাব বাড সপ উপাধি, 
তাগে ঠৈতগ মাত্র আকার লক্ষা সেহরুপ শৃঙ্গ টপাপি সহিত চৈতন্ত 
উকার বাচা, শক্ষু। পাধি তাাগে চেতন্যমান্ঞ উকাব লক্ষ কারণ উপাধি 
সহিত চৈতন্ত মকাব বাচা, কারণ উপধিত্যাগে চৈতগ্তমাত্র মকার লক্ষা। 
এই বীতিতে উপাধি সহি বিশ্বাণি ন্রকাবাদি মাত্রাবাট্া। এবং উপাধি 
বহিত চৈতন্ত সব্বমাজ্রাব শঙ্গঘ । দেইকপ, নাম পপ সকল উপাধি রুহিত 
চৈগন্ত উকার ওকার বর্ণেব লক্ষা এহ গুঁচাব। ও মহাবাকা সমুহের অর্থ 
একই! ন্ৃতরাং গুকারেব বিবেকে অন্বৈচ জান হয়। 
আচার্ধযমুখে এই উপাদশ পাইয়া আন্ুষ্টি নামক মধ্যম শিষা উপাসনায় 
প্রবৃত্ত হইয়া জ্ঞান দ্বার। পরম পুরুযার্থ মাক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
নিগুণ উপাসনায় সাহাদের অণ্ধকার নাক, তাহাদের বক্তবা কথিত 
হইতেছে 
নিুণ এ ধ্যানে যার লাই অধিকার । 
সগুণ ঈশ্বরে চিত্ত লউক তাহার ॥ 


চৈত্র ] পরাবিদ্ঠা সমিতির তৃতীয় উদ্দেশ্য | উল 


সগুপ ধেস্বানে যেবা! নচেরে সক্ষম । 

ভঙজুক হ্রীর'ন করি নিক্কাম করম ॥ 

কম্মফল তেয়াগিতে নারে যেই জন । 

করুক সকাম শুভ কর্মের সাধন ॥ 

সকাম করম যেব না পরে সাধিতে। 
বারম্বার সেই শঠ আছেরে মরিতে ॥ ১৬৯ ॥ 


শুনিয়া গুকার অর্থ, পাইল পরম অর্থ, 
চবিভার্থ হইল অনুষ্টি। 
যে পড়ে তরঙ্গ এই, পরে শ্রমাত সেই, 


দয়াময় দাঢ়র সুদাটি। ১৭০ ॥ 
ইতি শ্রীগুরু বেদাদিবাবহারিক গ্রতিণাদন ও মধাম 
অধিকারী সাধন বর্ণন নাম পঞ্চম তরঙ্গ 
সমাপ্ত । 





৯ আক 


পরাবিষ্ভা সমিতির তৃতীয় উদ্দেশা । 


( পুর্ব প্রকাশিতের পর 


এই আদশ গুলি মনে রাখিয়া কার্বাক্ষেত্র সমিতির তরতীয় উদ্দেশ কি 
ভাবে গ্রহণ করা স্লুদক্গত তাহ। দেখা ঘাটক আমবা মদি সমিতিব অতাত 
ইতিহাসের কথা মনে কার তাথ পেবিতহ পাহ যে হা প্রথমতঃ .াসদ্ধি জাত 
অলৌকিক ঘটনাবলির । 1)১৮০1)16 1১101160100) ) আালোচনার্থে স্কাপিত 
হইয়াছিল _স্পছতই বুঝা যায় থে গ্বাপয়িতাঁগণ এঠ ভাবেই জড় বাদের (07৯6- 
0212910 ) প্রবল শ্রেতের গতিবোধ বকব। সর্বাপেক্ষা সহজ হইবে মনে 
করিঘ়্াছিলেন। ইহার প্রথম অবস্থ'য় নভ্রাতৃভাব' বালা কোন শব ছিল 
না, গুণ্ত অত্যাশ্চর্য। ঘটনা বলির (1১101-7 17১ ১০77৪9 ) মৃপানুসন্ধান 
এবং এমন কি অব্য গুশ্র শক্তির (০০০০1 0১১75) বিকাশ করাই 
ইহার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল, এবং আমরা প্পুরাতন রোজ নামচার পাতা” 


“৪৬০ পন্থা । . ৯৬৯৬ - 


(010 10187 1,95595) নামক পুস্তকে দেখিতে পাই যে হার প্রথম অবস্থায় 
কিন্পে কয়েক জন সভ্য তাহারা যে সমস্ত্র শক্তিলাও করিবেন মাশা করিয়া" 
ছিলেন তাহা লাঁভ করিতে না সারাতে এবং যে সমস্ত আলীকিক 
ঘটনা দেখিবার জন্ত উৎসুক ছিলেন তাহ দেখিতে বঞ্চিত হওয়াতে 
সমিতির উপর বীনশ্রদ্ধ হইয়া সভাপদ্ শাাগ করিয়াছিলেন, এই অবস্থায় 
বোধ হয় শ্তাপক্িতাগণ ক্রমে তাহাপের উল্দন্যু সাধনের পন্থা অনুভব 
করিতেছিলেন, ভাহাবা বুঝিতে পাবিয়্াছলেন [য তাহাদের কু 
করনীর বিষয় মাছে, তাহাদের একটা লক্ষা আছে যে লক্ষো তাহা- 
দিগকে পৌছিতে হুইবে কিন্ত ষেউপায়ে তাহা সধন কারতে হহবে তাহা 
তাহাদিগকে নিজেই স্থিথ কবিতে হইবে এবং স্পষ্টতই দেখা 
যাইতেছে যে তাহাদের প্রথম চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয়নাই, স্থতবাং সমিতি 
স্থাপনের কয়েক বৎসর পরে ঘখন স্থাপয়িভাগণ ভাবতে আপিলেন তখন ইহাৎ 
উদ্বোশ্য পুনর্বীর স্থিবীকত তলা এবং তখন যে অবস্থায় উদ্দেশ্য গুল বিখি 
বন্ধ করা হইয়াছিল “খন "পক ভাবে খহিয়াছে, তবে ভষাতুহ এক স্থান 
সামান্য একটু পরিবাঁ€ত হহয়াছে মাত্র । ইহা পাবেও অলৌকিক ঘটন। 
এবং অলৌকিক শান্ত ৭ সিদ্ধ গ্াভব 7০91 | |)1151)( 1001)7 15107 1)8৮- 
0020 177৮6৭11300 মাডাম ব্রাতাটন চৰ মৃতা পযাস্ত সমিতির সামানা 
অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত ই নাভ, তাহার মুত্যুব পরে9 সম্পূর্ণ কপে এ 
সমন্ত বিষাম্বব অভাব ঘটে নাহ কিন্ত হভীর প্রাথমিক অবস্থায় সমিতি 
কেবল উক্ত বিধি শাক্ত ও!সদ্ধি লয়াই ৭1স্ত ছিল এবং নিব্বদ্ধিতা এব" প্রতা- 
রপার জন্য সমিতি সপ্ধন্ধে আনাক ভুল বুঝিত, অনোক সমিতিকে ত্বণার চক্ষে 
দেখিত অনেটেক ইহার কুৎসা ধটণ। করিতে ৪ বিবত ছিল না' বর্তমান 
সময়ে নানা সমিতির দ্বার বাহা ভূতাতাত অলৌকিক বিষয়াবলি । ৪0021" 
[03051091 0001)010011৭ ) সম্বন্ধে এত আঁধক মনুসন্ধান কত হইয়াছে যে 
ঘাহার সভ্য জগতের পরিবদ্ধিত চিত্ত। সমূহ ( 7৮ ৮) ০1101982101) এবং 
জ্ঞানোরতির কোন সংব।দ বাখন তাহাদের কেহই এ সমস্ত বিষন্ব অএরুত 
ঘটান বলিয়া উড়াইক্স] দিতে পারিবেন না। এই পরিবদ্ধন এত অধিক ইই- 
রাছে যে শ্রীমতী বেপান্ত বলিয়াছেন যে ভৃবান্রাক্ক ( ০৮] 10) সম্বন্ধীয় 


চৈত্র ] পরাবিষ্তা সমিতির তৃতীয় উদ্দেশ্য । ৪৬১ 


জ্ঞানে পরাবিষ্ঠ। সমিতি মন্যান্ত সিন অপেক্গা পশ্চাতে পড়িয়া! যাইতেছে 
এবং এ সমস্ত সমিতি পরাবিদা সমিতিস অগ্রগামী হইতেছে । পরাবি্দা 
সমিতির তৃতীয় উদ্দেস্ত উহার সভাগণ অপেক্ষা! ম্বপাব ম্ুন্দরতর রূপে 
সাধিত্ত কবে ইহা উক্ত সদিতিব পক্ষ প্রশংসার কথা নাহ। ম্থতরাং এ 
বিষয়ে মতর্কভাবে হাবনী এবং মত বিচার করা মামাদের পক্ষে গ্রায়াজনীয় 
»ইয়৷ পড়িয়াছে 
আমার বাধ হয় আমখা অন্লীকক শাক « দিদ্ধিলাভের চষ্টকে 
(0১৮01010101 (১,০00, তিন ভার দেখাত পাি। ইহার প্রতোক 
ভাবেরই উপান্ন পৃথক এবং প্রতোক ভাবত এক কাবভিন্ন শ্রণীর সাধকের 
পক্ষে প্রবুক্জা হইতে পারবে এক পাঙ্গ আনবা ইহা কত্রান লাশের উপাক 
পপ মনে করিতে পাবি মার এক দিক হাক আমরা গীণন ও আচার 
ব্যবহাবের পথ পরদশক রূপে (157১১011017) 1100 7010 011010011 শ্রহৃগ 
করিতে পারি। আধাজ্িক উন্নতির সভিত এবধাঁবর্ মলৌকি শক্তি ও 
(নদ্বিদ্ধাতেব (1)-৮ 01116 116 1()])1101111 সম্বন্ধ ক এব পাব যে ভ্রাতৃভাৰ 
সমিতির *ধান উদ্দেন্ত পে কাত্তিত গহয়াছে সেই মাদশেধ পা গহ থা এ 
সমন্ত শক্তি করূপ ভাবে স্থঙ্ধা হাছা আমাদর অশ্রু ব্চাধা। /শষোও 
বিষয়টাহ বোধ হয় সনবপক্ষী অধিক পয়োঞজ্শীয় 
শামতী €বগান্ত আমাদ্গরে প্ছবাপ বুঝাইয়া দয়াছেন তে ড়াশাকক 
নং ভাল কক ঘটনাধপিপর ( ৮21021107)011)15550 01102190007) 1) মে! 
লসরূপতহঃ “কান শপ মাহ, প্রার্তাক 7 তিকর ঘটন। শ্রামাদগ,ক পেহ 
পাকেন জ্ঞান প্রদান কার এব সুতা উহয়৮ভ আগার হপাবূপে 
[বচাঁব ৪ আলোচনা এব” বৃঝিবার চেগা কথা উচিত । আম'র খিশ্বাস যে 
আ'মবা সকেচ একথা স্াকাণ করাত পস্তত মাছি, এবং ইভা স্বীকার 
করিলেই এঠ পববন্তী লীন্ধান্ত উন, হইতে হয় £ন আমাদিগের একই 
ভাবে উদয়কে বুঝিতে চেষ্টা শ্যারতে ভ£ঠবে অন্সঞ্ধানর সময় ভূলোকের 
গ্রুতোক শ্রেণীস্ক বিষক্কাবলি পূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত পায়হ করা ভয়। যাহারা, 
যে বিভাগের অন্ুপ্ধান তৎপর গাহারা সাধারণত: এ বিষয় ভাল আনন 
(817501৭171৭ ঠাহাদের বশি্ট বিভাগ ষে সমস্ত বিষয় আবিষ্কৃত হইয়াছে 


৪৬২ পশ্থা! । [ ১৩১৪ 


চাঁছা তাহার] শিক্ষা করিয়াছেন, এবং এইকপে উক্ত কর্শের অগ্ঠ প্রস্তুত 
হইয়াছেন, এবং 'যনন কোন নুন ঘটনা বা নূতন বিষয় তীহাদের সম্মুখে 
উপনাত হর তাহারা দে সদস্ত বিষয়কে তাহাদের পূর্ববজ্ঞাত বিষয়াবলির 
সহিত গ্রাথত করিয়া ভাঙহাদেশ উপযুক্ত স্থানে স্কাপিত ক্করিতে পারেন, 
নতন শিল্পন এবং শাকিব অন্মসন্ধান লহতে গেলণেহ কতক অনিশ্চয়ত। 
এবং বিপদের মাশঙ্কা পাকে এব যাহারা এ কাধো ত্রতী হইবেন তাহাদের 
ধীর অধাখনায় এবং পার জনোচিত আতোত্সশগের জন্য সর্বদা প্রস্তুত 
থাকিতে হ৭, কিন্তু পে বিয়ে প্রথমতঃ যতটা হ্ভান লাভ করা যাইত পারে, 
তাহা না কবিয়া কখনই একার হস্ত “ক্ষপ করেন না। দ্বিতারত; সিদ্ধান্ত 
স্থির হইল "কনা তাহা 'নর্ণয় করিবার জন্ত কতকগুলি নিশ্যর্াতআ্মক নিব্ব। 
চিত পরীক্ষা 116১1 17)111110ঘ) থাকা চাহ! এবং কোন স্কিব সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়াব পুর্বে পুনঃ পুনঃ “সহ পরাক্ষাুলি প্রয্মোগ করা চাই । 
এইবপ বহু পরীম্গান পরু ণঘাসন্ধান্ত করা হয় তাহাও ভবিষাতে পরীক্ষণীয় 
বপে গ্রহণ করা হয় এপং পাব লেমন নানাবিধ পরীক্ষা হইতে থাকে তাহ 
সবার সসিঙ্গীন্ত *৫নক সময়ে নল পরিমাণে কপাস্তুরিত ভঈতে পারে। 
বৈর্যা এবং সতকতা মন্ুসন্ধানকারীর গ্ধান চিত্র । ভাহার 'সন্ধান্ত সমন 
াহার মাবিষ্কত নিষম্াবলি পরণরূপে পরীক্ষিত এবং প্রতিষ্টিত হইবার 
পূর্নে তাহ জগত প্রচার জন্য তিনি বান্তহননা। যদিও বা প্রচার করেন 
তবে দে (সন্ধান্ত "কবল সম্তাবা শতব'প। ১ 1১০০11)11]110% ৮0011011601 768) 
অপর দৈজ্ঞানিক গণেব দ্বার আব বিশদভাবে পরীক্ষিত কবিবার জন্ত 
স্থাপিত করবেন মিনি এড প্ররুতিব গভীব রহস্তেব অস্তঃস্তালে অধিকতর 
ক্ূুপে শ্রবেশ করাত চাহেন ভাহাকে বু বৎসর ধীবভাবে ক্রমাগত পরিএম 
কবিতে হয়, ভাহাতে বড় বৈযাশাল ভ্হাত হয় তাহার অকুতসাহস এবং 
প্রভৃ* অত্মনং্যম প্রয়োজন। ভুবলে কিক জগতের মনুসন্ধানকারির 
ও এই প্রকার গুণাবলি থাকা চাই), তাহার পক্ষেও এইরূপ উপায়াবজি 
অবলম্বনীর। তাহাকেও অবশ্য নিশ্যয়াত্বক বিশেষ পরীক্ষা গ্রহণ 
করিতে ভূুইবে তবে আমাদের ইভ1 অবগ্ঠই শ্গীকার করিতে হইবে যে 
যে লোকে আমব! হার্ধা করিতেছি তদনুসারে পরীক্ষার প্রকৃতি ও 
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বিভিন্ন হইবে, কারণ অনেক পরীক্ষা যাহা এক লোকের এক বিষয়ের জ্ঞানের 
পক্ষে সম্পুর্ণ উপযোগী তাহাই অন্তন্থানে কোন ফলই উৎপাদন করে না। 
স্থতরাং অনুদন্ধিৎসুর বিশিষ্ট জগতে ভাহার নিদি |খভাগে 1করূপ পবাক্ষা 
ফলবতী হইবে তাহা নিদ্ধারণ করাও তাহার অন্কতন কর্তব্য।' [িস্ত একবার 
গিরীরুত হইলে সেহ সমস্ত পরীক্ষা তাহার আবিঙ্গত বিষশ্তাবালতে অস্্থ 
প্রয়োগ কারতে হহবে। এ পরাস্ত অন্ত মনাষাগণ যাহা আবিষ্কার কারয়াছেন 
তাহার সম্পূর্ণ জ্ঞান ঠাহার্দের লাভ করা উচত, এব অবশ যতদুর এপর্যাস্ত 
জানা [গযর়াছে- তাহা হহতে াতনি যে সমঞ্গ নিএমন্বাবরা ভুবল্লোকব 
ব্যাপারাবপি পরিচালিত হয় 5।হ'র আনকটা উপসার্ধ কর ৪ পারেন, 
অপরিজ্ঞাত [নিয়মাবলি আবিফ্ষারের সাহত যে সমন্দ অন্দরাত (বিপদ বিজড়িত 
আছে তাহার সন্মুধীন হইবার উপযুক্ত সাহন, সন্ধান্তে উপনাত হইবা৭ 
পৃর্ধে পুনঃপুনঃ সে বিষয় অধাবসায় সহকারে পরাম্মী ক'ববার উপযৃক্ত ধারতা, 
তাই'ব সিদ্ধান্ত অপবের সন্মুবে অক্ষুব্দচিত্তে পরীম্সী স্তাপিঠ কাবদাব উপযুক্ত 
শাল হা, বংস্ঞ্জেব পব বহলব অতীত ভহগা তোর শি শাদ বাহা ছ্যতঃ কান 
ফলদাত না হয় ঠাপ গঢল উৎলাহ এব মরা পাবিশ&্ামপহকারে কর্যা 
চালাইবার উপযুক্ত অধাব্গায় প্রভৃতি গুখাবণলি তাভার ভষণ ভওয়া। চাই । 
বৈজ্ঞানিকগণের যে মস্ত আবধিক্ষিয়া আড় জঙডগস্ত যুগান্ৰ উপস্থৃত 
করিম্তাছে তাহী এই সনস্ত গুণাবলির প্রভাব সাধিতহতয়াছে। ভূবলে টীকিক 
অনুসন্ধানাবালদ্বার। ষা্দ আমাদেপ শাবময় এবং মনোনয় জগতে যুগান্তর 
উপস্থত করিতে হয় তাহা ভাল এহ সমস্ত গুখাবলিরই গ্রস্েগন । এই 
সমস্ত বিষয় বুঝলে সকলেই স্পীকার করবেন যে উন্নতিণখভিব হহাহ প্র 
পন্থা “বং অতীত যুগে জগত জড়বিজ্ঞানের উন্নতির ঘযেবপ মাবশ্ুকত! 
ছিল-- অথবা এখনে৪ যেরূপ মাবহ্যাকত। রাহয়ছে বর্তঘাণে উচ্চতর 
"লাক লমুহেব আমাদর জ্ঞানের িস্তাত এবং টনততিরও হজরপ আবশ্তকতা 
আছে। 

কিন্ত এছবপ অনুসন্ধ'ন ষে কেন্লমজ পবতি্। সিভিক ত্শষ্ট কাথা 
ইহা অবস্ত স্বীকার্ধা নয়। আামাদিগকে বল হইরাছে ঘে সদি।ত একটা 
বীজকেন্জ্র (1001603) বীজকেন্জর সমস্ত ভীবনীশত্ি র শরীর গঠন বা ইন্দ্রিয় 
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প্লিস্ফ্ুরণের এবং পরিবদ্ধনের মূলকারণ (510) বটে, কিন্ত আমার বিশ্বাস 
ইহাকে মৃধাতভাবে কার্যকরি শক্কি বাঁ কর্তা € 00০ 01750080055 ৭3676 ) 
বল! যাইতে পারে না ইক] হইতে জাবনীশক্তি আোত প্রবাহিত হইয়া বাহ 
দার বাঞজকোষ( ০111) গঠিন «রর এব" বাহা 5 উল্ত কোষের ক্রিয়াবলি 
মুখাভাবে (11260111$ ) নিষ্পন্ন হয় ০05 জান্বান্ুকে (11010017877) 
সগ্রিবীত কার । উক্ত হহয়াঙ্ে যে পর্তৃমাণ শন্তান্ত সমিতিসমূহ প্রকৃতির 
এপরাপ্ত মঙ্ঞাভ 'নয়মাপাতর অন্ুসগান এবং মান্তষেব অন্তঃস্থিত অবাক্ত 
শন্তর (1701001) 750 1ধ হাশ পরাবিদ্দাসামতি এ লপক্ষা সুন্দররূপে 
করিতেছে আমার নিকট 'বন্ধু . নিষয়টী এড দুঃখজনক বলিয়া মনে হয় 
না। মামাদর চারাদ'ক ণাবষয়ে "ল মস্ত জর্মাশ্রাত দেখিতে পাই 
আনাদর সামন্ডি ইভাখ পর্খুখাপল্থায় “ম জীবনীশ্কি । 1106 170717101২৩ ) 
প্রবহিত কাবয়াছিল সই অন্ত“ঃ আংশিকরূপে হাহারুই ফল নাহ কি? 
এবং 'হ কালো পণেদিত কবিলাব জন্য ণয একি দিয়াছে তাহঠাতেই বীজ্ঞ. 
কেন্্রকাপে হহাব 'বাক্রথ।(00110011) তা সম্পন্ন হয় নাই কি? ইচা 
কি হইতে পাবে না চাপ এ আনন্দ বর্তমানে একট বিভিন্নকার্ধা উপস্থিত 
হইয়া? এই অগলঙ্পান লিজ ন। করিয়া বীজ “কক্দ্রকাপে ইহার যে কর্তবা 
তাহা স্থচাক লাপ মল্পণ কবল চানবনমাজের 11100001711 সেবা কি 
স্ুন্দরতব্বূপে সাত ভ৭ নন এবপ তাহা সাহাযো বর্তমান অন্ুলদ্ধিতু ফে 
পঙ্থাবলগ্বল কবাল সারদা ভাব ষভান তাঠাদর অনুনক্গান মানবসমাজের 
বিশেষ উপকাত সাধন কাবব, 'সহভারে তাহাদের চেষ্টাব পপিচালানণ জন্য 
অন্ত “কভা বস চীপনাশর্তআোহ প্রবাহিত করিলে অন্তায় হয় কি? 
আমার বিশ্বাস ন্যায় হম়ু মা পরুজ। একপ কাচ সঙ্গক এবং আমাদের 
যধো মবগ্ত ক্ষোন কোন সভা ভথল ীকিক বিষয়ে অনুসন্ধান 
করিবেন সত কিন্ত সমিতি ততীয় সম্বন্ধে সমিতিকাপ ইহার বে বিশিষ্ট কর্তবা 
তাহা এইকপে যে ভাব ঈন্মতিআ্োত পহিতেছে সেই আাতেব দিকনিথয় 
করিলেই (বোধ হয় সম্পন্ন কবা হইবে । একটু পুগকভাবে বিষয়টী বিচাৰ 
করিয়। দেখ যাট্টক, অলৌকিক ও অন্তাশ্চর্যা বিষয়াবলিব আলোচনার 
(565701১1071) 5815867)) সমস্ত উপকরণ প্রস্কত খাকিলেও আমাদের মনে 
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রাখিতে হইবে য ইহা? প্ররূত জ্ঞানের পন্থা নম । কারণ ইহায় করের 
গতি বাহিরস্হইতে ভিত, ভিতব হইতে বাহিরে নয়। আমাদেব অনেকের 
মনে আছে শমতী বেপান্ত বহুবার পুরাকালীন এব” আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
অনুসন্ধানের উপায় সমালোচনাকাপে খন্ছিগ্রাছেন *ঘে পুরাকালে বৈজ্ঞানিক 
হইতে গেলে ষে সমন্ত অবধণ্য প্রাতপাপা শুনেও প্রয্জোজন হইত সাধুত্বট" 
তাঙ্াব পধান, কিল্ত বর্তমান যূগেব বৈজ্ঞানিকগণ কেবলমাত্র মানমিক 
শিক্ষাতেই (10166110001871 111 1511১) প্রথম 2 প্রধানবপে স্কাপিত করিতে 
চাঙেন এবং প্রকৃত 'বজ্ঞানলাশ করিত হইলে ধোগ শিক্ষা কবিয়া 
সাধু এবং গুপ্তভাবের সাধক (১৭1000১0011 1)1১১1105) হইতে হয় একথা 
শুনিলে নিশ্চয়ত তাহারা উপহাস করান অনথাপি আমাদেৰ মধো 
মনেকে বিশ্বাপ করবেন যে হভাই প্রকৃত পন্থা, ভ্ীভারা মাণ করেন যে 
মামাদেব বর্ধমান উপায় আমাদ্গাক ধন্াবধ জিনিল্ষব পাস্িক গান দিতে 
পাবে বট কন্ত মাস্সাব শবপ জ্ঞান মু জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান'-সেজ্জানের 
দিকে লইয়া নাইনে পাব ণা। একথাব [বন কেহ ভূল নাবুঝন। জ্ঞান- 
মাত্রহ নঃদন্দেহে মঙ্গলকব এবং এক হিলাবে উচ্চতর জগতসমুহের জ্ঞান_- 
বদি তাহ। বাহিবের টপাধব গাঁনমান্রর আমাদিগকে আত্মজ্ঞানের দিকে 
অগ্রলর হইতে একটু সহান্বত! কদব। কাবণ জডেব দিকে অবরোহণকালে 
আত্মা এক এক কবিয়। ক্রমেহ স্থলতব উপাধি গ্রহণ কবিয়াছেন, তাই বন্ধ 
বস্তর মধ্যে আপাততঃ গ্রতীনমান ভেণ ক্রমে স্পষ্টতব হইয়াছে, এবং আত্মার 
একত্ব ক্রমেই অধিকতরবাপ আবৃত হত্যা পত়িয়াছে । আরোহণমাগে 
আমরা আশা করিত পারি ঘষে প্রতোক উচ্চ জগতে আম্মাব সে একতা 
ক্রমেই একটু অধিকভববাপ পরিস্মুট দেখা ঘাহবে, এবং বস্ততঃ ইহা সত্য । 
একটা উদাহরণ গ্রহণ কবা থাউক, বাহ্া জঙজগতে বস্ত্সমূই পরস্পরের উপর 
নির্ভর করিতেছে এবনভাহাদেব কাধ্যদ্বারা প্বম্পাবব উপর ক্ষমত। বিস্তার 
([11110০76) কারতছে, £হ নিভরতা এব এই ক্ষমভাবিস্তার সমস্ত 
বাহারূপেব অন্তরা (21711৮00751 1017৭) মে একত্ব আছে তাহার 
ব্যঞ্িত কবে! ভৃবান্নাকে এমন কি কার্যাপেক্ষা ভাবনা এবং বাসনা হইতে 
/ 1917 07905102৮00 010005075 ) সব্ধদা কিরূপ অধিক ক্ষমতা বিস্তৃত 
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হয (দখিতে পাই, দেখিতে পাই জঙজগতে যাহার হম্বত পরস্পর একত্র 
হয় নাই এমন কি হয়ত পরস্পরের অস্তিত্ব পর্যস্ত গরম্পরে অবগত নহ্ধে 
“তাঁহারা ও এ লাকে পবস্পবের উপর ক্ষমত] বিস্তাব করিতে পারে, সুতক্নাং 
আঁমবা জডবিষয় হইতে তব্ল্লোকিক বিষয়ে একক্বেব বা্জানা স্পষ্টতত্ব দেখিতে 
পাই, এবং বহেতু বাহ্ছিস্বর বাক্তীভীব অথবা বিষয়াবলি ম্রাত্মাইই একভাবের 
প্রকাশ ইহা অবশ্য স্বীকার্ধা যে এই বাহিরের বাক্ত বিষক়াবলি আলোচনা 
দ্বার। আমরা আত্মার স্ববপ কিছু ম্পঈতব জ্ঞানলাভ কাবতে পারিব ! 

পথের আলোক? (159-)1001)) 01১50) নামক পুস্তকে “মকুতোসাহুস- 
তরে বাহিবে অগ্রপব হইয়। পণেব সন্ধান কব--' এই যে বাকা আছে ইহাই 
বোধ হয় ত্বাহার আংশিক অর্থ কিন্তু এই বাঁক্যেব সহিত আব একটা 
বাক্য গ্রথিত আছে সেটা এই যে "ভিতবে প্রবেশ কবিয়! পথের সন্ধান 
কর” বাস্তবিক পক্ষে আত্মা একত্র একটা সতা বলিয়া মানসিক ধারণ। 
(176011001181 10005001177) এবং দেহ একহেব অন্তার অপবোক্ষা ম্ব- 
ভতি-ণ ঢায ই ধা বভ ভর আগাঁকিক ঘটনাবলি এবং উপাধি 
আলোচন। দ্বাবা পাবা ধালণা মাত্র লাভ কবা বাইতে পারে। তাই 
উপনিষদে উক্ত হইয়াছে মে “পদাধায়ন দ্বাবা আম্মাকে লাত কবা যায় না, 
বুদ্ধি বাবা তাহাকে ধলা যাম্ব না, বহু শ্তি দ্বারা ও শাহাকে পাওয়া যায় না 
কেবলমাত্র যে জন তাহাক জানিতে চান তিনিই তাহাকে প্রাপ্ত হন, তাহাব 
নিকট আত্ম! তাহাব প্রকৃত স্ববণ বাক্ত করেন,” হাউ শ্রীশঙ্করাচাোর 
টীকায় এইকপে ব্যাখা!৬ হহয়ছে। “বাসনা হইতে মুক্ত হইয়া কেবল 
মাত্র আত্মাকে ই জানিতে চাহিলে আত্মাদ্বারাই আত্মাকে লাভ কর! যায়। 

সুতরাং অলৌকিক এবং আশ্চর্য শিষগ়াবলিণ জা লাচনা॥ (95১৮0 30- 
$90161৮৮101) ) উপকাব আছে শাহা পৃর্ণৰ প ন্বীকাৰ করিলেণ্ড আমরা 
কোন ক্রমেই প্রকৃত মাত্রা ছাভাইয়া হহাব আবস্তকত1 সম্বন্ধে অত্াক্কি করিতে 
পারি না। "ামাদিশকে মান বাখিতে হহাবে নে উহা? কেবলমাত্র নিয়তর 
জ্ঞান প্রদান কবিাব' যদ অ'মাদ্রিগেব সই প্রকৃত উচ্চ শ্রান লাভ করিতে 
হয় তবে আধ্যাত্মিকত1 কি তাহা প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে এবং বুঝিয়। তদনু. 
সারে ীবনেব গতি পরিচালিত করাত হঈবে। এবং তাহ! হইলে বীজ 


চৈত্র ] রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী । ৪৬৭ 


কেন্ত্র রূপে সমিতিব যে সমস্ত কর্তব্য আছে তাহাব মধ্যে এ বিষয়ে এইরূপ 
সতর্ক কবিবার জন্য এই স্্রবের ধ্বনি উঠান কি একটা কর্তব্য নয়? অনু 
সন্ধিৎস্বর মনে কি ভাগাইয়া তোলা কর্ীব্য নয় যে অনুসন্ধান যদি 
চিত্তাকর্ষক, যদিও !নম্ম তব বাঁঙবেব বিষয় জ্ঞানের জন্য প্রক্মোজন বটে তথাপি 
ইহা উচ্চ জন নয__ প্রকৃত বিজ্ঞান নয় “কবল মাত্র এ জ্ঞানে আমাদিগকে 
মত্মানুভূতিব দিকে একটুও অগ্রসব করাইবে না? 
ক্রমশঃ 
কুমারী [লাঁলয়ান এডগার । 


শে শম্পা সপ 


রূপ, সনাতন ও জীব গৌঁত্বামী | 
( পুন্ধ প্রকাশতেব পর) 


সনাতন গোস্বামীর প্রভূর সহিত মিলন । 


"সনাতন গোস্বামী বাবাণসীতে উপনীত হইয়। শুনিলেন, প্রভু বৃন্দাবন 
হইতে বাবাপলীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন এবং চন্দ্রশেখবের গৃহে অবস্থান 
করিতেছেন । শুনিয়াই তিনি চন্দ্রশেখবের ভবনে গমন করিলেন। তিনি 
দ্বারদেশে কাহাকে ও না দেখিয়া দ্বাবত নিরবে বসিয়া রহিলেন! সর্বজ্ঞ 
প্রভূ সনাত'নর আগমন জানিতে পাবিয়া চন্দ্রশেখবকে বলিলেন, “গারে 
একজন বৈষ্ণব আসিয়াছন, তুমি ঠাহ]াক আমার নিকট লইয়া আইস।* 
চন্দ্রশেখর দ্বাবদে শ আসিয়! সনাতন 'গাঙ্গাম*কে “দখিলেন, কিন্তু তাহাকে 
বৈষ্ণব বলিয়। বোধ হহল না। গ্রভী বপিলেন, "দ্বারদেশে কেহই নাই ?” 
চক্্রশেখর বলিলেন, “একজন দরন্শে বসিয়া আছে ।” প্রভু বলিলেন 
*উাতভাকেই লইয়া আইস ।” চন্দ্রশেখর পুণর্বার যাইয়া সনাতন গোম্বামীকে 
প্রভুর নিকট লইয়া আমসিলেন । সনাতন ?গান্বামীকে চন্দ্রশেথরের সহিত 
আসিতে দেখিবামার প্রভু স্বয়ং উঠিক্া আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন । 
উভয়েক্র ্পশে উভয়েই প্রেমাবিষ্ট হইলেন ৷ সনাতন গোস্বামী প্প্রভু আমাকে 
স্পর্শ করিও না, আমাকে স্পশ করিও না” বলিতে লাগিলেন। এর 


৪৬৮ পস্থা | | ৯৬১৪ 


শুনলেন না। ত্ুহজনে গলাগপি করিয়া অনেকক্ষণ রোদন করিলেন। 
ত্গশনে চক্খ্রপেবরের' চমত্গার বোধ হইল। প্রভূ সনাতন গোস্বামীকে 
লইয়া বারাগার উপব নিজের পাশ্বে বসাহলেন্প পরে তাহার কাবামুকির 
কথা জিজ্ঞাস] করিলেন । সনাচন গোস্বামী আগ্োপান্ত সমস্ত নিবেদন 
করিলেন। অনন্তর প্রভূ বলিলেন, “প্রয়্াগে তোমার দু ভাইয়েব সন্িত 
আমার.সাক্ষাৎ হইয়াছিল! তাহাব শাবন্দাবনে গ* কবিলেন, আমিও 
বারাণপীতে চলিয়া আসিলাম।” এই কাব পব প্রভু চন্্রশেখরও তপন 
মিশ্রকে সনাতনের পরিচয় দিলেন । তপন মিএ শুনিয়া সলাতন গোর্খীমীকে 
নিমন্ত্রণ করিলেন । প্রত চন্দ্রশেখবাক বলিলেন, "সনাতনকে ক্ষৌর করাইয়া 
বৈষ্বের বেশ কবিয্া দাও ৮ চন্দ্রাশখর প্রভৃর মাদেশ অনুসারে সনাতন 
গোসশ্বামীফে ক্ষৌর 9 গঙ্গীঙ্গান করাইয়া একখ'নি নৃতন বস্ত্র প্রদান কবিলেন। 
মনাতন গোস্বামী এ নুতন বস্ত্র গ্রহণ না কবিয়া একখানি পুরাভন বস্ত 
প্রার্থনা করিলেন । প্রভূ শুনিয়া আনন্দিত হতলেন। চন্দ্রশেখর সনাতন 
গোম্বামীকে তাহব ইচ্ছামত একথানি পুরাতন বন্ত্রই প্রদান করিলেন। 
সনাতন গোস্বামী গর বস্্খানি দুহথ& করিয়া একখণ্ড "কীপীন ৪ অপর খণ্ড 
বন্িবাস কর্কিলেন। অর দিবস সনাতন ?গাগ্গামী তপনমিশের গহেই প্রভৃৰ 
/শষার পাগ্ধ হুহালন। 

পরদিন প্রভূ সনাতন "গান্বামীকে মভাবাষ্টায় বিপ্রেষ সহিত পরিচয় 
করিয়া! দিগ্পেন। মহারাষ্টরীয বিপ্র সনাতন গোস্বাম্ীকে পাহয়। সানন্দে নিজ 
গ্বহে লইয়া! ভিক্ষা করাইলেন। তিনি আরও বলিলেন, “সনাতন, তুমি বত 
দিন এই কাশীধামে থাকিবে, ততদিন মামার গৃহে ভিক্ষা লইবে 7, সনাতন 
গোস্বামী বলিলেন, “আমি মাধুকবী কবিব, স্থুল ভিক্ষা লইব না।” সনাতন 
গোস্বামীর বৈরাগ্ায দেখিয়া প্রভু অপার আপন্দ লাভ করিলেন। কিন্তু 
লনাতন গোস্বামীর গায়ের কম্থলখানি প্রভুর ভাল লাগিল না; বার বার 
কম্বলখানির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন । মুখে কোন কথাই বলেদেন 
ন1। সনাতন গোস্বামী তাহ! বুঝিতে পারিয়! কম্বলখানি ত্যাগ করাই মনস্থ 
করিলেন। তিনি মধ্যাক্ত সময়ে গঙ্গাতীরে ষাইয়! দেখিলেন, এক বৈষ্ণব 
একথানি কীপা গুকাইতেছেন। সনাতন গোস্বামী তাঁহার নিকট যাইক। 


চৈত্র) সাধম-পন্থ। | ৪৬৯ 


বলিলেন, “মাপনি ,আমাঁর এই কম্বলখানি রড আপনার জী কাখাখনি 
আমাকে প্রদান করুন ।” বৈষ্ণব ভাঁবিলেন, সর্নীতন গোস্বামী তাহাক 
পরিহাস করিতেছেন । এই ভাবিয়া তিনি সনাতন গোস্বামীকে বলিলেন 
“আপনি প্রবীণ লোক হইয়া আমাক পরিহাস করিতেছেন কেন +” 
সনাতন গোস্বামী বলিলেন, “আমি সত্যই বলিতেছি, আপনাকে “পরিহাস 
করি নাই।” তখন সেই বৈষ্ঞব নিজের কাখাথানি দিয়া সনাতন গোস্বামীর 
কম্বলথানি লইলেন। সনাতন গগোন্দামীও এ কাথাখানি গায়ে দিয়া প্রভুর 
নিকট আগমন কাঁরলেন প্রত্ত দেখিয়া বলিলেন, “সনাতন, তোমার কম্বল 
কোথা গেল ৮ সনাতন গোন্গামী আগ্োপাস্ত সমস্তই মিবেদন করিলেন । 
প্রত শুনিয়া বলিলেন “কুষ্জ (তামার বিষয়বোগ খগ্ডাইয়া! উহ্হাব শেষ 
ঝধিবেন কেন? তিন মুদ্রার কম্বল গায়ে দিয়া মাধুকরী করিতে দেখিলে, 
লোকে তোমাকে উপহাসি করিত, অতএ৭ প্রভু তোমার কম্বল রাখিলেন 


না1” এই কথ বলিয়া প্রড় প্রসন্ন হহয়া সনাতন গোস্বামীর প্রতি কূপ 
শর্ত সঞ্চার করিলেন। 


ক্রমশঃ 
'শ্রাস্টামলাল গোস্বামী । 


সাপ শি শটিশিিশিি 


মাধন-পন্থা । 


*( পুর্ব প্রকাশিতের পর) 
মানবকে জ্ঞান-কিতরণ করিতে মহা পুক্ষষগণ কখনও কুষ্টিত নন। তবে 
যাহাদ্িগের উদ্দেষ্টতে তীহাদিগের ধর্ম ও জ্ঞান প্রচার, ভাহাদিগের তাহা 
গ্রহণ-লিগ্প, হওয়া! চাই ) তাহা না হইলে তাহাদিগের কার্ধ্যে ব্যাঘাত হয়। 
আমর! কিন্তু, অন্ঠরূপ ভাবি, মামরা মনে করি এই অমুঙ্গা জ্ঞান-ভাগ্ডার 
উন্মুক্ত করিতে তাহারা একান্ত অনিচ্ছক, তাহাতে তীভার] আযম অল্পে 
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কণণের যত দান করেন। এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ্রমীত্মক। আমরা সেই জগৎ- 
শিক্ষকদিগের দেবতা-হৃদয়ের প্রসারতা বুঝিতে পারিনা ব। যে সমস্ত ভক্ত 
তাহাদিগের অনস্ত প্রেমের কণিকা প্রাপ্ত হইয়া সেই প্রেষ-বারতা জগতে 
প্রচার করেন ভাহাদিগের উদ্দেম্তাও বুঝিনা । মানাবর দ্ঃখে ও দৈস্তে 
ওদানীগ্ঠ বশতঃ ভার! ঘে জ্ঞান-মন্দাকিনী প্রাতরোধ করিয়া বলিয়া আছেন, 
ঠাহা নয় , আদর! আমাদিগের হদয়-দ্বার আবদ্ধ কাঁরয়া বাখিয়াছ, তাহাতেই 
তাহা আসিতেছেনা আমর] "মাহে মহ্থাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া আছি বলিয়! 
তাহাদিগের করুণা-বারতা। মামাদিগের কর্ণে প্রধেশ করেনা । আমবা বার 
বার বলিয়াছি গুরুর অভাব নাই, অনস্ত কণার উৎস, তগাদিগের 
করুণারও অভাব নাই, অতাব কেবল গ্রহাণচ্ছ্ শিং্ষ্যব। 
ৃ | ১ 

লোকে প্রায় বলিয়া থাকে, এখন আর কোনও অবতার 'আবিভূত হন 
নাকেন? অবতারের ঘেন আবির্ভাব না হহল , পুরাকালেব মহা মা 
ষগণই বা কোথায়, ধাহাদিগের অমুতৃময্ম উপদেশে মানবের প্রাণ শান্তি" 
ক্রোতে তানিয়া! বাইত, কই, তাহাদিগকে ত আব দৃষ্টিগোচর কবা যায় না? 
তাহারা কেন আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া আছেন খে উপদেশ বন্যায় 
ভাবত ভাসিয়া যাইত এখন সে উপদেশ /কাথায়? তবে কি শাস্্রবাক্য 
লব কাল্পনিক? 

শান্্িবাক্য'কারনিক নয়, আর খধষিগণও আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যান 
নই । কেতীহাদিগে উপদেশ লইতে যথার্থ অভিলাষী সেইরূপ শিষ্যের 
অনুসন্ধান তাহারা অহরহঃ করিতেছেন। 

কোটী মানবের মধো একজনের ও জদয় দ্বাব উন্মুক্ত হইলে, তাহাদিগের 
দৃষ্টি স্বতঃই আকধিত হুয়। একজন মানবেরও অন্তরে যগ্তপি উপদেশ লিগ্ষা 
জাগিয়া উঠে যপ্থপি তাহার প্রাণ বলিয়া উঠে “গুরুদেব, তুমি কোথার, 
আমাকে পথ দেখাইয়া ছ৩”__অমনি তীহাদিগেক উচ্চশিক্ষা, দৈবশক্তিতে 
তাহার প্রাণকে ভরিয়। দেছ_ভাহার হদয় ব্বগীয় জ্ঞানে প্লাবিত হয়। 

তবে ধে আমাদিগের সভা? আসিতেছে না তাহার কারণ আমরা 
আমাদিগের হৃদয় দ্বাৰ শত বালনার দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। ধন- 


চৈত্র সাধকশন্হা | ৪৭১ 


লিপ্মা, বশ-লিপ্ণা, শুক্তির কামনা, ইন্জিয় ভোগেচ্ছা কত মূর্তি ধররিয়! লৌডর 
অর্গলের মত সেই দ্বার চিরতর রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে । 

বতদ্দিন এইরূপে তাহা! বদ্ধ থাকিবে, ততদিন ঠাহাদিগেরে অব্দিত্ব বুঝিতে 
পারিবে না, কিন্তু একবার দ্বাব শুনুক্ত হইলেই), ওই অর্গল গুলি সরাইয়। 
ফ্েলিতে পারিলেই দেখাব, কোথা হইতে তোমার জুরয় তাহাদিগের 
প্রেমের উৎদে ও জ্ঞানের বিমল ধাঝাছু ভরিয়া খিষাছে। এত দিন দেই 
ম্োত তোমার চারিভিতে, তোমাৰ অগোচবে ঘুরিম্া ফিরিয়া বেডাইত, 
বাসনায় মাত্মহারা ছিলে বলিয়া তাহ ভুমি বুঝিতে পাবিতে না, আল 
'নশা ছুটিতে ই-প্তাহাতেই তাহার দৈব বিছার প্রাণ ভবিষ্কা যাইল। 

ন্ট 

তোমার আর যখন বালকেব ক্ষুদ্র খেল! ভাল লাগিবে না, যখন তু 
বামনাব মপ্দিরায় তৃপ্তি পাইনব না, তখন কোনও না ক্লোন লাধক আসিয় 
শাস্তির নিদান সাধন উপায় তোম'যু বলিয়া দ্িবে। যগ্যপি একান্ত তাহা ন' 
হয়, অন্ততঃ এমন পুস্তক তামার করতলগত হহবেঞখহা পাঠে তোমার 
প্রণের তৃষা মিটিব, ভুমি দখিতে পাইবে তোমার আনক সমস্তণর মমাংস' 
হইয়া বাইল। হুষ্বত সাধারণ পুক্মকাগানব ঘুবিয়া (ুড়াইাত বেডাইতে এক 
থানি পুস্তক তোমার নন্গন আকর্ষণ করিল--তুমি জান না তাহা কেন হইল। 
অথবা কোন 9 [লাক আপিয়া /তামায় পুস্তক বিশেষ পাঠ-করিতে অস্থারাং 
কবিল। যেকোনও প্রকাবে হউক, তূমি "দখিবে বর্তমান অবস্থার পঙ্গে 
বিশেব উপযোগী একখানি পুস্তক পাঠের স্থযোগ হইল। এইবপ হয় কেন? 
পুর্নেই বলা হইয়াছে মভ্যান্নত মহাপুরুষগণ মানবকে কিসে শিক্ষা দি 
পারা যায়া এই রূপ স্ুযোগ সদাই, 'অন্ুত্ধধণ কবিতোছন। যখন তাহার" 
দেখিতে পান এক জন সাধারণ উপায়ে ধীরে ধীরে উন্নত হইতে হইতে এইই 
রূপ অবস্থায় আসিয়াছে যে তাহাকে বিশেষ কিছু শিক্ষা দেওয়া আবস্তাক, 
তাহাকে ঠিক তাহাই শিল্পা! দিতে পারে এমন তাহদিগের *কা 7১9 শিব্যুকে 
সেই কার্ষেয আলিষ্ট করেন; কিন্তু যগ্ঘপি তাদুশ শিষ্য সে স্রানে না পাও 
ধায়, তাহ হইলে কাজেই তাহাদিগকে পূর্বকথিতরূপে পুস্তকের সাহাষ 
লইতে হয়। যেরূপেই হউক ঠিক যে শিক্ষা তাহ)টর বিশেষ উপকারী তাহা 
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কোনও না কোল উপায়ে__তত্বজিজ্ঞান্র সম'পে আলিয়' পডে এবং সেই 
সমস্ত শিক্ষা! ও জীবন-নীতি ধ্যান ও ধারণার দ্বারা যখন সে প্রাপের সহিত 
গ্রথিত করিয়া! লয় এবং তদস্ুযায়ী যথার্থ জীবন যাপন কবিতে প্রবৃদ্ত হয়, 
তখন অন্ত উপায়ে আবার তাহার শিক্ষা হহতে থাকে । 

প্রতিদিন ধশন করিতে করিতে সে বাঁঝতে পারে যে তাহাব অন্তরে 
কোথা হইতে নুতন সম্বিতের আভাস আসিতেছে, তাহার নব চিৎকেন্জর 
বিকাশ হইতেছে । এহকপে ক্রমে তাহার চৈতন্ত (সই উচ্চ সাচ্চত কেন্জে 
সন্ত হয়--.স চিদাভাসের বিমল মালোকে উদ্ভাদিত হইয়া থাকে । সেবধেশ 
বুঝিতে পাবে যেমন স্থুলদেই মনও সেইরূপ তাহার আজ্জীবহ ভৃত্যামাত্র। 
স দেখিতে পায় মনেক্গ সাহাযো যাঙ্থ। এত দিন অনন্থতৃত তাগা' এখন 
তাহার বোধগম্য হইতেছে । এখন তাঁহার মন্তরে মাঝে মাঝে চিস্তাব তরঙ্গ 
আসিতে থাকে, যাহা তাহার মনকে অনুশাসিত কবে কাথা হইতে এই 
শ্রোত ষে আদিল মনের দ্বাবা তাহ বুঝা যায় না, কিন্ত মন বুঝ এই ভাব- 
আত কাল্পনিক নগ্ধ১ মনে যখন তাহার! প্রতিফলিত হর, মন নিশ্চিত বুঝে 
সেই গুলি প্ররুত_-সে গুলি অলীক ণয়। তখন তাহা মান মনে এই রূপ 
প্রশ্ন স্বতঃই উঠিতে থাকে--আমি ত কই এসম্বান্ধ কোনও তর্ক করি নাই; 
কোনও ত যুক্তিবাদের দ্বার। এই সমস্ত তথ্যে উপনীত হহ নাই, কোনও 
যুক্তির সাহায্যে যে শুই মস্ত সতা ধাবণ] হহল তাহাত নয়) £ই বিষয়ে যে 
কথন ও কোন চিন্তা করিয়াছি তাহাত মনে হয় না। এই মস্ত ত আপন 
হইতে হঠাৎ আবিভূতি হইল, মনেব 9 অন্তব প্রদেশে আচার যে উচ্চ- 
প্রকৃতি আছে এইগুলি সেইখাঁন হইতে আসিয়াছে । মন শ্তির হইলে 
চিদাভাসের বিমল জ্যোতি তাহাতে প্রতিফলিত হয়, হু! তাহাই। ষেমন 
হদ নিশুরঙ্গ হইাল তাহাতে স্র্য ও বৃক্ষ পুংষ্পর প্রতিবিস্ব পুর্ণ ভাষে পতিত 
হইতে পাঁরে ও তাহ তরগগাকুলিত হইলে “কবল তাহাদিগের বিচ্ছিন্ন মূর্তি 
দেখাম্থায়? ঠিক সেই কপ যখন মন 'চস্তাবিতাভিত ন1 হর তখন এই সমন্ত 
উচ্চভাৰ মনে প্রদ্চিবিষ্বিত হয়। চিন্তা বাবা আকুলিত থাকিলে পুর্ণ সতা 
পরিচ্ছি্নভাবে প্রকাশ পায়। 

ধান কালে মন যখন স্থির ও স্বচ্ছ হয় তখনই উচ্চ প্ররুতি প্রকাশ পায়। 
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ইহার পর মানবের উচ্চতর অবস্থা আসে। এথনও তাহার নিম্ন চ্চিং- 
কেন্ত্র বঙীয়ান,_ফেবক ধ্যানের উচ্চ অবস্থায় চিদাতাষের রশি মানস- 
স“সীতে প্রতিবিদ্বিত হয়। ক্রমে সে উপলদ্ধি করিতে অভাস করে যে 
তাহার উচ্চ প্রক্কৃতিই গ্লতব জগতে কার্য করিয়া অভিজ্রত লাঁভ 
করিবার জন্তই সে এতদিন নিয্নতবচিৎকেন্দ্রে,। তাহার নিম্নতর প্রকৃতির 
নাহাষো কার্ধা করিয়া আপিয়াছে। এখন £ে তাহাব অন্ত গ্রকৃতি বুঝিয়াছে। 
তাহাতেই তাহার আলোকে সাই বি্ভানিত পাকিতে তাহার এখন চেষ্টা, 
মনকে সম্পূর্ণব্ূপে একাগ্র রাখিন্না তাহাকে চিন্তা বিক্ষু্ধ হইতে না দিয়।-ু 
তাঁহাকে নিস্তরঙ্ঈ হদের মত অবিচলিত রাখিতৈ তাহার দিবানিশার উদ্ভম। 
এইরূপে সাধন কবিতে কবিতে অকস্মাৎ একদিন “স অন্ুতবণ করে যেসে 
তাছাব দেহ ছ।ডিয়া বাহির হইয়াছে। সন্বিৎ-ময় সে দেখিতে পায়-_হে 
তাহাব দেহ যাহ এতদিন আসমা বলিষা। ভ্রম হইত, এখন তাহা দুষে পড়িয়া 
অ!ছে-_-সে চিদাভাসের বিমল আলোকে বিরাজিত। 

এই রূপে মনকে শস্ববশে আনিতে পাবিলে তুমি দিব্য জ্োতিম্ময় দেহ 
ধারণ কবিয়। স্ুলদেহছ হইতে বহির্গমন করিতে সক্ষম ছইবে। উচ্চ চিৎ- 
কেন্ত্র যখন তোমার সর্ধকর্মের শক্তি হইবে, তখন যে দেহ ধারণ করিয়া তুমি 
তোমাৰ স্থুলদেহ হইতে মুক্ত হইবে দেই দেহ অতিশয়-উজ্জ্বপ ৪ জ্যোতি্ায়। 
তাহাকে “আলোক-দেহ” বলা যাইতে পারে। 

নাহাপাই আত্মান্থভব করিয়াছেন ভাহাদিগেরই এই অবস্থা চি | 
তুমি যে দেহ হইছে স্বতন্ত্র তাহ! যথার্থ অন্ুভ করিতে হইলে তোমার 
পূর্বোক্ত অভিজ্ঞতা একান্ত আবশ্তঠক। তকের দ্বারা বা কেবল বিচারের 
দ্বারা বা লোকের কগাম় প্রাণের বিশ্বাস জন্মায় না। 

আমি দেহ লই, দেহ হইতে আমি স্বতন্ত্র) স্থলজগতে কাধ্য করিতে 
আমি স্থুলদেহ গ্রহণ করিম আছি এই জ্ঞান কেবল যিনি স্থলদেহ হইতে এই ' 
প্রকারে মুক্ত হইতে পারেন তাহারই হইতে পাবে। তিনি দেখেন স্কুলদেহ 
পড়িয়া আছে তিনি অন্তর বিরাজিত। কেবল তাহারই নিকট স্কুপর্দে্ 
বিশ্লেষনীয় পরিচ্ছদব্বরূপ এই জ্ঞান যথার্থ অপরের তাহা অর্থহীন কথার 
কথ মাত্র । 
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আসামি সন্বিৎকূপী; দেছ আমার পরিচ্ছদ মান্র--এ জ্ঞান কথন হয়? 

যখন আমি এহ শরীর হইতে উৎ্রমণের পর পরম জ্যোতি£প্রাপ্ড হহয়া শুদ্ধ 
চিত্ভাবে অবস্থিত হইতে পারব তখনই “দেহ-আমি নয়" এই স্থির বিশ্বাস 
হহতে পাবে। 

যাহাকে আমর! জীবন বলি, বাস্তবিক তাহা জীবন নহে। দেহ্রূপ 
কাবাগারের প্রাণী আমার স্বেচ্ছায় বন্দীতাব। স্থল জগতের অভিজ্ঞত। 
লাভ করিবার ভ্ন্তই আমি হচ্ছা কবিয়! কিছু দিনের জন্ত-_এন স্থল আবরণে 
আপনাকে মাবন্ধ করিয়া রাখিক়াছি। এই আমার আবদ্ধ মবস্থীকে মহা 
ভ্রম বশত: আম্রা জীবদশা বলিয়া ভাবি। 

ধ্যান অবস্থায় কেবল আমাদিগের প্রকৃত প্রাণে অনুভূতি হন্স। তখন 
সাধারণ ভাষায় আমর] যাহাকে প্রাণ বলি তাহ ব্বপ্ন বা মায়া বলিয়া গ্রভীত 
হয়। সে প্রাণ উজ্জ্বল, প্রকৃত অনস্ত ও মুক্ত আব এই প্রাণ নিস্তেজ, তাহার 
তুলনায় যেন জড়তাময়, সীমাবদ্ধ, স্বপ্রময়, ও দেহ কারাগারে আবদ্ধ বলিয় 
মনে হয়। আমাদিগের স্থল দেহের জীবন, তখন কেবল কতকগুলি কর্তবোর 
সমষ্টি বলিয়! মনে হয়। তখন মনে হয় পূর্ব পুর্ব জন্মে কত নাখণ করিয়। 
আসিয়াছি, যে সমন্ত খণ শুধিবাব জন্যই আমার পার্থিব জীবন ধাবণ , তখন 
মনে হয় আমিই জীবন, আমিই শক্তিমান, পৃথিবী আমার কনম্মভূমি ১ স্বগই 
আমার ঘথার্থ জন্মভূমি, (সই প্রকৃতি-সিদ্ধ নিজ বাসস্থান হইতে কম্মেব ছার 
অভিজ্ঞত। লাভ করিবার জন্যই ক্ষণিকের তরে এখানে আসিয়াছি। 

| ক্রমশ 
জনৈক বিস্তার্থ 


চৈত্র ] আদর্শাবলী ৷ ৪৭৫ 
আদর্শাবলী ৷ 


( পুর্বব'গ্রকাশিতেক্ধ পর ) 
ইহা! হুইতেই, জনস্যাজের সর্বত্র কোগীদিগের শুপ্রষার উপযোগী 


চিকিৎসালপ্ন, দীনহীন বালুক্ষবালিকাদের জন্ত অনাখনিবাদ ও নিঃসহান্ 
বার্দক্যাপন্ন বক্তিগণেব জন্ত আশ্রর়স্থান নির্দিত হইয়াছিল; ইন 
হইতেই, স্বোগীদিগের শুতঘা, মূর্খব্যক্তিদিগকে শিক্ষাদান ও নিরাশ্রয় 
ব্যক্তিগণের সহায়ত! করিবার জন্য শত সহ্ল্র সন্ত্রাস্ত ও ভদ্রবংশোস্তৰ 
নরনারীগণ আপিয়। দ্ররিদ্র ও অধম শ্রেণীষ্ক লোকদিগের মধ্যে বাস 
করিয়াছিলেন; ইহ? হইতেই, দরিদ্রগণের ভ্রাতা ও তন্মী নামধারী নরনারী 
সম্প্রদায়মকল কাঁজালদিগের মলীমদ জীর্ণকুটারে প্রবেশ করিয়া স্বহন্তে 
তাহাদের সেবা করিয়াছিলেন। চণ্ডাণ, নিকৃষ্ট ও পতিত লোকদিগের 
: শুশ্রাষ। স্বহন্তে করণার্থে তাহাদের মধ্যে অবস্থানকারী, এবং বিরক্কি ও 
অভিমান শুন্য হইয়া তাহাদের সেবানিরত ত্রাঙ্গণগণেব বিষয় ভাবিয়। দেখিলে 
তোমরা, উপযুক্ত কার্য সকল বাক্তিগত শ্বার্থত্যাগের কতদূর পরিচায়ক, 
তাহা অনুমান করিতে পার। গ্রীষ্টের প্রতি কৃতজ্ঞত1 হইতে মানবহৃদয়ে 
এতাদশ আত্মোৎসর্গ ও করুণার বিকাশ হ্ইয়াছিল। 

স্বৈর, স্বাধীন, ব্যষ্টিভাবাপন্ন ও স্বত্বসমনিত মানবের আদশ হইতে সাধারণ- 
ছিটতষীতা, স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি আর ও কতকগুবি গুণের আবির্ভ,ব €ুইরা- 
ছিল। নগববাসী ব্যক্তি তাহার আমারত্ব জ্ঞান তাহার ব্যঞ্তিগত সম্পদ্ধি 
হইতে প্রসারিত করিয়। “আনার নগর”, “আমার দেশ” প্রস্ৃতি বৃহতর বিষয়ে 
অধিকার এ জ্ঞানের অন্তর্ভত করিয়] লইল। উদ্যান ও পুস্তকালয়াদি নিম্ধ্মাণ 
ও দাধারণের সর্বপ্রকাৰ উপকার সাধন দ্বারা তাহার স্বনগরের উয্লতিবিধা- 
নার্থে উদ্ধমশীলত! প্রযুক্ত এবং “এইটী আমার নগর” এই চিন্তন আপনাকে 
গৌরবান্বিত বিবেচনা করাতে তিনি একজন নাগরিক বলিয়া পরিগণিত 
হুইলেন। তাঁহার দেশের মঙ্গল, তাহার দেশের নিরাপদতা ও তাহার দেশের 
গৌরধের 'মন্কধা।ন হেতু এবং “এইটা আমার দেশ” এই চিস্তায় আপনাকে 
গৌববাৰিত বিবেচনা করণছেতু তিনি একজন উত্তম দেশহিতপরান্থণ বাক্কি 
বলিয়! পরিগণিত হইলেন। শ্বদ্রেশকে এইরূপ আপনার বস্তব বলিয়& বোধ 
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করাতে, জন্মতমীর সহিত এইবপ অভডেদসধন্ধজ্ঞান থাকাতে ইংলও উহাৰ 
সান্রাজ্যের বন্ধনীগুলির দুতা অব্যাহত বাধিয়া এই বিশাল ভূমগ্ডলের 
সর্বত্রই উহ্বার উপনিবেশ সকল সংস্থাপন করিতে সক্ষম হইফাঁছে, এবঃ 
কূদুর নবজীলগ্ড ও পশ্চিম কানাড়াস্থ যে উপনিবেশিক ব্যক্তিগণ কদাপিও 
ইংলগডের মু্তিকায় পদার্পণ করে নাই, তাহারাঁও উত্তর লাগরপ্থ এ ক্ষুত্র দ্বীপ 
থগ্ডকে আপনার বস্ত বলি! তাবিতে গৌরব অনুভব করে, এবং ভাহাদের 
সন্তান সম্তঠিদিগেব সহিত অশ্রুসিক্ত নয়ানে “দেশের” কথ। কহিয়। থাকে । 
বক্তিগত মর্ধযাদ1, আত্মপন্মীন, ন্যায় ও সন্তরম জান এবং ইহাদের সচ্িঠ 
স্ন্ধযুক্ত যাখতীয্ব গুণেরও এই সমর্থ এবং স্বাধীন মানবের আদশ হইতে 
উৎপত্তি হইয়াছে । ইহা! মাহমে, সহিষ্ুভীন্গ ও অন্তান্প অভ্যাচারাদি গ্রতি- 
রোধেচ্ছায় অনুপ্রাণিত করে। ইহা যুদ্ধবুর্ভিব্যঞ্জক আদর্শ, এবং দৃঢ় প্রাতিজ্ঞ, 
উদ্যমশীল, স্বভাঁবতঃ কর্্মনেডৃত্তে ববণীয় ব্যক্তিগণের শুর ও বীরোচিত চরিজ 
গঠনোপযোগী বলিয়! ইহ! হইতে সামরিক ধর্মপকল প্রত হৃইম্না থাকে। 
ইছা হইতে খধি ঘা! দার নক সকালব উদ্ভব ন। হইয্ু। বরং কম্মনিব্ত মন্ুষ্য- 
বর্দেরই উৎপত্তি হয় । 

এ মকল গুণের অপকর্ষবশ 5 যে সমস্ত দোঁধ জন্সিয্ব। থাকে ভাহীন্নাই এই 
পরিণতি গ্রণালীর গতি অন্ুাঁরে অপবিহাধ্যবণপে অবস্ত প্রতীয়মান হইবে) 
এই নিমিশুই ভোমব। ইংবাজকে গর্বিত, ধুষ্ট,। পৰাবজ্ঞাকীবী এবং অপরেন 
মনোভাব ও মতাঁমতা'দি তুচ্ছ করিয়। ওদ্ধত্য সহকারে স্বকষার্ধ্য প্রণালী সংস্থা- 
পন্দে তৎপর বলিয়া প্রায়ই দেখিতে পাঁও। পক্সানার 'শপবের মতাপেক্ষার 
প্রয়োজন নাই”, “আমার জাতিই অন্যান্য সকল জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম” 
“আমার কার্ধা গ্রণালীই সব্ধ প্রকার কার্ধযপ্রণালী অপেক্ষা সুন্দরতম”, “আমার 
সভ্যতা বাতীত্ত আর সকল সভ্যতাই বর্বরত1” | অপরাপর সকল দেশকেই 
হেষ়জ্ঞান করিবার ও সর্বত্রই তাহাদের স্বীয কাঁর্ধ্য প্রণালী অনুসারে কার্য্যাদি 
নির্বাহ করাইবার অভানবশতঃ ইংরাজেরা একটা জাতিশ্বরূপে অত্যন্ত 
বিরাগভাঞ্ষন হইয়াছেন। ইংরাজ প্রায়ই ভ্রম বশীভূত হইন্! পারুষ্যকে 
সততা এবং অন্দাচারণকে স্বাধীনতা বলিক্। বিবেচন্ কবিয়া থাকেন। 
তাহার পরাক্রম হইতেও ভবিষ্যতে সুফল উৎপন্ন হইবার তুল্যন্ধপ সম্তাবন। 
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আছে, এবং এ পরাক্রম শোধিত ও পরিমার্তিিত হইলে উহ! পৃথিবীর উপর 
প্রভৃত্ব স্থাপন করিবে। 


এক্ষণে প্রাচ্য আদর্শ ও তাহার ফলাফলের বিষয় বিশেচনী কবা যাউক, 
এবং “প্রাচ)” শব স্থানে আমি “ভারতব্র্ষীয়” শব্দ বুবিব, কেননা এই 
শেষোক্কের সহিতই আমাদের অধিকতম সম্বন্ধ । 

এই গ্রাচা আদশ যে ধন্ধ্ বা কর্তব্য এই একট মান্ত্ বাক্যে সন্সিবেশিত 
আছে, তদ্বিষয়ে সশয়ের কোনও সম্ভাবনা নাই। ধর্ম হইতেই এই 
আদর্শের উৎপত্তি, এবং একত্ব এ ধর্মের প্রধ নও প্রথম শিক্ষা । সত্ব! এক 
মাত্র, যাহাতে সকল জীবই মুলতঃ সংলগ্র। দৃশ্াগত টৈচিত্রা তই হউক না 
কেন, আকাবগত বৈষমা যতই হউক না কেন, তাহারা একই কাও্দেশ 
হইতে উত্তৃত শাখাসমূহ মার। “নকল জীবেরই আম। হইতে উতৎপত্তি*। 
ইন্ক। হইতে এই সিদ্ধান্ত স্বভাবতঃঈ উপলব্ধ হইয়াছিল যে প্রত্যেক মনুষ্য 
একটী সমষ্টির অংশ মাত্র; তিনি ব্যষ্টি নহেন, তিনি স্বতন্ত্র নহেন, তিনি 
পবম্পর শৃঙ্খলবপে গ্রথিত এবং অন্যান্যাশ্রষী অবান্তর পরিচ্ছেদসমূহ সমন্থিত 
একটী প্রকাণ্ড পর্যায়েব অংশ । তিনি আজন্ম শ্বৈর নছেন ; অবশ্থ পালনীয় 
বিস্তর বিষয় পরি"বষ্টিত হইয়া তিনি জন্মগ্রক্শণ করিয়াছেন, এবং তাহার 
জীবনধাবণই তাহাব খধণমমুহকে নিয়ত পরিবদ্ধিত করিতেছে। প্র 
সমস্টির এবং উচহ্থাব প্রত্যেক অংশের স্থধন্বচ্ছন্দত] এ অংশসকলের সামপ্রস্ত ও 
সমুচিত অথগুঠার উপর নির্ভর কবে। মনুষ্যঞাতি, সমুদায় প্রাণী 'ও 
যাবতীম্ স্থাবর পন্ার্থ লইয়! একটা সম্ষ্টি হইয়াছে, এবং এ সমষ্টি রচনায় 
প্রতোক উপাদানটাই এ সমষ্টিব অধীন ও এ সমষ্টি প্রয়োজন সিদ্ধির জন্তই 
উহার অস্তিত্ব । কোন মন্নযোরই অস্তিত্ব তাহার নিজের নিমিত্ত এবং তাহার 
বাক্কিগত পৃথক উদ্দেশ্থা সিদ্ধিব জগ নহে; সকলের নিমিন্তই এবং সাধারণ 
উদ্দেন্ট সিদ্ধিধ জগ্াই তাঁহার অস্তিত। অগ্গুলির অস্তিত্ব উহার নিঞ্জের জন্তু 
নহে এবং অন্তনিরপেক্ষ ৪ নহে, উহী শবীরেয় অংশ, এহং শরীরের মধোই 
ও শরীরের প্রয়োজন সিদ্ধির জুন্তই উহার অন্তিত্ব, সমস্ত শরীরের হিত- 
দাধনার্ধে খান্ত গ্রহণ জন্ত, মনোভাব ব্যক্ত করণার্থে লেখনী ধারণ জন্তী,, 
জীবাগ্বার ইচ্ছা সম্পাদনার্থে কোন যন্ত্র চালনার জন্য উহার পরিণতি 
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হূইয়াছে | অঙ্গুলি শ্বাধীন ও স্বতন্থ হইতে গেলে উহা একটা অদ্ভুত ও 
অসঙ্গত ব্যাপার হইয়া পড়ে। মন্থুয্যের পক্ষেও এইরূপ ; তিনি একটা 
বিশাল দেহের একটা য£, এবং এঁ দেহের প্রয়োজননিঙ্ছির জন্তই তাহার 
অন্তিত্ব। অন্র্ূপ বিবেচন। অজ্ঞভার পরিচয়, পার্থক্যের ইন্্রজাল) ইহ! 
ব্যষ্টিভাবের বিকৃতাবস্থ , বাতুলত'। এই নিমিত্ত, যে ব্যক্তি তাহার জব 
পালনীয় বিষয় সকল উপলব্ধি পূর্বক আপনাকে একটা স্বতন্ত্র জীব না ভাবিয়া 
একটা বিশাল পূর্ণত্র অংশরূপে জীবন যাপন করেন, সেই কর্তব্যপরাষণ 
মানবই হিন্দুর আদরশ। 

ছিন্দু কোন লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া “ঠাহার ম্বত্বকিকি?” 
এইরূপ পশ্ জিজ্ঞাসা করেন নাই এবং এ প্রশ্রের উত্তরকে ভিত্বিম্বরূপ 
করিয়। উহার উপর সামালিক যুক্তিবপ উপাদানে কোন সমাজ নিম্দমাণ 
করেন নাই। “তাহার কর্তব্য কিকি ?” ইহাই তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া 
ছিলেন ; এব*, মাজধর্েব যুক্তিসঙ্গত অভিব্যক্তি স্বরূপ প্রতেক ব্যক্তিই 
যাহাতে তাহার স্বীয় কর্তব্যের অনুষ্ঠান করে তাহ! সুরক্ষিত কবিবার উদ্দেশে 
তাহার খধিগণ কর্তক যে সমাজ সংগঠন কল্পন! বিবৃত হইয়াছিল তাহাই 
তিনি পরিগ্রহণ করিয়াছ্িলেন। সমাঁজভুত্ত ব্্সিগণের গুণান্ুসারে 
সামাজিক কাধ্যাবলীর সুশৃঙ্খল 1বভাগই, চতুর্ধবর্ণের সংস্থান ও প্রতেক বর্ণের 
কর্তব্য নিদ্ধীরণই তাহার দ্বার] এ সমাক্জ প্রণালীব ভিত্তি বলিয়া! গ্রত্যভিজ্ঞাত 
হইয়াছিল। শিক্ষাদান কর! ব্রাহ্মণের ধর্ম; সংরক্ষণ ও শৃঙ্খলা! অব্যাহত 
বাখা ক্ষরিয়ের ধর্ম) অর্থাদি সংগ্রহ ও উহার ষথাবিহিত বিভাগ করণ 
বৈশ্তর ধর্ম; সেবাকরা শৃদ্রের ধর্ম। প্রত্যেক বর্ণের স্বত্বাদি সম্বন্ধে 
কোনও উল্লেখ হয় নাই, কারণ চতুর্দিকস্থ সকল বাক্কিই তাহাদের শ্থ স্ব 
কর্তব্যের অনুষ্ঠান করিলেই প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার নিজ স্বত্বাংশ প্রাপ্ত - 
হইয়া থ'কে। স্বত্ব এবং কর্তব্য এই ছুইয়ের মধো মুলগত কোন প্রভেদ 
নাই ; উহার একই বস্ত, কিন্তু এ বস্ত ভিন্ন ভিন্ন দুইটী স্থান হইতে পরিদৃষ্ট) 
একজন বলেন_-“ইহ। আমার ; আমার স্বত্ব স্বরূপ ইহা আমার প্রাপ্তব্য” ) 
অপর জন বলেন-__-”ইহা তোমার; আমার কর্ধব্যন্ব উপ ইহা! আমি তোমাকে 
প্রদান করি*। কিন্তু ছুই পক্ষের অবস্থিতির ভব গম্পূর্ণ বিভিন্ন, এবং সেই 
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হেতু ফলও বিভিন্ন; কারণ প্রথ্য ব্যক্তি আততায়ী, বিরোধা, পার্থক্য 
প্রবণ ; অপর জন্‌ নম্র, শাস্তিপিয় ও গ্রক্য প্রবণ । 
ধন্মের আদর্শ ₹ইতে জাত গুগসমূহ এই অবস্ত পালনীক্ধ বিধজ্সাদির 
জ্ঞানের উপব সংস্থিত এবং কর্তব্য পরায়ণতারূপ মূল হইতে শাখা ভাবে 
উদ্ভত। মনুষ্য অপয়ের নিকট হইতে প্রাপা বস্ত্র প্রার্থনীর কথা বিশ্মৃ, 
ভয়, এবং অপরের ভাহাব নিকট হইতে কি প্রাপ্য তাহারহ খিষয় কবল 
(ববেচনা করে । সে অপরের লশ্বক্গে তাহাব সংস্থিতি কিন্ধপ তাঙাহ দেখে 
এবং এ অন্তনন্বন্ধসাপেক্ষ অবস্থায় পালনীয় যাবতীয় কল্মাগুলিব সম্যক 
অনুষ্ঠান করিতে যত্রবান হয় । 
ক্রমশ 
শ্রীসাঁধুসেবক শম্মা ৷ 
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লগ্ন মিশনারী সোপাইটী নামক একটা ৃষ্টীক্ন ধন্ম সমাঁজ আছে ইহ। 
বোধ হয় পন্থার পাঠকদিগের মধো কাহারও অবিদিত নাত। রেভারেও 
এ, এফ্‌, ল্যাক্রয় নামক জনৈক সাহেব এই সমাজের একজন বর্শা প্রচাবক 
ছিলেন তিনি ভারতীয় ভাষায় স্ুচারুরূপে ধন্ম প্রচার করিতে পারিতেন 
বলিয়! থৃষ্টায় ধর্মমগ্ডলী মধো বিশেষ প্রসিন্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাহার 
জামাত! ডাক্তার জে, মুলেন্সও এ সমাজতুক্ত ছিলেন এবং তীঙ্ীর (্যাক্রয়ের) 
একটী জীবনী লিখিয়াছিলেন। সেই জীবনীর মধ্যে ডাক্তার সুলেন্স ষে 
একটী অলৌকিক ঘটনার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন তাহ! পন্থার পাঠকদিগের 
অবগতির জন্য যথাধথ লিখিত হইল! এই ঘটনার সমরে উক্ত সমাজের 
অনেকের মনে ধারণ হইয়াছিল যে, মৃত্ুর পর মঞ্ুষ্য যে নুল্মদেহ ধারণ 
করিয়া স্থলদেহধাঁরী মনুষ্যকে আবত্তক মত দেখা দেয় ইহার সতাত সম্বন্ধে 
কোন প্রমাণ প্রয্নেপেগের আবশ্টক নাই। 

ঘটনাটী এই--উক্ত সমাজভুক্ত একজন ধর্প্রটারকের মৃত্যু হইলে তৎপদে 
দ্বিতীষ এক ব্যক্তি নিষুক্ত হয়েন। কার্য্যতাব গ্রহণ করিয়া তিনি দেখিলেন 
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কিসাব পত্রে বিষম গোলধোগ--মৃত ব্যক্তি তাহাকে বডই বিপদে ফেলিয়া 
গিয়াছেন। তগ্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াও সাত শত টাক তিনি 
কিছুতেই মিলাইতে পারিলেন না। হতাশ হইয়া একদিন অপরাহ্রে 
আফ্ষিস তরে একখানি দোফার উপব শয়ন করিয়া তিনি ভাবিতেছেন_ 
“সাত শত টাক" কি হইল। মৃত ব্যক্তির চরিত্র অতি সৎ ছিল, তিনি পে 
নিজের কোন বিষয়ে এ টাকা ব্যয় করিবেন ইহা ত কিছুতেই বিশ্বাস 
করিতে পারা যায় না! এখন কি কবা যায়” এমন সমঘু তিনি স্পষ্টগাপ 
দেখিলেন কেগাণীর পরিচ্ছদধারী একটা মন্ৃষ্য মূর্তি যেন ভূগর্ড, হইতে 
উ্থিত হইয়! আফিসেব যে টেবিলের উপর খাতাপত্র ছিল সেই স্থানে মাসিয়। 
উপশ্িত হইল এবং একখানি কাগজ বাহির করিয়া টেবিলেব উপর বাখিল 
ধং তাহার এ বিস্মিতভাবাঁপন্ন উন্তরাধিকীবব প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ-কবিয়! 
তৎক্ষণাৎ অন্তহিত হইল। শায়িত ব্যক্তির মনেবডই সন্দেহ উপস্থিত হইল, 
তিনি সেখান হইতে গাত্রোথান কবির। কাগবখানি খুলিয়া দেখিলেন-- যা 
দেখিলেন তাহা'ত তিনি আরও অধিরুত্তব বিশ্মিত হইলেন। তিনি 
দেখিলেন যে এ সাত শত টাকা মাঞ্াজের কোন এক ভদ্র লোককে খণ 
দেওয়া হইয়াছে । পরের ভদ্র লোককে পত্র লেখা হইলে তিনি গণ 
স্বীকার করিলেন এবং, স্থদ সমেত সমস্ত প্রাপা টাক শীঘ্রই পরিশোধ 

করিলেন। 
আমাদিগের এদেশেও এরূপ ঘটন। প্রায় ঘটিয়া থাকে, কিন্তু শৈশবাবস্থা 
হইতেই আমার্দিগকে জুজুব তয়, ভূতের ভয় দেখাইরা আমাদিগের হ্ধদয়ে ঘে 
ভীতির সপ্ার করিয়া দেওয়া! হয় তাহা জীবনে কখন আমর! ভুলিতে পারি 
না, স্থতর[ং কোন আত্মীয় মৃত ব্যক্তির আকৃতি দেখিলে অর্থাৎ কোন কার্য 
বশতঃ আমাদিগকে দেখা দিতে আসলে, 'সামর' ভূতের ভয়ে আতকাইয়া 
উঠি এবং সেই মৃত্তিও তাঁহার কা্ধ[ুসিদ্ধির ব্যাদাত দেখিয়া তদ্দণগুই অন্তহিত 

হুইয়। যায়। 

শ্রীমনোমোহন ঘোষ । 


